_ৰাংল| ভাষাতত্্ের 
ইতিহাস : 4. 
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স্ল্লআন্লাপ্ৰ্যভম। ্মাততেন্বীল 
প্ুল্যস্ম্ক্তি স্মল 


ভুূম্মিল্ছন 


‘বাংল! ভাষাতত্বের ইতিহীস-এর প্রথম সংস্করণ প্রার দুই বংসর পূৰ্বেই নিঃশেষিত 
হইয়াছিল। কিন্তু নানাকারণে গ্রন্থখানি পূর্বে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। এই সংস্করণে 
কতিপয় নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইরাছে। এতদ্বাতীত অন্যান্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে ও 
বিস্তৃততর আলোচন৷ কর] হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ‘বৰ্তমানে ‘বৰ্ণনামূলক ভাষা- 
বিজ্ঞান’ (Descriptive Linguistics) সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণামূলক কাজ হইতেছে এ 
এই গ্রন্থে ও ভাষাতত্রের বিভিন্ন শাখায় বৰ্ণনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুস্থত হইয়াছে। 
তাছাড়া এতিহাদিক ও তুলনামূলক ব্যাকরণের (Historical and Comparative 
Grammar) লাহায্যে ভাবাতত্বগত খুটিনাটিগুলি আলোচনা করিতে চেষ্টা করিরাছি। 
আমেরিকার ‘গঠন বিন্তাসমূলক ভাষাতত্ব (Structural Linguistics) নামক ভাষা- 
বিজ্ঞানের আর একটি নূতন শাখায় নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। ‘ইণ্ডিয়ান 
ইন্িটিউট্‌ অফ এডুকেশন’ গ্রন্থখানির প্রকাশনার দায়িত্ব এহণ করিয়া আমাকে 
রুতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বইখানি মুদ্রিত হইয়াছে বেন্লী প্রেসে। প্রেস- 
কর্মীগণের সক্রিয় সহযোগিতা ও প্রশংসনীয় । মুদ্ৰিত গ্রন্থে করেকটি ছাপার ভুল রহিয়া 
গিয়াছে। গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় সেইগুলি নির্দেশিত হইল । 

পুন্তকখানি পড়িয়া পাঠক-পাঠিকার চিত্তে বাংল! ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা 
কৌতূহল ও অন্ল্সন্ধিংসার ভাব জাগ্রত হইলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক মনে করিব। 


শ্ৰীকৃষ্ণপদ গোস্বামী 


দীপান্বিতা, ৮ কাতিক সন ১৩৮০ 
€২৫ অক্টোবর ১৯৭৩ ) 
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সুচীপত্ৰ 
“বিষয় 
প্রথম অধ্যায় 


ভাষার উৎপত্তি; ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ; 
ভাষার সংজ্ঞ| ; ভাষা ও উপভাষ| ; অপভাষা|; লিপির উদ্ভব 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
পৃথিবীর ভাষাবর্গ ; ভাষা সমূহের শ্রেণী বিন্যাস 


তৃতীয় অধ্যায় 


ভাষা! সমূহের বগীকরণ ; গোষ্ঠী বহিভূতি ভাষা 


চতুর্থ অধ্যায় 
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাব|; ইন্দে৷-ইউরোপীয় ভাষাবর্গের শ্রেণী 
বিভাগ ; ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পরিচয় ; আদি ইন্দো- 
ইউরোপীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য ; অপশ্ৰুতি 


পঞ্চম অধ্যায় 
ভারতের ভাষাবর্গ ; প্রাচীন ভারতীর-আর্য ; প্রাচীন ভারতীর- 
আধ হইতে বাংল! ভাষার উৎপত্তি ; ভারতীর-আর্ধ ভাবার 
বিভিন্ন স্তর এবং প্রত্যেক স্তরের ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
মধ্য ভারতীর-আর্য ভাষার সাধারণ লক্ষণ; প্রাকৃত শব্দের 
অর্থ ; মধ্য ভারতীর়-আর্ধের বিভিন্ন স্তর ও তাহাদের বৈশিষ্ট্য ; 
অশোকের অন্তসাসন সমূহ ; পালি শব্দের অর্থ; পালি ভাষার 
উৎপত্তিস্থল; বৌদ্ধ সংস্কৃত; সাহিত্যিক প্রাকৃত; অপভ্ৰংশ 
অপ্তম অধ্যায় 
নব্য ভারতীর-আর্ধ; নব্য ভারতীর-আর্ধ ভাষার সাধারণ 
লক্ষণ; নব্য ভারতীয়-আধেঁর অন্তরঙ্গ ও বহিরদ্ধ বিভাগ ; নব্য 
ভারতীয়-আর্ধ ভাষার বিবরণ 


পষ্ঠা 


১৫-২১ 


২১-৩৫ 


৩৫-৪৩ 


৪8-৫৭ 


৫৮-৬৩ 


০০ 
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অষ্টম অধ্যায় 
মগবীর ভাবা সমূহ ও ইহাদের বৈশিষ্ট্য 

নবম অধ্যায় 
দ্রাবিড় ভাবা গোষ্ঠী; আৰ্য ভাবার দ্ৰাবিড় প্রভাব; অগ্নিক 
ভাবা গোষ্ঠী; আৰ্য ভাবার অষ্টিক প্রভাব; ভোট-চীনীর 
গোপা ; আৰ্য ভাষার উপর ভোট-বর্মী ভাষার প্রভাব 

দশম অন্যায় 
ব্যাকরণের বিভাগ; ধ্বনি বিজ্ঞান; ধ্বনির উৎপত্তি বিচার; 
স্বরধবনির উচ্চারণ স্থান ও শ্রেণী বিভাগ; ব্যঞ্জনধ্বনির 
উচ্চারণ স্থান ও শ্রেণী বিভাগ , বাংলা স্বরবর্ণের উচ্চারণ 


একাদশ অধ্যায় 
ভাষার বিবর্তন ও ক্ৰমোন্নতির ইতিহাস 

দ্বাদশ অধ্যায় 
ধ্বনিতন্ব ঃ বাংলা উচ্চারণ ও ধ্বনি পরিবর্তনের নিরম ও 
কারণ সমূহ; শ্ৰুতিধ্বনি , স্বরাগম ; স্বরভক্তি ; স্বরসঙ্গতি ; 
অপিনিহিতি; অভিশ্রুতি ? স্বরধবনি লোপ; রূপগত ধ্বনি 
পরিবর্তন; বাঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন ; সমীভবন ; বিবমীভবন ; 
সাদৃশ্বীভবন ; বর্ণ বিপর্যয় ; সমাক্ষর লোপ; মহাপ্ৰাণ হীনতা! ; 
মহাপ্রাণত। $ ঘোষীভবন) অধোষীভবন ; দ্বিত্বীভবন ; 
নাসিক্টীভবন ; স্বতোনাসিক্যীভবন ; মূ্বন্তীভবন ; স্বতো- 
মূ্ন্তীভবন ; তালবণীভবন ; উদ্মীভবন ; সকারীভবন ; 
রকারীভবন ;  শীংকারং কণ্ঠনালীয় ভবন, দ্বিরুক্তি; 
অক্ষর, শব্দ ও বাক্যের ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায় 
শব্দ প্রভাবিত ও অর্থান্তমোদিত ধ্বনিপরিবৰ্তন--সাদৃশ্য; 
মিশ্রণ ; জোড়কলম শব্দ; লোকনিক্লক্তি; বিবমচ্ছেদ ; 
অনুকার শব্দ ; অনুগামী শব্দ ; সমধ্বনি শব্দ 


পৃষ্ঠা 


৬৪-৬৬ 


৭৫-১০২, 


১০৩-১০৬ 


১০৬-১২১ 


১২১-১২৪ 


[ii] 


[বষয় 


চতুর্দশ অধ্যায় 


শব্দাৰ্থতত্ব 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
প্রাচীন ভারতীর-আর্ধ ভাষার স্বরধ্বনির বাংলায় বিবর্তনের 
ধারা; আদি স্বরধ্বনি; মধ্য স্বরধ্বনি ; সন্নিকৃষ্ট স্বৱধ্বনি; 
অন্ত্য স্বরধ্বনি 
প্রাচীন ভারতীর-আধ ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির বাংলায় রূপান্তরের 
ধার। 

সপ্তদশ অধ্যায় 
রূপতত্ব ঃ রূপবিচার ; বাংল! পদ পরিচয়; লিঙ্গ; বচন; 
বিশেষণ; ক্রিরাবিশেষণ ; কারক-বিভক্তি) অনুসৰ্গ ; 
সৰ্বনাম 

অষ্টাদশ অধ্যায় 
ধাতু ; ক্ৰিয়াপদ ; মৌলিক কাল; কুদন্তকাল ; কুদন্ত অতীত- 
কাল ; কুদন্ত ভবিষ্যাংকাল; নিত্যবৃত্তকাল; যৌগিক কাল ; 
যৌগিক ক্ৰিয়া ; কর্মভাব বাচা; অন্তযর্থকক্রিযা ; নাস্ত্যৰ্থক 
ক্রিয়া; অসমাপিকা ক্ৰিয়| ; ক্রিরার স্বাথিক প্রত্যয় ; ণিজন্ত 
ক্ৰিয়া; নামধাতু; অকর্তৃক ক্রিয়া ; অপূর্ণরূপ ক্রিয়া 


উনবিংশ অধ্যায় 
সংখ্যাবাচক শব্দ) ভগ্নাংশিক শব্দ ; পূরণবাচক শব্দ; গুণিতক; 
অনির্দেশক 

বিংশ অধ্যায় 
অবহট্ঠ ও প্রাক্‌-বাংল| ভাষা ; বাংলা ভাষার যুগ বিভাগ; 
প্রাচীন যুগের বাংল| ) মধ্যযুগের বাংলা ; আধুনিক যুগের বাংলা 


পৃষ্ঠা 


১২৫--১৩১ 


১৩২-১৩৮ 


১৩৯-১৫৪ 


১৫১-১৭৬ 


১৭৬-১৯৮ 


-১৯৮-২০৪ 


২০৪-২১৫ 


নি cd 
বিষয় 
একবিংশ অধ্যায় 
বাংলার. উপভাষা ; সাধুভাবা ও চলিত ভাষা 
দ্বাবিংশ অধ্যায় 
ংল শব্দ ভাণ্ডার 
ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় 
বাংল| ছন্দ 
চতুর্বিংশ অধ্যায় 
বাংলার স্বরাঘাত বা ঝোক 
পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
শব্দগঠন ; প্রত্যর বিচার ; কুতপ্রত্যর ; তদ্ধিত প্রত্যয় ; গ্রামের 
নামের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রত্যয় 
বষ্ঠবিংশ অধ্যায় 
বাংলা সমাস 
সপ্তবিংশ অধ্যায় 
সংস্কৃতে ও বাংলায় অন্‌-আৰ্য উপাদান ; ভারতের লিপি সমস্যা 
অষ্টবিংশ অধ্যায় 
ভারতবর্ষে ও ইউরোপে ভাষাতত্বের বিবর্তনের ইতিহাস 
উনত্রিংশৎ অধ্যায় 
ভারতের রাষ্ট্রভাষা ও বাংলা ; হিন্দুস্থানী (হিন্দী, উদ" ও 
চলতি হিন্দী ); সংস্কৃত ও ইংরেজী 
. ত্ৰিংশত অধ্যায় 
কতকগুলি তদ্ভব শব্দের বাংলার রূপান্তরের ধারা 
একত্রিংশ অধ্যায় 
বাংলায় প্রচলিত ফারসী-আরবী শব্দ ; বাংলায় গৃহীত 
পোতুগিস শব্দ 
" দ্বাত্রিংশ অধ্যায় 
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বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 
প্রথম অধ্যায় 
প্রথম খণ্ড 


গ্রীকগণ মানবের ভাষাকে লোগন্‌ (00805) বলিত | লোগন্‌ শব্দের অর্থ__ 
“চিন্তাশক্তি’। কারণ ঘা্গবের চিন্তাশভি, ধ্যান-বারণ| ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশিত 
হয়। ইতর গ্রাণী তাহাদের মনের .ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। এখানেই 
মানুষের সঙ্গে ইহাদের পার্থকা। অবশ্য ইতর প্রাণীগণ প্রয়োজনের তাগিদে তাহাদের 
মনোভাব ( যেখন--ক্ষুবা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, ভর, আনন্দ, যৌনক্ষুণ| প্রভৃতি ) নান৷ 
প্রকার ইঞ্দিত ব| ধ্বনির সাহাবে প্রকাশ করে। কিন্তু এই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে 
ভাষা বল] যায় না, কারণ ইহাদের পশ্চাতে কোন স্থনিদিষ্ট চিন্তাশক্তি নাই। অবশ্য 
ইহ| খুবই সম্ভব যে আদিম যুগে মানুষও তাহার মনের ভাব ইতর ভন্তদের মত 
অস্ষুট ধ্বনি ব| আকার ই্দিতের সাহায্যে (Gesture 1808088০) প্রকাশ করিত। 
লিক উৎকর্ষের ফলে ক্রমে ক্রমে ভাষা| স্থপ্টি হয়; এবং এই স্থষ্টির মূলে সম্ভবত 
ছিল বৌনক্ষু ব। আদিরদ। মানবের চিন্তাশক্তির বৃদ্ধির সন্ধে সঙ্গে ভাষাও 


ক্রমশ রূপ পাইতে থাকে । -কোন কোন ক্ষেত্রে ইতর প্রাণীদের মধ্যেও চিন্তাশক্তির 


পরিচয় পাওয়| যার, কিন্তু সেই চিন্তাশক্তি অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের । 

ভাষাতাত্বিকগণ মনে করেন যে ভ্রমবিকীশের ফলে পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি 
হুইয়াছে। মাহুৰ সামাজিক জীব। সে তাহার মনোভাব সমাজভুক্ত বন্ধু বান্ধবের 
নিকট প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। ম নব সভ্যতার আদিম যুগে মানু তিনটি উপায়ে 
তাহার মনের কথ! প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইত) ইঙ্দিত ও সঙ্কেতের সাহায্যে 
(২) অক্ষুট ধ্বনির ছারা (৩) বিবিধ চিত্রঞছনের সাহায্যে ৷ কষ্ঠোচ্চারিত ভাষা-স্থষ্টির প্রথম 
স্তরে মানুষ নানাবিধ অঙ্গ-সঞ্চালনের দ্বারা অর্থহীন অব্যক্ত ধ্বনি উচ্চারণ করিত। 
ক্রমে ক্রমে সেই অব্যক্ত ধ্বনিসমূহ ক্ৰোধ, হ্র্য, বিস্ময়, আনন্দ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ 
ভাব প্রকাশের উপযোগী হইরাছিল। পরে কোন পদার্থ ব| বস্তুর উপর বিবিধ চিত্ৰাঙ্কনের 
সাহাযোও মনের ভাব ক্ল্পায়িত হইত। 

ইন্দিতমরী ভাষার পরবর্তী অবস্থার কণ্ঠোচ্চারিত অর্থবান ভাষার হৃষ্টি হইয়াছিল। 
পৃথক অন্ুভূতিগুলি দান৷ বাধিতে থাকে । বিভিন্ন অগ্ুভূতিগুলি 


মানবের মনের মধ্যে পৃথক 


২ খলা ভাষাতব্বের ইতিহাস 


একত্ৰিত হইয়া একটা ভাবসত্যের স্থষ্টি হয়। চিন্তাবৃত্তির সম্যক অন্লীলনের ফলেই 
কতকগুলি ভাব বা ধারণা (০০০.০০০) মানস-পটে গ্রথিত হয়। সেই ভাব বা ধারণা- 
গুলিকে বাক্যের মধ্যে যথানিরমে স্ুবিন্যস্ত করিলে একটা স্থনিদিষ্ট অর্থ পাওরা যার। 
বাক্যই ভাষার প্রধান উপাদান। বিভিন্ন ভাবাগুলির স্বরূপ ও তাহাদের পারস্পরিক 
সম্পর্ক নির্নর করিতে হইলে ভাষার অন্তর্গত প্রত্যেকটি বাক্যের শব্দসমূহের বিশ্লেষণ 
প্রয়োজন । 
| ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ 

প্রাচীন যুগে মান্সযের ধারণা ছিল ভাষা ভগবানের স্বষ্টি। এই বিশ্বাসের ফলেই সংস্কৃত 
অপৌরুষের, দেবভাষা । বাইবেলেও ভাষা স্ষ্টির মূলে ঈশ্বরের ইচ্ছার কথ! বণিত আছে ।' 
এক হিসাবে এই মতবাদ সত্য । কারণ ভগবানের স্ুষ্ট বৈচিত্রোর মধ্যে মান্গষের মনই' 
_ শ্ৰেষ্ঠ। “মন্‌” ধাতু হইতে মানুষ শব্দের উদ্ভব হইয়াছে, অৰ্থাৎ যাহার “বৃদ্ধিবৃত্তি” আছে। 

কিন্তু ভাধাতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মত গ্রহণে রাজী নন। তাহারা 

মনে করেন, পৃথিবীর অন্যান্য বস্তর মত সভাত| বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও ক্ৰমবিকাশ 
ঘটরাছে। ভাষার উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশের মূলে মানুষের মন বিশেষ কার্যকরী । 
মানবজাতি যেমন সরল জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে সভাজীবনের জটিল- 
দর্শনের ধার গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি ভাষাও সহজ সরল অবস্থা হইতে ক্ৰমে ক্রমে 
জটিলরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। 

মোক্ষমূলার (১1950701107) ভাবার উৎপত্তি সম্বন্ধে চারিটি মতবাদ স্থাপনা 
করিরাছেন। 

(১) The Bow-wow Theory or Onomatopoetic Theory 
( ধন্যাত্মক মতবাদ ) ৷ 

থে ধ্বনি দ্বারা কোন বস্তু নির্দেশিত হয়, সেই ধ্বনির অন্তরূপ শব্দে সেই বস্তুর 
নামকরণ করা যায়। কোকিল কুহুধ্বনি করে বলির! সেই প্রাণীর নাম “০15০0” ॥ 
পশুপাখী যে শব্দ করে, বালক-বালিকার! সেই শব্দগুলি অনুসরণ করিয়া ইহাদের নামকরণ 
করে। এইভাবে ধ্বনির অন্ুকরণজাত কতকগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দের সৃষ্টি হইরাছে। কিন্তু 
এই মতবাদের সাহায্যে খুব বেশী শব্দ ব্যাখ্যা করা যায় না। 
(২) The Pooh-Pooh theory (Interjectional theory) 

বিভিন্ন অনুভূতি মানুষের মনে বিভিন্ন অবস্থা ও ভাবের সৃষ্টি করে এবং যথাযথ 
ধ্বনির সাহায্যে প্রত্যেকটি ভাব ব্যক্ত হয়। ক্রমে ক্রমে সেই উচ্চারিত ধ্বনিসমূহ ক্ৰোধ, 
বিস্মর, ভয়, লঙ্জা, যৌনক্ষুণা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করিবার উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু 


‘ms নৌ 
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এই মতবাদের ভিত্তিতেও খুব বেশি শব্দ পাওয়। যায় না এবং বিভিন্ন ভাষার মধ্যে একই 
মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য একই শব্দ ব্যবহৃত হয় ন|। 
(৩) The Ding-dong theory (Pathogenic theory) 

ইহার সাহায্যেও কতকগুলি শব্দ সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা কর! হয়। বন্তাত্বুক 
শব্দসমূহ এই পর্যারে পড়ে। নিশ্চয়াৰ্থবোধক দ্বিত্ব-শব্দপুলি (reduplicated) এই 
ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে । 
(৪9) The Yo-he-ho theory 

ধাতু সমূহই কার্ধের অর্থ প্রকাশ শরে। শরমজীবীরা যখন কোন কঠিন শ্রমমূলক 
কাজ করে, তখন সমস্বরে একপ্রকার ধ্বনি উচ্চারণ করে; তাহাতে শ্রমের খানিকট| 
লাঘব হয়। নাবিকের! পারে জাহাজ ভিড়াইবার সময় “যো-হে-হো” ধ্বনি করে। ঘরের 
ছাত পিটাইবার সময় ও অনুরূপ একটা ধ্বনি শ্ৰুত হয়। 

অবশ্য উপরিউক্ত মতবাদগুলির সাহায্যে খুব সামান্য সংখ্যক শব্দের মূল খুজিয়া 
পাওয়৷ যায়। 

ভাষার সংজ্ঞা 

ভাষার বিশ্লেষণকে ভাষাতন্ত্ৰ 010801507০5) বল! হয়। ভাষাতন্বে কোন ভাষার 
বিভিন্ন স্তরের ধ্বনি (9০87), রূপ (৭০1০) ও পদের সংগঠন (Structure) বিশ্লেষণ 
করা হয়। i এ 

ভাষ৷ বলিতে প্রধানত মুখের ভাষাকেই বোঝায়। লেখ্য ভাষায় কথা ভাষার 
সৰ্বজনগাহ৷ স্থায়ী রূপটি বিধৃত হয়। স্মৃতরাং ভাবার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে তিনটি 
স্তর লক্ষ্য করা যায়-- 


(১ সঙ্কেত ও ইঙ্গিত (২) কথ্য ভাষা (৩) লেখ্য ভীষা। 
ভাষাতান্বিকের নিকট সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল অর্থবোধক কঠজাত ধ্বনি 


এবং ধ্বনির শ্রেণী বিন্যাস ৷ 
ভৌগোলিক অবস্থান ও গোষ্ঠী বিশেষে কথ্য ভাষায় অল্প বিস্তর পার্থক্য থাকিবেই। 


কিন্তু ভাব! লিপিবদ্ধ হইলেই স্থায়িত্ব প্ৰাপ্ত হয়। 

বাগ যন্ত্ৰের সাহাযো উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা মান্য তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়! 
থাকে । কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা এই ধ্বনিগুলিকে (9০800) বাহিরে রূপ 
দেওয়া হর । ধ্বনি-নির্দেশক এই চিহ্নগুলিই হইতেছে কোন একটি ভাষার বৰ্ণমাল| ৷ 
ভাবার ব্যবহৃত ধ্বনিসমষ্টির কোন নিৰ্দিষ্ট সার্বজনীন রূপ নাই। দেশ, কাল বা ভিন্ন 
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পরিবেশে একই ভাব প্রকাশ করিবার ভন্ত পৃথক পৃথক. ধ্বনির সংযোগে শব ব| পদ স্ট 
হর। এই ভাবে বাগকন্তের সাহাব্যে উচ্চারিত অ বর্যোতিক শব্দ (০7৫) ব| পদগুলি যখন 
বথানিরনে বাক্যে প্রঘুক্ত হর, তখন তাহাকে ভাবা! বলে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানব- 
সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত। ভাষার একটি নিদিষ্ট ধ্বনি-সমষ্টি বে জন-নম্প্রদার 
ব্যবহার করে, তাহাদিগকে ভাঁবা-সম্প্রদায় (০০০০1:-০০/:28715) বলা হর । ভাষা- 
সপ্প্রদ্গরের অন্তৰ্গত বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে কথ্য ভাবায় কম-বেশি পার্থক্য থাকিবেই । 

আবার একই ভাষার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কথ্যভাষায় এমন প্রভেদ দেখা বার যে এক 
অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা অপর অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট ছুবৌধ্য হয়। যেমন, 
চট্টগ্রামের কথাভাব। বাংলার অন্তান্য অকলের লোকের! বুঝিতে পারে ন। | প্রথমে ধ্বনি 
পরিবর্তনের মাধ্যমে ভাবার পরিবর্তন হইতে থাকে । পরে পদরপে ও বাক্য-গঠন 


Gs 


প্রণালীতেও পাথ ক্যি লক্ষ্য করা বার। প্রাকৃতিক বিপৰ্ধণ্রে কলে কোন অঞ্চল মূল দেশ 
হইতে বিছিয় হইলে ভাষ/-সম্প্রদ৷য় বিভক্ত হয়! অনেক সময় কোন ভাষার একটি 
শব্দ বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। মানচিত্রে রেখার 7 নেই বিশেষ শব্দটির 
প্রয়োগের স্থানগুলি প্রদনিত হইলে তাহাকে শব্দ-রেখ! (98193) বল! হয়। 
আবার রেখ! দ্বারা কোন নিষ্ট ধ্বনির ব্যবহার নিদেশ করিলে তাহাকে খবনি-রেখ! 
Celene) বলে। প্রত্যয়-বিভক্তির দার৷ কোন শব্দের প্রয়োগের স্থান নি 
ইলে বল! হয় ব্্স-ৰেখ| 0:০77০চ2)। কোন ভায!-সন্প্রদারে একাধিক উপভাষ 

এলে একটি বিশেষ অঞ্চলের ভাবা অনেক সময় শি টি ভর মর মর্নাদ। লাভ করে। তখন 
অন্ত উপভাবাগুলি এই শক্তিশালী ভাবার নংস্পর্শে আসিয়! তাহাদের স্বতন্ত্ৰ অস্তিত্ব 
হারাইর| ফেলে। যেমন, কলিকাতা ও অঞ্চলের মৌখিক ভাষা এখন সমগ্র 
বাংল র ভদ্ৰসমাজে ব্যবহৃত হইবার একমাত্র শিষ্ট-ভীষা। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও 
পরবর্তী সাহিত্িকগণ এই চলিত ভাষাতেই (Standard 0০011000191 Dialect) 
তাহাদের নাহিতা সৃষ্টি করিয়াছেন । 

ভাবাভন্তগত ভূগোল ব| উপভাবাতন্ত্ৰ ( Linguistic Geography )-_ বিংশ 
শতাব্দীর প্রথমদিকে কতকগুলি ভাষা ও উপভাষার সমীক্ষ। করার কাজ আরম্ভ হয়। 
ভাষার ক্রমবিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করিয়া "অনেক ভাধাতভুবিদ্গণের নিকট ইহা স্পষ্ট 
হই উঠয়াছে যে আধুনিক ভাষা এঁতিহানিক কারণেই উপভাষা হইতে উদ্ভুত হইরাছে। 
উপভাধাসমূহ কোন চলিত ভাষার বিচ্ছিন্ন রপ নর। এইভাবে উপভাষার, বিশ্লেষণমূলক 
কাজ অনেকট। অগনর হইয়াছে । উপভীবাসমূহে অনেক সমর প্রাচীন বৈশিষ্টসমূহ 
পাওয়া বার, যাহ! সাধু ভাষাতে লক্ষিত হয় না। 


ভাষার উৎপত্তি ৰু 
অপভাব। (argon or Mixed language) 
অনেক সময় দেখা! যায় যে প্রয়োজনবশত দুই বা ততোধিক ভিন গোষ্ঠীর ভাষ 
মিশ্রিত হইয়া! একটা নৃতন ভাবার স্থষ্টি করে। ইহার প্রধান উন্েশ্য হইল ভাষাটিকে 
সহজ ও বোধগম্য করিয়া তোল! ' এই জাতীর ভাষাকে অপভাব। বল৷ হর। ইউরোপীর 
ভাষাগুলিকে যথাসম্ভব সরল ও সংক্ষিপ্ত করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিবার 
জন্যই এই ভীষাগুলির উদ্ভব হইয়াছে । অপভ; বাগুলির মধ্যে চারিটি ভাষা| প্ৰধান ৷ 


(১) গিজিন ইংরেজী (Pidgin English) 

ইংরেজী ০9511635” শব্দের চীনা উচ্চারণ “পিজিন”। এই ভাষায় ইংরেজী 
শব্দই বেশি। তাছাড়া, চীনা শব্দও ব্যবহৃত হয়। অষ্টাদশ শতকে এই অপভীষার জন্ম 
হইয়াছিল । চীন! ভাষার মত পিজিনে র>ল হয়। পিজিন ভাষ! চীন, জাপান ও 
কালিফনিরার প্রচলিত 


(২) বীচ-লা-মার (Beach-La-Mar) 

এই ভাষায় ইংরেজী শব্দই বেশি। কিছু কিছু পৌতুগীস ও স্পেনীয় শব্দ আছে। 
পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীর দ্বীপপুঞ্জে ব্যবহৃত হয়। এই অপভাষায় শব্দের লিন্ধ, পুরুষ ও 
বচনে কোন প্রভেদ নাই। বেমন আমি_2০ ; আমর!_me two fella, ইত্যাদি৷ 
You not like soup ? (Don’t you like the soup ?) 
(৩) চিন্ষুক অপভাবা (Chinook Jargon) 

উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত ওরগনে এই অপভাষ| প্রচলিত। ইংরেজী ও আদিম 
আমেরিকান ভাষার শব্দসমূহের সংমিশ্রণে এই ভাষা হৃষ্ট হইয়াছে । অল্প সংখ্যক ফরাসী 
শব্দও পাওয়া যায়। ৰ 
(৪) মরিশাস ক্ৰেওল (Mauritius Creole) 

মরিশাস দীপ ফরাসীদের দ্বার! অধিরুত হইলে অনেক নিগ্রে। এই দ্বীপে আসিয়া 
বসতি স্থাপন করে। এই ভাষায় শব্দ সম্পদের মধ্যে বেশির ভাগই ফরাসী । বীচ-লা-মার 
মত এই ভাষাতেও শব্দের রপগত কোন কোন প্রভেদ নাই। অনেক সময় শব্দ ও ক্রিয়াপদ 


অভিন্ন । 
বড় বড় শহরে যেখানে বিভিন দেশ হইতে নানা জাতির লোকের সমাগম ঘটে, 


সেখানে ব্যবস|-বাণিজ্য উপলক্ষে কথাবার্তার বিনিময়ে নানা প্রকার অপভাষার সৃষ্টি 


হইয়| থাকে । 


৬ বাংল! ভাষাতত্বে ইতিহাস 


লিপির উদ্ভব 

সভ্যতার উৰালগ্ন হইতেই মানৰ নিজের মনের ভাব চিত্রে ও দুজ্ঞে রেখা-বন্ধনীতে 
প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইরাছে। নিজের মনের কথা বহুজনে জানিবে, অনাগত কালেও 
নিজের চিন্তাধারা, ধ্যানধারণা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিবে, মানুষের এই উদগ্র বাসনা 
চিরদিনই তাহাকে বিচিত্র পথে সৃষ্টিশীল করিরাছে। তাই পাথরের বুকে, গুহার 
দেওয়ালে, জীবজন্র চামড়ার মনের কথা চিরস্থায়ী করিয়| রাখিতে মানুষ কত চেষ্টাই ন। 
করিরাছে। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাব ও অন্গভূতিকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার 
জন্যই লিপির উন্তব হইনাছিল। লিপির মধ্যেই বানর ধ্বনি আত্মপ্রকাশ করে। 

লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারার করেকটি সু্পষ্ স্তর দেখা যার। প্রাগৈতিহাসিক 
যুগে পাওর| বায় ম্মারক-চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি। আদিমস্তরে মান্তৰ ছবি আঁকিয়| বিশেষ 
বস্তুর ও ঘটনার চিরন্তন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করিত। ইউরোপের বিভিন্ন পর্বতগুহার 
গাত্রে প্রাচীন যুগের আকা চিত্র পাওর| গিরাছে। সম্প্রতি মাগবের শিল্প উৎকর্ষের 
শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন হিসাবে ভারতে ভূপালের নিকটে এক প্রাগৈতিহাসিক চিত্রশালা আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। উত্তর-আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানগণ চিত্ৰাঙ্কন করিয়া তাহাদের মনের 
বিচিত্র ভাব প্রকাশ করিত। দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু প্রদেশের আদিম অধিবাসীরা 
বজ্জুতে গ্রন্থি দ্বার! উল্লেখযোগ্য বন্তর রূপ দিত। এই রীতির নাম কুইপু (3979) বা 
_ এগ্রন্থিলিপি?। 

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা দেখিতে পাই চিত্রলিপি ০:০6০৪7০17) ও ভাবলিপি [de০- 
8&1411)__ অর্থাৎ রেখাচিত্রের সাহায্যে কোন বিশেষ বস্তু বা ঘটনার রূপ বা ভাব প্রকাশ 
করা হইত। 

তৃতীয়স্তরে আমরা পাই শব্দলিপি (P॥০॥০৪৮৭৷)। প্রাচীন চীনের লিপি এবং 
মিশরের চিত্র ও প্রতীকলিপি 0775792121০) এই পর্যায়ের অন্তর্গত। 

চতুর্স্তরে শব্দচিত্রের রেখা সংক্ষিপ্ত হইয়া অক্ষর লিপিতে (Syllabic Script) 
পরিণত হইল। পঞ্চমস্তরে অক্ষরলিপি রূপান্তরিত হইল ধ্বনিলিপিতে (Alphabetic 
Script) | 

এই চারিটি লিপি-পদ্ধতি হইতে আধুনিক লিপিসমূহের উদ্ভব হইয়াছে। 


(১) মিশরীয় চিত্রলিপি (২) ভারতীয় চিত্রলিপি (৩) চীনীয় চিত্র 
লিপি (৪) মেসোপোটেশীয় বাণমুখ (Cuneiform) চিত্ৰলিপি ৷ 

মিশরীয় লিপিচিত্রের প্রাচীন রূপ (Hieroglyphic) হইতে সংক্ষিপ্ত (Hieratic) 
লিপি উদ্ভূত হইল। পরবর্তীকালে বাণিজ্ঞা-ব্যপদেশে ফিনিশীরা মিশরের 


লিপির উদ্ভব ৭ 
এই সংক্ষিপ্ত লিপি গ্রহণ করিরা নিজেদের প্ররোজনে ইহার সংস্কার বিধান 
করিল। এই কিনিশীর লিপি হইতেই গ্রীক, রোমান, হিব্রু আরবী প্রভৃতি বর্ণমালার 
উদ্ভব হইয়াছে। ভারতের প্রাচীনতম লিপিমাল| খরোগী ও ্রাঙ্গী অশোকের অন্তশাসনে 
পাওয়া বায়। খরোগী সেমেটিক লিপি (হিক্র-আরবী ) হইতে উৎপন্ন । ব্রাহ্মী-হরফ 
কালক্রমে পরিবন্তিত হইরা আধুনিক ভারতীর এবং তিব্বতী-বর্মী ও ববদ্বীপীয় প্রভৃতি 
“লিপিমালায় রূপান্তরিত হইয়াছে। 

চীনীয় লিপিচিত্ৰ হইতে চীন ও জাপানে প্রচলিত লিপির উদ্ভব হইবাছে ৷ 

ব্ৰাহ্মী লিপি হইতে শারদালিপি, নাগরলিপি ও দেবনাগরীর উৎপত্তি হর। 

গুধযুগে ভারতের পূর্বাঞ্চলে বৰাক্দী-লিপি কুটিল-লিপিতে পরিণত হইয়াছিল। খ্ৰীষ্টীয় 
দ্বাদশ শতকে এই কুটিল লিপি হইতেই বাংলা, ওড়িয়া, ও মৈথিলী লিপির উদ্ভব হইয়াছিল। 

ভাষাতত্বের একটি উপশাখা হইতেছে লিপিমাল! তন্ত্ৰ (Graphemics or Gra- 
0107070) | লিপিতত্তে কেবলমাত্র ভাষার লেখারপেরই বিশ্লেষণ কর! হয় না, মৌখিক 
রূপের সঙ্গেও তাহার সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। 

আন্তৰ্জাতিক ধ্বনি-নিদে'শিক বর্ণমাল! (International Phonetic Script)— 
বিভিন্ন ভাষার ধ্বনির উচ্চারণ পদ্ধতি বিচারের জন্য ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আন্তৰ্জাতিক 
ধ্বনিতত্ব সংস্থা (Gnfernational Phonetic 89901860) গঠিত হয়। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ 
অটো জেদ্‌পারসন্রে (Otto Jesperson) এর নির্দেশমত আন্তর্জাতিক বর্ণমালার 
প্রতীকরূপে বিভিন্ন স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনি গৃহীত হইয়াছে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
পৃথিবীর ভাবাবর্গ 

ভাবার শ্রেণী বিন্যাস 

পৃথিবীর ভাষাগোষ্ঠাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত কর! হইয়া 
থাকে। পৃথিবীতে বে সব ভাষ| একদা প্রচলিত ছিল কিন্তু এখন লুপ্ত এবং যে সমস্ত 
ভাষা এখন প্রচলিত আছে তাহাদের সবগুলিকে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দুইটি 
শ্রেণীতে বিন্যাস করা হইয়াছে। কিন্তু এইভাবে ভাবাবর্গের 
যোগ্য তাহা বল৷ যায় না। 

এই ছুই প্রকার বিভাগ হইতেছে--(১) বপতত্বীনুগত, বাক্যরীতিগত বা 
পদবিষ্যাস সম্বন্ধীয় বিভাগ 

(২) এতিহাদিক ব| বংশানুক্ৰমিক বিভাগ 

এতদ্যতীত আরো দুইটি বিভাগের কথা বল! হইয়। থাকে_ ভৌগোলিক শ্রেণী 
বিভাগ ও নৃতব্সল্মত শ্রেণীবিভাগ । ভৌগোলিক ও নৃতত্বসম্মত শ্রেণীবিভাগ 
প্রাথমিক বিচারেই ক্রটিপূর্ণ বলিয়া ভাবাতন্বিদ্দের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে । পৃথিবীর 
ভাষাগুলিকে কয়েকটি ভৌগোলিক অঞ্চলে শ্রেণীভুক্ত করার মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি 
খুজিয়া পাওয়া বায় না। কারণ একটি ভাবা বা ভাবা সম্প্রদায়ের সীমানার সঙ্গে 
ভৌগোলিক সম্পর্ক না ও থাকিতে পারে । যেমন, ইংরেজী ভাবা ইংলণ্ড ছাড়া. কানাডা, 
অষ্টেলিরা, নিউজিলাণ্ড ও আমেরিকার প্রচলিত। স্পেনীয় ভাষ! দক্ষিণ আমেরিকায় 
বনুস্থানে ব্যবহৃত হর। ভারতে প্রচলিত ভাষাগোষ্ঠীর কথা আলোচন! করিলে ইহা! স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হইবে। নৃত্তুম্মত শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যেও নান! জ্ৰাট-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা 
যায়। যেমন বাংলার অনেক সাঁওতাল ও মুণ্ডা বান করে, যাহাদের ভাষা বাংলা। 
শব্দ ও অর্থ এই ছুই উপাদানের ভিত্তিতে কোন কোন ভাষাতাত্বিক ভাষার তিন 
প্রকার শ্রেণীভেদ করিয়াছেন । 
১) অবস্থানিক বা বিশ্লিষ্ট 
(২) যৌগিক 
৩) স-বিভক্তিক ব| সাধিত 
ম্যাক্মমূলর ও হুইটনি ভাষার এই তিন প্রকার শ্রেণী বিভাগকে সমাজ বিবর্তনের 
তিনটি স্তরের সঙ্দে তুলন! করিয়াছেন। প্রথম পর্যায়ের ভাবাগুলিকে পারিবারিক স্তরের 


বভাগ যে সর্বাংশে সমৰ্থন- 


পৃথিবীর ভাষাবগ ৯ 


(Family stage ) অন্তৰ্ভুক্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাষাগুলিকে যাযাবর" 
স্তরের ([ব০018012 ৪188০) এবং তৃতীয্ত পর্বায়ের ভাবাগুলিকে উন্নততর রাজনৈতিক স্তরের 
(Political ) সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিরাহেন। 

বূপতস্বানুগ্গত বা পদবিন্যাঁস সম্বন্ধীয় বিভাগ-- 

রূপতব্গত বিভাগে প্রত্যেক ভাষার বাকা গঠনরীতি বিশ্লেষণ করিয়া সেগুলিকে 
সমস্টিগতভাবে বিচার করা হর। বাক্যই প্রত্যেক ভাষার মূল একক বা উপাদান। 
অর্থযুক্ত বাক্যই হইল ভাষার প্রাণ। বাক্যে ব্যবহৃত প্রতোকটি শব্দের পারস্পরিক 
সম্পর্ক এবং বাক্যগুলি ভাষায় কিভাবে প্রযুক্ত হয়, তাহই হইতেছে এই প্রকার বিভাগের 
মুখ্য উন্দে্য। বাকোর মধ্যেই মনের বিভিন্ন ভাব থাকে। তবে এই পদ্ধতি যে একেবারে 
অভ্রান্ত ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহ| বল৷ চলে ন!। যেমন পদ গঠন বিচারে 
ইন্দে-ইউরে৷পীয় ও সেমীয় ভাষাগোষ্ঠী একই পর্যায়ে পড়ে ৷ 

এঁতিহাসিক বা! বংশীনুক্রমিক বিভাগ-- 

উরতিহাসিক শ্রেণীবিন্যাসে ভাষা ব| ভাষাসমূহের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারা পর্যবেক্ষণ 
করা হয়। শব্দ, বিভক্তি, প্রতার এবং বাকাগঠন রীতিতে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যে 
মিল দেখা যাঁর, তাহার উপর ভিত্তি করির। ভাষাগুলিকে একটি গোষ্ঠীতে সাজানো হয়। 
যেমন, সংস্কৃত, আবেন্তীয়, প্রাচীন পারসিক, বাল্তে-্জাবিক, গ্রীক, ইতালিক, জার্মানিক 
গ্রভৃতি ভাষাবর্গের মধ্যে ধ্বনিতত্গত, রূপগত ও বাক্যগঠনরীতিতে যে সাদৃশ্য দেখা 
যায়, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হইয়াছে বে এই ভাবাগুলি একটি বিশেষ 
ভাষাবর্সের শাখা এবং এই প্রাচীন ভাবাবর্গের নাম দেওয়। হইয়াছে আদি ইন্দো- 


ইউরোগীন্ ভাষা | 

ভাষ| সমূহের শ্রোৌবিন্তাস বংশানুক্রমিক ভিত্তিতে অনেকটা সম্ভবপর। তবে এই 
বিভাগের লেত্রে ও কিছু কিছু অস্থবিধ! রহিয়াছে। প্রথমত প্রত্যেকটি ভাষার সম্বন্ধে 
দ্বিতীয়ত, যথোপযুক্ত নিদর্শনের অভাবের দরুন এই 
ইতে হয়। তৃতীয়ত বিভিন্ন ভাষার 


সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্ররোজন। 
পদ্ধতিতে বর্গীকরণের ব্যাপারে অস্থ বিধার সন্মুখ।ন হ 
যে সব ধ্বনি পরিবর্তন হইয়াছে, অথবা শব্দের অর্থ-পরিবর্তন ঘটয়াছে সে সম্বন্ধে পুরাপুরি 


জ্ঞান থাক! আবশ্যক | 
রূপতত্বানুগ্ঠত ব| গদবিষ্যাস সম্বন্ধীয় বিভাগ 


এই বিভাগের আবার দুইটি উপৰিভাগ আছে--(ক) অশৃ্থলিত বা আঙ্টেবহীন 


১০ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 


(খ) শৃঙ্খলিত বা আগ্নেষযুক্ত (Organic) 
(ক) আশ্লেবহীন, অবস্থানিক, স্বতন্ৰমূলক ব| অসমবায়ী (Inorganic, Positional 
‘Or Isolating languages) এই বিভাগের মধ্যে যে ভাষাগুলি অন্তর্ভুক্ত, তাহ 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে বে বাকো ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দের আভ্যন্তরীন 
ব! বাহিক কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত না হইয়াই বাক্যের অর্থ দ্যোতিত হয়। 
স্থান বিশেষে একই শব্দ বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার বিশেষণরূপে 


বাক্যে ব্যবহৃত হয়। বাকা-মধ্যে পনের স্থনিৰ্দিষ্ঠ অবস্থানে অর্ধ প্রতীতি হয়। 
এই জাতীয় ভাবার কোন নিয়মতান্ত্ৰিক ব্যাকরণ নাই। চীনীয় 'ভাষ| এই শ্রেণীভুক্ত ৷ 
' চীনীয় ভাষায় কতকগুলি সুর (1006) ব্যবহৃত হয়। বৈদিক সংস্কৃতি যেমন 
স্বর প্রক্রিয়ার উপর শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়, তদ্রপ এখানেও সুরের পার্থক্যের উপর 
অর্থের তারতম্য ঘটে । 


(৭) আগ্লেবযুক্ত ব| শৃঙ্খলিত ভাবাবর্গ_ 

এই জাতীর ভাবাবর্ণের বৈশিষ্ট্য এই যে শব্দের আভ্যন্তরীন পরিবর্তন দ্বার! কিংব| 
শব্দের সঙ্গে উপসর্গ বা প্রত্যয়যোগ করির। বাকে ব্যবহৃত শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক 
নিৰ্ণীত হয়। প্রত্যয় বিভক্তির সংযুক্তির ছারা পরিবর্তনশীল ধাতুর সাহাব্যে শব্দ গঠিত 
হ্য়| পৃথিবীর বেশীর ভাগ ভাবাই এই শ্ৰেণীভুক্ত । 

আশ্নেবযুক্ত ভাষাগুলিকে আবার তিনটি উপ-বিভাগে ভাগ কর হর -_ 

(১) সংযোগমূলক ব| সমবাবী (Incorporating) 

(২) যৌগিক বা সমসাত্মক (Agglutimating or Juxtapositional) 

(৩) জমন্বরী, সাধিত ব| সবিভক্তিক (Inflecting) . | 

(১) অংবোগমুলক, বহুসংশ্লেবাত্মক, বহুসংহতিমূলক বা বাক্যসংহতি- 
মূলক ভাষাসমূহ (Incorporating, Polysynthetic or 17010195110 
languages) 2 

ংযোগমূলক, ভাবাবর্গের দুইটি স্তর দেখিতে পাওয়া খার। 
কে) পূৰ্ণ সংযবোগমূলক (Completely Incorporating) 


এই জাতীয় ভাষাবর্গের বিশেষত্ব হইতেছে এই যে বিভিন্ন শব্দের যোগে 
.বে বাকা গঠিত হর, তাহ! প্রকৃত প্রস্তাবে একটি শব্দ-বাক্য (Sentence-word) | 
প্রত্যেকটি শব্দের এক বা একাধিক অক্ষর বিলুপ্ত হইরা একটি মাত্র বৃহৎ শব্দে পরিণত 
হর এবং তাহাই বাক্য! বাক্যসংহতিমূলক (7019719560০) বল| হয় এই কারণে যে 


পৃথিবীর ভাষাবর্গ ১১ 


সমস্ত অবস্থার ভাবটিই একটি মাত্র শব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রীণল্যাণ্ড এবং আমেরিকার 


ছুই অংশের ভাষা এই পর্যায়তৃক্ত। 
খে) আংশিক সংবোগমুলক (Partially Incoporating) 
এমন কতকগুলি ভাষা আছে যেখানে বাকো ব্যবহৃত শব্বগুলির আংশিক 
সংযুক্তিকরণ দেখিতে পাওয়। বার। উদাহরণ স্বরূপ বাস্ক (72500) ভাষার 
নাম করা যাইতে পারে। এখানে সৰ্বনামের কর্মপদ ক্রিয়ার সঙ্গে নিয়মিতভাবে যুক্ত 
হয়। যেমন, সিম্তন্দ (559109) -“আমর! ইহা ভালবাসি” ; সিবতন্দ (Sibatanda) 
-_আমর| তাহাদিগকে ভালবাসি ৷ 
যৌগিক কিংবা আধুনিক সবিভক্তিক ভাষাগুলিতেও শব্দের আংশিক সংযুক্তিকরণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, ইংরেজীতে _don't=do not Isn’t=is not ; 


ংলায়_তা’নলে= তাহা ন| হইলে ইতাদি। 
(২) যৌগিক ৰ! সমাসাত্মক ভাবাবর্গ 
এই জাতীর ভাষা সমূহ পৃথিবীর সমস্ত অংশ জুড়িরা রহিয়াছে। ইহাদের বিশেষত্ব 
হইতেছে এই যে শব্দের উপাদানগুলি পরম্পর যুক্ত হর, আবার প্রত্যেকটি উপাদানকেই 
স্বতন্ত্ৰ শব্দ রূপে গণ্য করা বায়। সংযুক্তিমূলক ভাষার মত প্রত্যেকটি শব্দ মিলিত হইয়া 
একটি মাত্র শব্দ গঠন করে না। ধাতু অপরিবর্তনীয় থাকে এবং প্রতায়াদি দ্বার শব্দের 
‘পারস্পরিক সম্পর্ক নিৰ্ণীত হয়। উপাদানগুলির সংযোগ সাধনের রীতি ভাষার ব্যাকরণের 
মধো জটিলতা সৃষ্টি না৷ করিয়া আশ্চর্মরকম নমনীয়তা (1০5101115) ও নিরমানুবন্তিত। 
আনয়ন করে। যেমন, তুকা ভাষার দেখিতে পাই-__সেব-মেক (9৩৬-1710 “ভালবাসা”; 
সেব-মে-মেক (9৩$-79-01010) “ভাল ন| বাসা”; সেব-ইন-মেক (০৮-10-7161) 
“নিজেকে ভালবাস।”। সোয়াহিলি, তামিল প্রভৃতি ভাষা এই শ্রেণীভুক্ত । 
সবিভক্তিক ভাবাগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও এই রীতি দেখা যায়। যেমন, 
স্কৃতে ভবিষ্ুংকালে-_ভবিব্াতি, ভবিষ্যত, ভবিয়ান্তি ইত্যাদি। 
বিভিন্ন প্রত্যয়ের প্ররোগ-রীতি অন্তসারে যৌগিক ভাষাগুলিকে কয়েকটি উপ- 
বিভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, (ক) উপসর্গমুলক যৌগিক ভাষা (Prefix-Agglu- 
08008) | বান্তু (8-৷) ভাষা-গোঠী এই শ্ৰেণীভূক্ত । এই ভাষা-গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য 
হইতেছে যে শব্দের গোড়াতে প্রত্যয়ের পরিবর্তে চা বসে ৷ 
৫) প্রত্যয়যুক্ত যৌগিক ভাষা (Suflix-Agglutinating) 
এই জাতীয় ভাষার প্রত্যমপ্তলি পর পর যুক্ত থাকে। পৃথিবীর অনেক ভাষা-গোষ্ঠ 


এই শ্ৰেণীভুক্ত উরল-আলতাই গোষ্ঠী ও দ্রাবিড় গোষ্ঠী এই শ্রেণীর অন্তভূক্তি। 


১২ বাংল| ভাঁবাতত্তের ইতিহাস 


যেমন, কানাড়ীর ভাষার_সেবক-রু (৪০৮৪18-70)-_কৰ্তার বহুবচন 
নস, (Sevaka-rannu )কৰ্ণের বহুবচন | 


নেবক 


পর" এর পরিবর্তে “ন” বসিলে একবচনের রূপ হইবে । 


গে) উপসর্গ প্রত; যুক্ত বৌগিক ভাবৰ! (Prefix-suffix Agglutinating) 


প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহানাগরের বীপপুঞ্রগুলিতে প্রচলিত ভাষাগোষ্ঠী এই 
শ্রেণীভুক্ত । মালয় শাখার ভাবাগুলিতে উপনগ প্ৰত্যয় পর পর যুক্ত হয়। 


নি 


বে, বাকাগঠন্রীতিতে 


এই জাতীর ভাষাসমূহের আর একট 
শব্দের বিভব (reduplication) হর 


ঘে) আংশিক বৌগিক তাৰ! ৷ Partially Asglutinating ) 
কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ভাষ| এই শ্ৰেণীভুক্ত এবং ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অদ্যাপি 
নিৰ্ণীত হয় নাই। পোলিনেসীয় ভাষ! গোষ্ঠা এই শ্ৰেণীতে পড়ে ৷ 


(৩) সমদ্ধরী বা সবিভক্তিক ভাব! ( Inflecting languages ) 

অন্তান্য ভাবাগোষ্ঠী হইতে এই ভাষাবর্গের পার্থক্য হইতেছে যে বাকোর অন্তৰ্গত 
শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিভিন্ন বিভক্তি বা প্রত্যয়ের সাহাবে নী রীরুত হর । এই 
প্রতারগুলি শব্দের অপরিহার্য অঙ্গ এবং অনেক সময় শব্দের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া 
যার। উভয়ে মিলিত হইয়া একটি নূতন রূপ লাভ করে। লিন, বচন, যোগ করিয়। 


সু 


হয়। এই প্রতারগুলি কোন বিশেষ শব ব| শবের 


রী 


একটা নৃতন অর্থবোধক শব্দ গঠি 
অংশ হইলেও অনেক সময় ইহাদের পৃথক অস্তিত্ব খুজিয়া! পাও বায় ন।। যৌগিক 
ভাষাগুলিতে এত্যয়-বিভক্তি যুক্ত হয় বটে, কিন্তু সেখানে মূল শব্দের কোন রূপ পরিবর্তন 


সাধিত হর না। ইহারা! শব্দের প্রথমে বা পরে স্বতন্বভাবে অবস্থান করে। এই শ্রেণী 
ভাষ!-বৰ্গের দুইটি বিভাগ আছে__ 

(ক) যে সব ভাষার ব্যাকরণের উপাদানগুলি শব্দের মধ্যে মিশিয়| থাকে। 

(খ) বে সব ভাষার ব্যাকরণের উপাদান নগুলি শব্দের বাহিরে যুক্ত হয়। 


প্রথম শ্রেণীভুক্ত ভাষাবৰ্গের বৈশিষ্টা হইতেছে বে শব্দের মধাহিত ব্বরধ্বনির পরিবর্তন 
অন্ুনারে বাক্যের অর্থ নির্দেশিত হর | ধাতুতে জি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে । বাঞ্চনধ্বনি- 
গুলির মধ্যে স্বয়ধ্বনির পরিবর্তন অনুযায়ী শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। 

যেবন-_ ৮ কৃটল, (61) হইতে আগত কিট (i801) শব্দের অৰ্থ “শত্ৰু”। কিটল 
(01191) শব্দের অর্থ “আঘাত” । 


পৃথিবীষ ভাষাবৰ্গ কি 


সেমেটিক-হেমেটিক (5৩5:10০-0757175) ভাষা-গোষ্ঠী এই শ্রেণীভুক্ত । অবশ্য 
ভাবার ক্রম্‌ বিবর্তনের ফলে সেমেটিক শাখার অন্তৰ্গত আধুনিক হিব্ৰু ভাবা প্রাচীন 
‘সংগ্লেযাত্মক অবস্থা (synthetic ১৮8৪০) হইতে বৰ্তমানে বিশ্লেষণফূলক অবস্থায় (analytic - 
52৪০) পৌছিয়াছে। ফলে বিভক্তির পরিবর্তে শকের অবস্থান অন্নসারে বাক্যের 
অর্থ স্থিনীকৃত হর। দ্তীয় শ্রেণীভুক্ত ভীষাবর্গের বিশেষত্ব এই যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
বিভক্তি বা প্রত্যয় শব্দের শেষে যুক্ত হর এবং বিভক্তি বা প্রত্যয়ের স্বতন্ত্র অর্থ খুজিয়া 
পাওয়া যার না। ইন্দে-ইউরোগীর ভাবা গোষ্ঠী এই শ্ৰেণীভুক্ত। পৃথিবীর শ্ৰেষ্ঠ 
সম্পদশালী ভাষাসমূহ এই শ্রেণীতে পড়ে ) 


ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বর্গের বৈশিষ্ট্য সমূহ 

ইন্দো-ইউরোগীয় ভাষাবর্গে গ্রত্যর সমূহ শব্দের অপরিহার্য অঙ্গ । এই প্রত্যর সমূহের 
অনেকপগুলিই পূর্বে পৃথক শব্দ ছিল। কালক্রমে উচ্চারণ ঘটিত কিংবা অন্য কোন কারণে 
বিভক্তি-জ্ঞাপক এই শব্দগুলি অন্ত শব্দের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তাহাদের স্বাধীন সত্তা ক্রমশ 
বিলুপ্ত হইতে থাকে এবং শেষ পধন্ত একট মাত্র অক্ষরে (3118) পরিণত হয়। 
তখন আবার নূতন কৰিয়া বাক্য মধ্যহিত শব্দের অর্থ ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিৰ্ণয় 
করিবার জন্তু নানাবিধ উপসর্গ, অনুসৰ্গ, সহায়ক ক্রি, ক্রিয়া বিশেষণ প্রভৃতির সাহায্য 
নিতে হয়। ইন্দো-ইউরোগীৰ ভাষ৷-গৌটীর ধাতুগুলি সাধারণত একাক্ষর বিশিষ্ট । 
খবের সঙ্গে স্ুপ্‌ বিভক্তি যুক্ত হইয়| কারক-বিভক্তির অর্থ জ্ঞাপিত হর । ধাতুর উত্তরে 
ভাব-পুরুব বাচক তিঙ, বিভক্তি যুক্ত হয়। আবার. ধাতুর উত্তরে কৃপ্রত্যয় 
(Primary suffix) এবং শবোর উত্তরে তন্ধিত প্রতায় (Secondary 50) যোগ করিয়া 
নূতন শব্দ গঠিত হয়। 

ইন্দে-ইউরোগীর ভাষাগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে ধাতুর গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ 
( Vowel-gradation ) হর | আর একট। লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে দুই বা ততোধিক 
পদ একত্ৰিত করিয়া সমাসবদ্ধ পদ (C০m৷p০Uund)) হুষি কর হয়। মূল ভাষায় স্বরতর 
(Intonation) একটি বিশেষ রীতি ছিল। বৈদিকে এবং গ্রীকে স্বর প্রায়ই স্বস্থানে 
রক্ষিত হইয়াছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গ পূর্বে সংশ্লেষাত্মক (Synthetical) ছিল, 
কিন্তু বঙমানে অনেকগুলি ভাষাই বিশ্লেষণমূলক (80091511081) | আধুনিক বিশ্লেষণমূলক 
ভাষাগুলির মধ্যে ইংরেজী, বাংলা, ফারসী প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। বৈদিক 
সংস্কৃত, লিখুরানীর, প্রাচীন হিৰ, আরবী, হোমারিক গ্রীক প্রভৃতি ভীষাগুলি 


সংশ্লেষণমূলক | 
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তৃতীয় অব্যায় 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত ভাষা প্রচলিত আছে এবং যে-সব লুপ্ত ভাষার 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাদের স্বরূপ ও ইতিহাস আলোচন! করির। ভাঁষাতাত্বিকগণ 
সেগুলিকে কয়েকটি বর্গে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। দুই বা ততোধিক ভাষার মধ্যে যদি 
ধ্বনিতত্বে, রপতত্বে বা বাকাগঠন-রীতিতে লক্গণীর সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা হইলে সেই সব 
ভাষাগুলির মধ্যে বংশগত মৌলিক সম্পর্ক অবশ্যই থাকিবে। আবার এমন অনেক 
ভাষা আছে, যেগুলিকে কোন নি্িষ্ট শ্ৰেণীভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। 
পৃথিবীর ভাষাগুলিকে বিভিন্ন গোষ্ঠী বন্ধনে অ:নিবার একটা -প্রধান অস্থবিধা এই যে, 
বহু ভাষ| এতিহাসিক যুগেই অবলুপ্ত হইয়| গিয়াছে। আর একটা বাধা হইতেছে বে 
ভাষাগুলির ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। যে-নব লুপ্ত ভাষার সন্ধান 
পাওয়| গিয়াছে, তন্মধ্যে ৪০০০ খ্ৰীষ্ট-পূৰ্বাব্দের মেসোপোটেমিয়ার প্রাচীনতম ভাষা স্থমেরীর 
($umerian), পূৰ্ব-মেসোপৌটেমিয়ার আঞ্চলিক ভাষা মিতাম্নি (12171) [ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 
১৬০০ ], পশ্চিম-ইরানের ভাষ! এলামাইত (5187119 ) [ খ্ৰীষ্ট-পূৰ্ব ২০০০ ], ক্রীট 
দ্বীপের প্রাচীন ভাষা [ খ্রষ্ট-পূর্ব ১৫০০ ], ইটালীর প্রাচীন ভাষা এক্রক্কান (Etruscan) 
[ খ্ৰীষ্ট-পূৰ্ব ৬০০ ] প্ৰভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
আধুনিক প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে বান্ধ (৪8৭০০), বুশআন (Bushman). 
[ দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় প্রচলিত ], জাপানী, কোরিয়ান, অষ্ট্ৰেলিয়ার গুশচীন ভাষ। 
কোন গোষ্ঠীর পর্যায়ে পড়ে না। এইগুলিকে বলা হয় [অ-শ্রেণীবদ্ধ বা শী 
বহিভুৰ্ত ] ভাষ! (unclassified languages) | 
পৃথিবীর ভাষাগুলির ইতিহাস বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নলিখিতভাবে বর্গীকরণ 
করা হইরাছে। 
(১) ইন্দো-ইউৰোপীয় ([nd0-European) 
(২১ সেমিটিক বা সেমীয় (Semitio) 
(৩) হেমিটিক বা হামীয় (Hamitic) 
€) আলতাই বর্গ (101 ৷) অথবা, তুৰ্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চুবৰ্গ 
(Turki-Mongal-Manchu family) 
0) ফিন্নো-উগ্রায় (Finno-Ugric) অথবা ইউরলীয় (Uralic) 


(৬) ককেগীয় (Caucasian family) 

(৭) ভোট-চীনীয় (Tibeto-Chinese or Sino-Tibetan) 

(৮) দ্রাবিড় (Dravidian) 

(৯) আটক (4ustric) 

(১০) পাপুয়। বর্গ (Papuan) 

(১১) বাণ্ট, (38000) 

(১২) উত্তর-পূর্ব সীমান্তীয় ভাষ! (Hyperborean or Palaco-Asiatic) 

(১৩) এম্কিমে! (E:quim০) 

(১৪) আমেরিকার আদিম ভাবাসমূহ ৰ 

(১০) গেোঠঠী-বহিভু'ত ভাষাসমূহ 

উপরিউক্ত ভাবাবর্গের মধ্যে সাহিত্য ও সম্পদের দিক be ইন্দে-ইউরোপীর 
শাখাই সর্বশ্রেষ্ঠ । তাহার পরেই সেমীর-হামীয় গোষ্ঠীর ন করিতে হয় 
ইউরোপীয় ভাষাগোঠী সম্বন্ধে পরবর্তা অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। 
দেশীয় বা সেণিটিক শাখ| 

সেমীয় শাখার দুইটি উপশাখ। আছে_(ক) পুৰী উপশাখার মধ্যে পড়ে আদীরীয় 
(Assyrian) ও আকাদীর (Akkadian) অথব। বাবৰিলোনীয় (Babylonian) | পশ্চিমী 
উপশাখার উত্তর গোঠীতে আছে কনানীর (Canaanite), ফিনীনীর (Phoenician), 
আরামীর (47877910) ও বাইবেলের ওলড, টেষ্টামেণ্টের (010. Testament) মুল 
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ভাবা হিরু (39১:০%)। আর দক্ষিণগোষ্ঠীতে রহিয়াছে আরবী এবং ইথিওপিয়ার 
প্রচলিত ভাবাদনূহ । আরব, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিশর, আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশের 
৬২ কোটির বেদী অর্ধিবাদীর মধ্যে আরবী ভাষা গ্রচলিত। পূব উপশাখার 
ভাবাগুলিকে আনীরীয়-বাবিলোনীযর় (১35919-39১510717) বল| হইয়| থাকে | বাগমুখ 
'(087৩10077) লিপিতে লেখা এই দুই ভাবার প্রত্রলেখ ২০০০ শ্ীষ্টপূর্বান্দ হইতে পাওয়া 
যায়। 

সেদীর শাখার অন্তৰ্গত আরবী বৰ্তমানে অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ভাব।। এই ভাষার প্রাচীনতম 
নিদর্শন পাওয়া বার ৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একটি প্রত্বলেখে । 
হেনীয় বা হেমিটিক শাখা 

হেমীয় শাখায় একমাত্র উল্লেখযোগ্য ভাষ! প্রাচীন মিশরীর। ৪০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্ 
হইতে এই ভাষার নিদর্শন পাওর! যার | মিশরীর ভাষ| হইতে কপটিক (Coptic) 
আনিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে এই ভাষার বিলোপ ঘটিরাছে। তখন হইতে 


ভাষাসমূহের বর্গীকরণ ন ৭ 


আরবী ভাষ! সমগ্র মিশরে কথ্য ভাষ! হিসাবে গৃহীত হইরাছে। বর্তমানে কপটিক 
ভাষা! ধর্মীর ভাষারপে প্রচলিত। 

হেমীর শাখার অন্য দুইটি ভাবা, লিবিকে!-বেরবের (Libyco-Berber) ও কুশীর 
(08917106)। প্রথমটিতে পড়ে লিবিয়া, মরক্কো, সাহার! ও কানারী দ্বীপ প্রভৃতির 
কয়েকটি ভাবা । সোমালিল্যাণ্ডের কয়েকটি ভাষা দ্বিতীরটির অন্তর্গত। সেমীয় ও 
হেমীয় ভাবাবর্গকে কেহ কেহ একই শাখার অন্ত ভুক্ত করিরাছেন। 
তুৰ্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু বৰ্গ 

এই বর্গের প্রধান শাখা__ ক) তুর্কতাতার (Turkish-Tartar), (খ) মোঙ্গোল 
(Mongol), (গ) মাঞ্চ (Manchu) অথব| (70805) | অনেক ভাষাতাত্বিক এই 
তিনটি শাখাকে স্বতন্ত্ৰ গোর্ঠীরূপে বিচার করেন । 
ফিস্নো-উগ্রীয় 

ফিরো-উগ্রীর বর্গের চারিটি প্রধান "শাখ৷--(ক) ফিনীয় (510715, পারমীয় 
(Permain), উগ্ৰীয় (08110) ও সামোরীদ (Samoyede) ইউরল (0721) পর্বতের 
প্রান্তীয় অঞ্চলে এই ভাষাগোষ্ঠা প্রচলিত বলির ইহার নাম ইউরালীয় (Uralic)। 

ফিন্ল্যাণ্ডের ভাষ! কিন্নীর ও লাগীয় (৭০2০০) ; এস্থোনিৱার ভাষ| এস্থোনীয় 
(E5॥০৷৭৷) ফিন্নীয় শাখার অন্ততূক্তি। হাপেরীর ভাষা হাঙ্গেরীর (H॥॥9৭r;৭৷) উগ্রীর 
শাখাতুক্ত। 

এতদ্যতীত চারিটি শাখার অন্তর্গত বহু বিচিত্র ভাষ বর্তমান । 

ফিন্টো-উগ্বীর ভাষাবর্গের সঙ্গে আলতাই ভাষাগোষ্ঠীর খানিকট| সাদৃশ্য আছে বলিয়া 
অনেকে দুইটি ভাষাগোঠীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন ন| ৷ 
ককেশীয় 

এই গোষ্ঠীর ভাবাগুলি ককেশীন অঞ্চলে প্রচলিত। এই বর্ণের দুইটি শাখ৷-- 
(ক) উত্তর-ককেশীর খৈ) দক্ষিণ-ককেশীয়।. উত্তর-ককেশীয় শাখার অন্ততক্তি কোন 
ভাষারই বৰ্ণমাল| বা সাহিত্য নাই। দক্ষিণ-কৰেশীয় শাখার ভাষাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
নার ভাষ| জর্জীর (0607880) | পঞ্চম শতকে জর্জীয় ভাষার রচিত 


হইতেছে জজি 
বাইবেলের অনুবাদের কিছু অংশ মিলিযাছে। 


(ভোট-চীনীয় 
এই ভাষাবর্গের তিনটি শাখা_ (ক) চীনীয় (Chinese) (খ) থাই (Thai) 


বা তাই (Ii) (গ) ভোট-বৰ্মী (Tibeto-Burman) | 
aR 


১৮ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 


চীনীর ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ২০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের কয়েকটি প্রত্রলেখে পাওয়া 
গিরাছে। ইহা পৃথিবীর সৰ্বাধিক লোকের ভাষা ৷ উত্তর-চীনীয় প্রায় ৩০ কোটি লোকের 
মাতৃভাষা ৷ 

থাই শাখার প্রধান ভাষা সিয়ামী শ্তামদেশে প্রচলিত। 

ভোট-বর্মী শাখার তিনটি উপশাখা-__ভোট ব তিব্বতী (Tibetan), বর্মী (Burmese) 
এবং বোডে। (8০৫০)। বোডো উপশাখার অন্তর্গত বোডো, নাগা, কাচিন প্ৰভৃতি 
ভাষাগুলি বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে এবং হিমালয়ের পূর্বাংশের পাদদেশে 
প্রচলিত । 

দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাবা ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচলিত। সিংহলের উত্তরাংশেও 
দ্রাবিড়ীয় ভাষা কথিত হয়। স্প্রাচীনকালে প্রত্ব-দ্রাবিড় ভাষা উত্তরভারতে প্রচলিত 
ছিল। বেলুচিস্থানের পার্বত্য অঞ্চলে দ্রাবিড় শাখার অন্তর্গত ব্ৰাহ্থই ভাষা এখনও 
প্রচলিত আছে। দ্রাবিড় বর্গের প্রধান ভাষাগুলি হইতেছে দক্ষিণ ভারতের তেলেগু 
(Telugu), তামিল (Tamil), কানাডী (Canarese) ও মালয়ালম্‌ (Malayalam) | 
উড়িব্যার ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশে ব্যবহৃত গৌড়-খৌড়-ওরাওঁদের ভাষা দ্রাবিড় গোঠীর 
অন্তহুক্তি। মালদহ জেলায় রাজমহল অঞ্চলে কথিত মাল্তে| উপভাষাও এই শাখার 
মধ্যে পড়ে। 
অষ্ট্রিকবৰ্গ 

এই বর্গের দুই শাখা (ক) অষ্ট্ৰে-এসিয়াটিক (Austro-Asiatic) এবং (খ) 
অষ্ট্ৰোনেশীয়ান (Austronesian), অথবা মালয়-পলিনেশীর (Malaya-Polynesian) | 

অষ্ট্ৰো-এসিয়াটিক শাখার ছুই উপশাখ!-_মোন্-খ্‌মের (M০"-K৷e) এবং কোল 
(৫০1) অথবা মুণ্ডা (197৫2)। মোন্খমের উপশাখার ভাষাসমূহ বৰ্মা; 
মালয় এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কথিত হর । আসামের খাসী ভাষাও ইহার অন্তর্গত ৷ 
কোল উপশাখার সীওতালী, মুগ্ডারি, হো, ভূমিজা, কোড়া, কুরকু প্রভৃতি ভাষাগুলি 
পশ্চিমবঙ্দে, ছোটনাগণুরে, মধ্যপ্রদেশে এবং মাদ্রাজ প্রদেশের পূর্ব-উত্তর অঞ্চলে প্রচলিত ॥ 
অষ্ট্রোনেশীরান শাখার ভাষাগুলি মালয়, ফিলিপাইন, নিউজিলাণ্ড, তাহিতি, হাওয়াই, 
ফিজি, সামোয়া, ফরমোসা, জাভা, সথমাত্রা, বোণিও প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে 
প্রচলিত। তন্মধ্যে মালয় (49185), ববদ্বীপীয় (12055), বলিদীগীর প্রভৃতি 
ভাষাগুলি উল্লেখযোগ্য । বৰ্তমানে ইন্দোনেশীয় ভাষ! প্রায় ৮ কোটি লোকের 
মধ্যে প্রচলিত। 


ভাষাসমূহের বৰ্গাকরণ ১৯ 


পাপুয়া বৰ্গ 

এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রায় একশত বত্রিশটি ভাষা আছে। নিউ ব্রিটেনের কোন কৌন 
অঞ্চলে, নিউগিনির প্রায় সর্বন্র_রাউ, টোলো, টারনেট প্রভৃতি দ্বীপে এবং সলোমন 
দ্বীপপুঞ্জের অঞ্চল বিশেষে এই বর্গের ভাষাগুলি কথিত হয়। এই ভাষাগুলির সম্বন্ধে 
এখন পর্যন্ত বিস্তৃত তথা জানা সম্ভব হয় নাই । 
ৰাণ্ট্‌ ট 
মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার প্রায় সব ভাষাই বাণ্ট্‌বর্গের মধ্যে পড়ে। শতাধিক ভাষা 
এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কাফির (Kar), জুলু (2010), সোয়াহিলি (Swahili) 
প্রভৃতি ভাষাগুলি উল্লেখা । 
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বৰ্গ 

এশিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের অল্পসংখ্যক অধিবাসীর মধ্যে নং বর্গের ভাষা , 
প্রচলিত। উল্লেখযোগ্য ভাষা হইতেছে চুক্চী (Chukchee) 

বি ৷ ন 
উত্তরমেরুর সীমান্ত প্রদেশগুলিতে, গ্ৰীণল্যাও ও আলেউশীয়ান (Aleutian) দ্বীপপুঞ্জ 
এই বর্ণের ভাষাগুলি কথিত হয়। 

আমেরিকার ভীষাঁ_আমেরিকার প্রাচীন ভাষাগুলির সঠিক সংখ্যা এবং তাহাদের 
পরস্পর সম্পর্ক এখন পর্যন্ত নিণীত হয় নাই। নিক্সলিখিত-কয়েকটি বর্গ উল্লেখযোগ্য ৷ 

(১) আলগঙ্কিন (418০0107)- প্রায় পঞ্চাশটি ভাষ! ইহার অস্ত ভুক্ত ৷ 

(২) মুস্‌কোজীয়াম্‌ (1105192০87)__যোলটি ভাষা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 

(৩) উটো-আজটেক (01০-42165)_ পয়য্টিটি ভাষা এই বর্গের মধ্যে পড়ে। 
প্রাচীন আজটেক সংস্কৃতি-বাহক ভাষা ছিল। - ই 

(৪) ইরোৌকোরীয়ান (Iroquoian) 

(৫) পিমান্‌ (21709) 

(৬) সিউউয়ান্‌ (31090) 

(৭) কিছুয়া (10102) 

আমেরিকার আদিম অবিবাসীদের ভাষা এখন বিলুপ্তির পথে। ইংরেজী, স্পেনীয়, 
ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপের ভাষাগুলি তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। 

গৌ্ঠী-বহিৰ্জুত ভাষ|--এই পর্যায়ের ভীষাগুলিকে দুইটি শ্ৰেণীতে ভাগ করা 


যায়--‘ক) প্রাচীন (৭) আধুনিক। 


২০ বাংলা ভাবাতত্বের ইতিহাস 


(ক) প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে স্থমেরীয় (Sumerian), এলামাইত (Elamite), 
মিতান্নি (Mitanni), করিয়ান (Karian) ও এক্ৰন্কান (86285০81) উল্লেখযোগ্য । 
স্থমেরীয_ইহ! মেসোপোটেমিরার প্রাচীনতম ভাষা ৷ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৪০০০ অন্দে এই ভাষার 
টি জজ ER ব্যাবিলন হইতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত সুমেরীর এক 
শক্তিশালী সাম্রাজ্যের ভাষা ছিল। গজ সংযোগমূলক শ্রেণীর ভাবা ৷ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তৃতীয় 
শতকেই এই ভাষা অবলুপ্ত হর়। 

এলামাইত--পশ্চিম ইরানে এই ভাষা প্রচলিত ছিল। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ২৯০০ অব্দে এই 
ভাষার প্রচীনতদ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। খ্ৰীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই ভাষ 
লুপ্ত হয়। 

মিতান্নি--পূৰ্ব-মেসোপোটেমিযার মিতান্নি সাম্ৰাজ্তের ভাষা ছিল অধনালুপ্ত মিতানি। 
খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১৬০০ অন্ধে বাণমুখ লিপিতে লেখা এই ভাষার নমুনা পাওরা গিয়াছে। 

করিআন-_এই ভাবার প্রাপ্ত অন্রশাসনগুলি গ্ৰীষপূৰ্ব সপ্তম শতাব্দীর রচনা । 

এক্রস্কান_ইহা ইটালীর প্রাচীন ভাবা । গ্ৰীপূৰ্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে এই ভাষার 
নিদর্শন পাওয়া যায়। অষ্টিকবর্গের সঙ্গে এই ভাষার কিছুটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া অনেক 
ভাষাতাত্বিক মনে করেন । 

(খ) আধুনিক বিচ্ছিন্ন ভাষাগুলির মধ্যে বাস্ক (Ba:que), বুশমান (Bushman), 
হটেনটট, (Hottentot), জাপানী (Japanese), কোরিয়ান (০1922), লাটি (Lati), 
আন্দামানী (Andamanese), বুক্তনস্‌কি (Burushaski), অগ্েলীয্র (Australian) 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

বাস্গ-_এই ভাষ! ফ্ৰান্স ও স্পেনের মধ্যবর্তী পীরেনিজ পর্বতমালার পশ্চিমাংশে কথিত 
হয়। ইউরোপের অন্তান্ত ভাষার সঙ্গে বাস্বের কোন সাদৃশ্য নাই। ইহার উপভাষাগুলির 
শ্ৰেণীবিন্যাস করাও দুরহ ব্যাপার । ৰ 

বুশমান ও হট্টেনটট__উত্তমাশ| অন্তরীপের উত্তর-পশ্চিমাংশে ও দক্ষিণ-পশ্চিম 
আফ্রিকার এই ভাষাগুলি প্রচলিত। এই ভাবাগুলির সম্পর্কে বিশেষ কোন তথা 
সংগৃহীত হয় নাই। 

জাপানী ও কোরীয়_অনেকে জাপানী ও কোরীয়কে আল্তাইবর্গের সঙ্গে যুক্ত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ভাষাগুলিকে কোন গোঠীবন্ধনে আনা 
সম্ভব হয় নাই। জাপানী ভাষার ধ্বনিতত্ব অত্যন্ত জটিল। চীনীয় ভাষা ও সংস্কৃতি এই 
ভাবার উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিরাছে। কোরীয় ভাষায় পাৰ্শ্ববৰ্ত মোগল ও 
মাধ ভাবার প্রভাব স্থম্পষ্ট । প্রায় ১০ কোটি লোকের মাতৃভাষা জাপানী । 


ইন্দো-ইউরোপীর ভাষা চি তর 
লাটি__এই ভাবা য়ুনান ১0০৫০) ও টঙ্‌কিং 0০01079)-এর সীমান্ত অঞ্চলে 
করেকশত লোক বলিয়া থাকে । 
আন্দামানী-_আন্দামান দ্বীপে আন্দামানী ভাবাগুলি প্ৰচলিত | 
বুরুশপূকি__ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের একটি ভাষা। ভারতের কোন ভাষা- 


গোষ্ঠীর মধ্যে ইহা পড়ে না। এ 
ক 


পট 
+ SE 
(8: ক 
এ Calcutta ১/ 
৯৯৫ 
হা) 


(9 
তু 
[-) 
a 
০ 
= 


বে আদিম মুল ভাব! (Parent }}ন08৪০) হইতে ইন্দৌ-ইউরোপীয় ভাব!-গোষ্ঠার উদ্ভব 
হইয়াছিল তাহার কোন নিদর্শন এখন পৰ্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আদি ইন্দো-ইউবোপীয় 
জাতির বাসস্থান কোথায় ছিল সে বিষয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে । একসময় 
ভাষাতাত্বিক পণ্ডিতগণ মনে করিতেন বে প্রাচীন ইন্দো-ইউৰোপীয় জাতির বাসস্থান ছিল 
মধ্যএনিয়ায় । পাঁচ হাজার বংসর পূর্বে সেখানে প্রান্ত ইন্দো-ইউৰোপীয় ভাবার উদ্ভব 
ইইরাছিল। ইীন্দো-ইউরোপীর ভাষার অন্তর্গত ইন্দে-ইরানীয় শাখ| মধ্য এশিয়ার সীর 
এবং আমুদরিরার ভিতর দিয়া প্রথমে ইরানে আসে । ইরান হইতে পরবর্তীকালে ভারতে 
আর্যদের আগমন ঘটে । আবার একদল পণ্ডিতের ধারণা বে মধা-ইউরোপই প্রাচীন 
ইন্দে-ইউরোগীরগণের আদি জন্মভূমি ছিল। আনুমানিক ৩০০০ খ্রীষ্ট-পূ্বাব্দে এই 
জাতি পূর্ব ও মধ্য-ইউরোপে এবং এশিয়ার বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে এক বিরাট সভ্যত| 
ও সংস্কৃতি স্থষ্টি করিরাছিল। কিন্তু সম্প্রতি কিছু নৃতন তত্ব ও তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় 
এখন পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে আসিরাছেন বে উরল পর্বতের দক্ষিণে, দক্ষিণ-পূব রাশিয়া 
এবং কিরগিজগ্থানের উর অঞ্চলই ছিল ইন্দো-ইউরোগীয় জাতির আদি বাসস্থান। 
প্রাচীন ইন্দো-ইউৰোপীয় ভাবাসমূহের নিপুণ বিশ্লেষণের ছারা ব্রাগুএনস্টেইন (Branden- 
$i) মনে করেন যে ইন্দৌ-ইউরোপীর ভাষার ইতিহীসকে দুইটি অংশে ভাগ কর! যায়। 
প্রথম অংশের ভীষাগুলি ইউরেশিয়ার উরল পর্বতের দক্ষিণ অংশের সমতলভূমিতে এবং 
পার্বত্য অঞ্চলে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় অংশের ভাষাগুলি পূৰ্ব ইউরোপের 


আদ্রভূমিতে রিয়াছি §.C.E R.T., West Benga) 
দ্ৰভুমিতে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল । 
এ জর Acc, ৪ 


8০৫০. হা মু সপ 


২২ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 


আল্মানিক ২৫০০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বে আর্ধশাখার অধিবাসীগণ আদি বাসস্থান হইতে দক্ষিণ 
পূর্ব রাশিয়া, কাজাকদ্থান এবং ককেশাস পৰ্বতমাল| অতিক্ৰম করিয্না উত্তর-মেসোপটিমার 
আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে আৰ্ধশাখার সংস্কৃত, আবেস্তা, প্রাচীন পারসিক প্রভৃতি 
ভাষা সমূহ স্বতন্ত্ৰ বৈশিষ্টাসহ আত্মপ্রকাশ করে। - মিতান্সি শিলালিপিতে কিছু সংখ্যক 
আৰ্ষশব্বের নাম আমর! পাই। উত্তর মেসোপটিমায় উপনিবিষ্ট আর্ধগণ পরবর্তীকালে 
আদিরিরান ও ব্যাবিলনিয়ানদের সঙ্গে মিশিরা বান। কিন্তু পূৰ্ব-মেসোপটেমিয়ার 
বসবাসকারী আর্যগণ তাহাদের স্বাতন্ত্ৰ পুরাপুরি বজায় রাখিতে সক্ষম হন সেখান 
হইতে তাহার! প্রথমে ইরানে গমন করেন। ইরান হইতে আশ্মানিক ১৫০০ খ্ৰীষ্-পূৰ্বে 
. আর্ধদের কয়েকটি দল পশ্চিমপাগ্রাব ও পূর্ব-আফগানিগ্থানে আসয়| উপনিবিষ্ট হন 
ইরানীয়-আর ও ভারতীয়-আর্ধ শাখার ভাবাগুলি মূলত এক হইলেও পরবর্তীকালে 
ভৌগোলিক ও রাজনীতিক কারণে স্বতন্্রভাবে বিকাশ লাভ করে । 
ইন্দো-ইউরোগীয় ভাষাবর্গের প্রাচীন শাখা দশটি--(১) কেলতিক 
(0090০), (২) ইতালিক, (Italic), (৩) জাৰ্মানিক (Germanic) বা 
(Teutonic), (৪) গ্রীক (Greek), ৫) হিট্রি (Hittite) 
(৬) তোখারীয় (Tokharian), (৭) বাল্তো-জঁবিক (Balto-slavic) 
৮) আল্বানীয় (Albanian), (৯) 'আর্মানীয় (Armenian), (১০) ইন্দে|- 
ইরানীয় (Indo-Iranian) ব| আৰ্য (Aryan) | 
কেন্তুম (Centum) ও সতম্‌ (Satom) বিভাগ ৷ 
মূল ইন্দো-ইউৰোপীয় ভাষায় ক-বর্গের তিনটি শ্ৰেণী ছিল--পুরঃকণ্য (Palatal), 
কণ্ঠা বা পশ্চাংকগ্যু (০') ও কঠোষ্ঠা (Labio-ve'ar) | 
মূল ভাষার পুরঃকণ্া “ক” €) ধ্বনি কেলতিক, ইতালিক, জার্সানিক, গ্রীক, হিটি ও 
তোখারীর় শাখার রক্ষিত হইয়াছে ; কিন্তু ইন্দো-ইরানীর, বালতো-স্লাবিক, আলবানীর ও 
আৰ্মানীয় শাখায় এই “ক” ধ্বনি শ-কারে অথবা স-কারে পরিণত হইয়াছে । 
এই শাখাগুলির মধ্যে হিটি ও তোখারীয় বৰ্তমানে বিলুপ্ত। তোখারীয় ভাষার 
নিদর্শন চীনীয় তুকীস্থানে ১০০০ খ্রীষট-পূর্বান্দে পাওরা বার। 
এই ভাষা| খ্ৰীষ্টীয় দশম শতাব্দী পৰ্যন্ত বাচিরাছিল। 
মূল ভাষার পুরঃকঠয ধ্বনির এইরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া ইন্দো-ইউরোগীর়বর্গের 
ভাষা গোষ্ঠীকে দুইটি শাখায় বিভক্ত কর হইয়াছে 
বে ভাষাগুলিতে কণ্যধ্বনি রহির! চি সেই ভাবাগুলি কেন্তুম্‌ শাখার 
অন্তভূক্তি, আর যে ভাবাগুলিতে ইহা “শ” বা “স” হইয়াছে, সেগুলি সতম্‌ শাখার 


ইন্দো-ইউরোগীর ভাষা ২৩ 


অন্তর্গত। মূল ভাবার *[110070 ‘(শত )' শব্দের লাতিনে রূপ ছিল “কেন্তম্”, আর 
আবেস্তায় ছিল “সতম্‌”। এই দুইটি শব্দের উপর ভিত্তি করিয়া দুইটি' শাখার নামকরণ 
হইরাছে। 


মূল ভাষার *Kmtom ( শতবাচক শব্দ ) 

| ৮ 
কেন্তম্‌ শাখা সতম্‌ পাখা 
লাতিন-কেন্তম্‌ (Centum) সংস্কৃত _শতম্‌ (Sata) 
গ্রীক --হে-কতোন্‌ (He-katon) আবেক্তীয়--সতম্‌ (98900) 
আইরিশ__কেত্‌ (Ket) ‘_ স্াবিক_ন্ুতো (50100) 
ওরেল্স__কন্ত, (Kant) লিখুরানীর__শিম্তাস্‌ (Szimtas) 
তোখারীর__কত (Kat) ক্লুণীয়--ত্তে| (৪৮০) 


গথিক--খুন্দ, (10000) 


ইংরেজী-_হনডেড (Hund-red) 
ইন্দো-ইউৰোপীয় ভাষাবর্গের এইরূপ শ্রেণী-বিন্যাসের ফলে অনেক ভাষাতত্বব্দের 


ধারণ হইয়াছিল যে প্রাচ্য অঞ্চলের ভাষাগুলি সতম্‌ শাখার অন্তৰ্গত, আর পাশ্চাত্য 
অঞ্চলের ভাষাগুলি কেন্তম্‌ শাখার অন্তৰ্ভুক্ত। কিন্তু হিটি ও তোখারীয় ভাষার. 
আবিষ্কারের ফলে এই সিদ্ধান্ত পরিবতিত হইয়াছে, যেহেতু এই দুইটি ভাষাগোষ্ঠী কেন্তুম 
শাখার অন্তৰ্গত হইলেও প্রাচ্য অঞ্চলে পাওয়| গিয়াছে। বৰ্তমানে পৃথিবীর সমগ্র লোক 
সংখ্যার প্রায় অর্ধেক ইন্দো-ইউৰোপীয় গোষ্ঠীর অন্তৰ্গত বিভিন্ন ভাষ। এবং উপভাষার 
কথাবার্তা এবং ভাবের আদান প্রদান করিয়| থাকে। 
ইন্দো-ইউরোগীয় ভাষার পরিচয় 

কেলতিক ভাষাগুলির মধো আরর্লগ্ডের আইরীশ ভাষাই উল্লেখযোগ্য। আইরীশ 
ভাষায় লিখিত সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ । 

এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন মিলে খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রত্রলিপিতে ও অষ্টম 
শতাব্দীতে রচিত করেকটি গ্রন্থে। ওয়েলস ভাষাও কেলতিক শাখার অন্তর্গত। পশ্চিম 
ও মব্য-ইউরোপে একদী কেলতিক ভাষার বিশেষ প্রাধান্য ছিল। কেলতিক ভাষার 
সহিত ইতালিক ভাষার ঘনিষ্ঠ যোগ রহিরাছে। সেজন্য অনেক ভাষাতাত্বিক মনে করেন 
বে এই দুইটি শাখার মূল একই ছিল-_পরে দুইটি স্বতন্ত্র ধারী বিভক্ত হয়। কেলতিক 
ভাষার ধ্বনিতত্ব ও বাকা-গঠনরীতি অতান্ত জাটিন ইতীলিক ও জাৰ্মানিক ভাষার 


প্রভাবে এই শাখার অন্ততি ভাষাগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে ৷ 


২৪ বাংল! ভাষাতব্বের ইতিহাস 
. ইতালিক-_ইতালিক শাখায় দুইটি প্রাচীন লুপ্ত ভাষার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে 
ওন্কান্‌ (95০80) ও উস্‌ত্রিযান (0770097)। খ্ৰীষ্ট-পূৰ্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ওদ্কান 
ভাষায় লেখা কতকগুলি প্রস্বলিপি মিলিয়াছে। এই ভাষা দুইটিতে মূল ভাষার কণ্ঠোষঠ 
ধ্বনি প-বর্গে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ইতালীয় শাখার ভাবাগুলির মধ্যে লাতিনই প্রধান 
ইতালীর লাতিউম (02702) প্রদেশের ভাবা হইলেও লাতিন মূলত রোমের ভাষা) 
এই ভাষাতেই উচুদরের সাহিত্য সবি হইয়াছিল। সংস্কতের মত লাতিনও সমগ্ৰ ইউরোপে 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সংস্কৃতি-বাহক ভাষা ছিল। লাতিনের বিভিন্ন 
আঞ্চলিক কথারপ হইতে আধুনিক ইতালিক বা রোমান্স (২০৪০০) ভাবাগুলি উদুত 
হইয়াছে । এই ভীষাগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হইতেছে__ইতালীতে ইতালীয়, ফ্রান্সে ফরাসী, 
স্পেনে স্পেনীয়, পতুগালে পোর্তগীস, রুমানিয়ায় রুমানীয় ও স্থইট্‌জারলাণ্ডে রেটো- 
রোমাইক । বর্তমানে ১২ কোটি লোক স্পেনীয় ভাষা ও ৬ কোটি লোক 
ফরাসী ভাব৷ ব্যবহার করে। 

জাৰ্মানিক--জাৰ্মানিক শাখার ভাষাগুলি তিনটি উপভাষার বিভক্ত- পূর্ব জার্মানিক, 
পশ্চিম জাৰ্মানিক, উত্তর জার্গানিক। পূর্ব জার্ানিক উপশাখার নিদর্শন গথিক ভাষা 
বর্তমানে লুপ্ত। শ্রী্টীর চতুর্থ শতাব্দীতে গথিক ভাষার রচিত বাইবেলের অন্বাদের 
কিছু অংশের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম জাৰ্মানিক উপশাখার অন্তর্গত ভাবাগুলির 
মধ্যে প্রধান__ইংরেজী, জার্গান-ও ওলন্দাজ। খ্রীষ্টীয ষষ্ঠ শতাব্দীতে জার্ানিক ভাষ! 
ব্রিটেনে প্রচলিত কেলতিক ভাষাকে হঠাইয়| দেয়। ইংরেজী ভাষা সাহিত্য গৌরবে 
“এবং লোকসংখ্যার দিক হইতে পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক ভাষার মধ্যাদ| লাভ করিয়াছে। 
বৰ্তমানে ২৫ কোটি লোকের মাতৃভাষ| ইংরেজী। ১০ কোটিরও বেশী লোক 
মাতৃভাবারূপে জার্মান ভাষ৷ ব্যবহার করে। 

উত্তর জাৰ্মানিক ভাষার মধ্যে 
ভাষা। 

জাৰ্মানিক শাখায় ইন্দো-ইউৰোপীয় মূল ভাষার স্পৃষ্ট বাঞ্জনধ্বনিগ্ুলির পরিবর্তন 
সাধিত ছইয়াছিল। এই পরিবর্তনের ফলে জার্মানিক শাখার বাঞ্ধনধ্বনি পদ্ধতি অন্যান্য 
ইন্দে-ইউরোপীয় শাখার ব্যঞ্জনধ্বনি-পদ্ধতি হইতে পৃথক রূপ প্রাপ্ত হইরাছে। এই 
ধ্বনি পরিবর্তনের নিরম সর্বপ্রথম সুত্রাকারে ব্যাখ্যা করেন য়াকোব গ্রিম (Jacob 111}]1)| 
সেইজন্য এই ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম গ্রিমের সুত্র (91000775189) বলিয়া 
পরিচিত। এই বাঞ্জনধ্বনিগুলির পরিবর্তন সম্পর্কে রাস্ক (২৪0 প্রথমে ভাষা- 
তাত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিরাছিলেন। ৷ - 


পড়ে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমাৰ্ক ও আইসল্যাণ্ডের 
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গ্ৰিমের সুত্র এইরূপে ব্যাখ্যা করা বার £--মূল ভাষার চতুৰ্থ, তৃতীয় এবং প্রথম 
বর্ণের ধ্বনি জাৰ্মানিক শাখায় যথাক্ৰমে তৃতীয়, প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণে (সাধারণত উন্মবর্ণ ) 
রূপান্তরিত হইয়াছে। 
যেমন, * ভেরে| (b॥er০)>গথিক-_বের (৮808) ইং--বেরার (bear) ; 
* ঘোন্সো (8110050)>=ইং গুজ (8০০১০) 
* বে ৫7০)-ইৎ ডু_(4০) 
* দোন্ত (৫০৷0>>ইং টুথ, (tooth) 
* দেগথিক টু! (2), ইং_tw০ 
* দেকেম্‌ (19০০71)-গথিক-__টইহুন্‌ (2100) ইং-টেন (ten) 
* পেকু (Pek॥)> গথিক ফেখু (8০10), ইং ফী (fee) 
* পাতের (৮9080)>>গথিক--ফাডার (er), ইং ফাদার (21০) 
জাৰ্মানিক শাখার মূল ভাষার স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনের ধার| সম্বন্ধে একটা 
মোটামুটি ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও অনেক ব্যতিক্রম রহিয়া গেল ৷ 
যেমন * স্ব, * শু * স্প_এই যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির ক, ত, প, গ্রিমের স্থত্র অন্রনারে 
পরিবতিত হয় নাই। যেমন * এন্তি (€50i)>গ্রীক (এণ্তি ), সং _অস্তি, 
ইং-ইজ্‌ (5) | 
পরবর্তীকালে গ্রাস্মান্‌ (Grassmann) ও বের্নের্‌ (Verner ) অনেকগুলি 
বাতিক্রমের মীমাংসা করিলেন। এইগুলি গ্রাস্মানের সুত্র (Grassmann’s law) ও 
বের্নের সুত্র (51512) বলিয়া পরিচিত। গ্রাদ্যানের সুত্র গ্রীকে ও আর্চ- 
শাখায় প্রযোজ্য । 
গ্রাস্মানের সূত্র এইরূপ_মূল ভাবার কোন শব্দে পাশাপাশি দুইটি অক্ষরে চতুৰ্থ 
বর্ণ থাকিলে তাঁহাদের মধ্যে একটি গ্রীকে ও আৰ্য শাখার তৃতীয় বর্ণে পরিণত 
হইযাছে। 
যেমন, * ৮ভেউৰ (bheudh)>্লং বুধ, গ্রীক পেউথ (০11) 
*ভেন্ধ, (8119001})>>সং বন্ধ, গ্রীক পেন্থ (১০711); 
* ধুঘতের্‌ (dhughoter) সং দুহিতা, গ্রীক থুগতের্‌ (08851) 
অবশিষ্ট যে ব্যতিক্রমগ্ডলি রহিরা গেল, তাহার অনেকগুলি কার্ল বেরুন তাহার 
আবিষ্কৃত ধ্বনিপরিবর্তনের সুত্রের সাহাযো মীমাংসা করিলেন । ৷ 
বের্নের সুত্র এইরূপ ১--বাধন ধ্বনির অব্যবহিত পূর্ববতী অক্ষরে স্বরাঘাত 
(০০০1) না পড়িলে মূল ভাষার প্রথম বর্ণ জার্মানিক শাখায় দ্বিতীয় (উদ্ম) বর্ণ না হইবা 


২৬ বাংলা ভাবাতত্বের ইতিহাস 
তৃতীয় বৰ্ণধ্বনিতে পরিবতিত হইয়াছে এবং “স” ধ্বনি জ-কার (2) হইয়াছে; অর্থাৎ 
পরবর্তী অক্ষরে স্বর থাকিলে ক, ত, প বাথাক্রমে গ, দ, ব হইবে। 

বেমন, * কৃম-তোম (₹॥16০'৭)> গথিক খুন্দ, (0000), ইং হণ্ড-রেড (hundred) ; 
* ক্লৰ্তোস (1৮০১) গ্রীক ক্রুতোন্, সং শ্রর্তদ, ইং লাউড্‌ (1909) | 
+ কন 0858) সং শশ, ইং হেরার-৯1828 | 

হোমরের রচিত “ইলিরাড্‌” ও “ওডিসি” (11120 ও 0955০) নামক মহাকাব্যদবয়ে 
প্রাচীনতম গ্রীক ভাবার নিদর্শন রক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে গ্রীক ভাষ| এশিয়| 
মাইনরের উপকূলে, সাইপ্রাস দ্বীপে ‘এ ঈজিয়ান উপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত ছিল। 
গ্রীকের অনেকগুলি উপভাধ! ছিল, তন্মধ্যে প্রধান_(ক) আন্তিক-আইওনিক (Attic- 
Ionic) ও দোরিক (Dori০)। ইলিরাড্‌ ও ওডিসি আইওনিক উপভাষায় বূচিত। 
পরবতী কালের গগ্ঘ-সাহিত্য প্রধানত আত্তিক উপভাষার রচিত হইরাছিল। দোরিকে 
মূল ইন্দৌ-ইউরোগীর ভাবার দীর্ঘ “অ!” রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আত্তিক-আইওনিক 
ভাষায় ইহা দীর্ঘ এ-কার হইয়াছিল। গ্রীটপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে গ্রীক ভাষার রচিত 
কতকগুলি প্রত্রলেখ পাওয়া গিরাছে। এথেন্সের গৌরবময় যুগে আত্তিক উপভাষার 

গ্রীসের অমূল্য নাট্য সাহিত্য রচিত হইরাছিল। 

আধুনিক ইউরোপীয় সভাতা ও সংস্কৃতির মুলে রহিয়াছে গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনের 
অবদান। শ্রীষ্ছন্মের নিকটবর্তী সময়ে গ্রীক উপভাব|গুলির মিশ্রণে কোইনে 
(০17৩) নামক সাধুভাবার উদ্ভব ঘটে । তাহা হইতেই আধুনিক গ্রীক ভাষার জন্ম । 
হিট্টি 


বর্তমান শতাব্দীর প্রারস্তে এশিয়। মাইনরের কাপ্‌পাদোকিয়| প্রদেশে বাণমুখ অক্ষরে 
উংকীৰ্ণ অনেকগুলি প্রত্রলেখের সন্ধান পাওয়। যায়। বেস্থানে প্রত্রলেখগুলি আবিষ্কৃত 
হয়, সেখানে খ্ৰীষ্-পূৰ্ব দুই হাজার অন্দে হিষ্টাইট সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই প্রত্বথলেখ- 


গুলির মধ্যে এক স্থপ্রাচীন ভাষার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বাহার নাম হিটি। 


ইন্দো-ইউরোপীর বর্গের অন্যতম শাখারূপে এই ভাষা এশিয়া মাইনরে প্রায় দেড় 
হাজার গ্ৰীষ্ট-পূৰ্বান্দে প্রচলিত ছিল। অনেক ভাষাতাত্বিক মনে করেন যে ইন্দো-ইউৰোপীয় 
বর্গের তুলনায় হিটি ভাষা গ্রাচীন। এই কারণে ইন্দো-ছিট্টিকে মূল ভাষ| ধরিয়া 
তাহা হইতে প্রন্র-হিটি ও প্রন ইন্দে। ইউরোপীয় ভাষার পরিকল্পনা কর! হয়। 

কিন্তু যথেষ্ট উপাদানের অভাবে এই মত এখন পর্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই। হিটি প্রত্ুলেখ- 
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গুলির মধ্যে অশ্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থে কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ পাওয়া যায়, যাহার 
সঙ্গে ভাৰতীয়-আৰ্য ভাবার মিল রহিয়াছে। বেমন, “আইক-বর্তন", সং-একবৰ্তন ৷ 
মেসোপোটেমিয়ার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত মিটান্নির রাজসভার ভাষার সহিত ভারতীয় 
আর্ধভাষার বে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল তাহার প্রমাণ মিলে অন্ত একটি প্রত্ুলেখে। এই 
প্রত্রলেখ হইতেছে হিট্রাইট ও মিটান্নি এই ছুই সাত্রাজোর রাজাদের মধ্যে পুত্র-কন্যার 
বিবাহ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র। এই চুক্তি-পত্রে কয়েকটি বৈদিক দেবতার নাম পাওয়া বার। 
বেমন্‌ “ইন্দর” (=ইন্দ); “উরুবন” (=বরুণ); “মিইত্র” (মিত্র) “নশত্তিয়ন” 
(=নাসত্যানাম্‌)। কয়েকটি ব্যক্তিনামে ও ভারতীয়-আর্য ভাষার সঙ্গে মিল পাওয়া 
বায়। বেমন, শুবন্দু (₹স্থরন্দু); অৰ্তমনিঅ (খত্মন্য )। হিট ভাষার ধ্বনি সংখ্যা 
কম ছিল। কয়েকটি কঠনালীয় ধ্বনি ছিল। বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ নাই। শব্দরূপ ও 
বাতুরূপ অন্যান্য ইন্দে-ইউৰোপীয় শাখার তুলমায় অনেক সরল। স্থমেরীর ও আকাদীয় 
ভাষার প্রভাব হিটিতে পড়িয়াছে। 
এই ভাষ| বর্তমানে লুপ্ত। বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতে মধা এশিয়ার অন্তর্গত চীনীয় 
তুঞ্চিস্থানের বালুকান্ত,পের মধ্য হইতে কতকগুলি প্রভুলিপি আবিষ্কৃত হর ॥ এই প্রত্রলেখ- 
গুলি প্রাচীন ভারতীয় ত্রাঙ্গী ও খরোগা লিপিতে লিখিত। “তোখারীর়” তুখার বা 
তুষার জাতির ভাষা ছিল। এই ভাষার দুইটি উপভাষ। ছিল__প্রথমটি ছিল তুখারদের 
ভাষা । দ্বিতীয়টি কুচা অঞ্চলের ভাষা বলিয়া ইহাকে “কুচীয়” বল৷ হইয়| থাকে। 
(তোখারীর ভাবার রচিত বে সাহিত্যের নিদর্শন মিলিরাছে, তাহা বৌদ্ধশান্ত্র ও চিকিৎসা- 
শাস্ত্ৰ সম্পকিত। কতকগুলি বিষয়ে তোখারীয় ভাবার সঙ্গে কেলতিক ও ইতালিক 
ভাষার সাদৃশ্য দেখা যার । 
বাল্‌্তো-জাবিক £_ 

এই বর্গের ভাবাগুলির দুইটি শাখ|--(১) বালতিক (২) স্লাবিক। 

বালতিক শাখার অন্তৰ্গত ভাবাগুলির মধ্যে পড়ে প্রাচীন প্রুশীর, লিথুয়ানিয়ার 
লিধ্য়ানীয় ও লাটাবিয়ার লেট। প্রাচীন প্রুণীয় ভাষা ষোড়শ শতকের শেষের দিকে 
পয হইয়াছিল। আধুনিক ইন্দে-ইউৰোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে লিথ্য়ানীয় সর্বাপেক্ষা 
গ্রাচীনপন্থী। এই ভাষায় কালগত ধ্বনি পরিবর্তন বিশেষ হয় নাই। 

স্লাবিক শাখার অনেকগুলি ভাষা প্রচলিত; তন্মধো দক্ষিণ স্থাবিক ভাষার মধ্যে 


বুলগারীর ও সার্বার প্রধান। শরীরী নবম শতাব্দীতে বুলগারীয় ভাষায় বাইবেল 


২৮ '২ল! ভাবাতত্বের ইতিহাস 
অনুদিত হৃইয়াছিল। পশ্চিম স্নাবিক ভাবার অন্তর্গত চেণ্‌, পোল ও স্লোবাকীয়। পূর্ব 
ল্লাবিক ভাষার মধ্যে পড়ে রুণ ও তাহার বিভিন্ন উপভাষা | বর্তমানে ১১ কোটিরও 
বেশী সংখ্যক অধিবাসী রুণীয় ভাষা মাতৃভাব| রূপে ব্যবহার করে। 
আলবানীয়__ 
আত্রিরাতিক সাগরের পূৰ্ব উপকূলে আলবানিরার আধুনিক আলবানীয় ভাষা 
প্রচলিত। যোড়ণ শতাব্দীতে আলবানীয় ভাবায় রচিত বাইবেলের অন্তবাদ পাওয়া 
গিরাছে। খ্ৰীঠ্ীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূৰ্বে আলবানীর ভাবার কোন সাহিত্যিক নিদর্শন 
| 


ইউরোপের ইন্দো-ইউরোপীন ভাষাসমূহের এবং তুঁকী ভাবার বহু শব্দ এই ভাষার 
প্রবেশ লাভ করিরাছে। 


আর্মানীয়_ 

খীষটপূর্ব সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে এখিয়। মাইনরের অন্তর্গত আর্মেনির। অঞ্চলে 
আর্গানীয় ভাষা প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টায় পঞ্চম শতাব্দীতে এই ভাবার বাইবেলের অনুবাদ 
হয়। আৰ্মানীয় যাহিত্যে গ্রীসের দর্শন ও ধৰ্মতব্ত সম্বন্ধীয় গন্থাদির অনুবাদ পাওয়া 
বায়। আর্মেনিরার বাহিরেও কোন কোন অঞ্চলে আর্গানীর ভাব! কথিত হইয়া থাকে } 
ভিটি ভাষার কিছু উপাদান এই ভাষায় মিলে। 

ইন্দো-ইরানীয় বা আ্য(Indo-Iranian or Aryan)-ইন্দো-ইরানীয় বা আং- 
শাখার দুইটি প্রধান উপশাখা__ইরানীয় এবং ভারতীয়-আধ। অনেক ভাথাতত্ববিদ্‌ আৰ্য 
শাখায় ইরানীয় ও ভারতীয় আধের মধ্যবৰ্তা “দরদীর়” (798৫০) নামে একটি তৃতীয় 
শাখার কল্পনা করেন। এই দরদী উপশাখার অন্তর্গত ভাবাগুলিতে ইরানীর ও ভারতীয় 
উভয়েরই ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এই ভাষাগুলির মধ্যে কাশ্মীরী ভাষা 
উল্লেখযোগ্য । ভারতীয়-আৰ্য ভাষার আদিগ্রন্থ যেমন বেদ, ইরানী ভাষার আদিগ্রন্থ 
তেমনি জেন্দ, আবেস্তা। আবেস্তার প্রাচীনতম অংশ খথেদের পরে রচিত হয়। তবে 
এই দুইয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান । আবেন্ত। ব্যাকরণের বচয়িত| জ্যাক্লনের 


মন্তব্য প্রণিবান যোগ্য “Almost any Sanskrit ward may be changed at once 


into its Avestan equivalent or vice versa 
18” | ইরানীর উপশাখার দুইটি প্রধান ভাবা হইতেছে আবেন্তীয় (Avestan) 


ও প্রাচীন পারসীক (OId Persian) | জরথুশত্রীর মতাবলদ্বীদের প্রাচীন 
শাস্ব আবেন্তার ভাষ হইতেছে আবেস্তীয়। ইরানের উত্তর অঞ্চলের কথ্য .ভাষার 


by applying certain Phonetic 


ইন্দো-ইউরোপীর ভাষা “চু কু 


উপর ইহা প্রতিষ্ঠি।  আবেস্তার প্রাচীনতম অংশের মধ্যে রহিয়াছে করেকটি 
গাথা বা শুব। আনুমানিক খ্ৰীষ্টপূৰ্ব সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে ধর্মগুরু জরখুশত্র কর্তৃক এই 
গাথাগুলি রচিত হইয়াছিল। বৈদিকের সঙ্গে গাধিক আবেন্তীর ভাষার গভীর মিল 
রহিয়াছে। জরথুশত্র কর্তৃক তাহার নৃতন ধর্ম প্রবতিত হইবার পূর্বে ইরানীর আর্ধর! 
ভারতীয় আর্যদের মত বাগবজ্ঞ ও দেবোপাসনা করিতেন । আবেস্তায় আর্যদের এই 
প্রাচীনতম ধর্মের নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া যায়। জরথুশত্রীয় ধর্ম গৃহীত হওয়ার ফলে 
ইরানীয় আর্ধগণ দেব বিদ্বেষী হইয়া পড়িলেন। ফলে আবেস্তীয় ভাষার “দএব” (= দেব) 
শব্দের অর্থ দীড়াইল অপদেবত|। তেমনি ইন্দ্ৰ, নাসত্য প্রভৃতি দেবতার আসল অর্থ 
আবেস্তায় রক্ষিত হয় নাই। আবার আবেস্তায় ঈশ্বরের নাম হইতেছে “অহুর মন্দা” 
"(= অঙম্থর মেধাঃ)। কিন্তু অর্বাচীন বৈদিকে এবং সংস্কৃতে অস্থর শব্দের মূল অর্থ পরিবতিত 
হইয়া দাড়াইয়াছে “দেব-বিরোধী”। ৷ । 

আবেস্তা যখন সঙ্কলিত হইয়াছিল তখন প্রাচীন ইরানীর ভাষা দ্বিতীয় স্তরে 
€পৌছিরাছে। তজ্জন্ত অর্বাচীন আবেন্তায় স্বরবর্ণের বাহলা, তন্ব ও দীর্ঘস্বরের মধ্যে 
অসঙ্গতি এবং অপিনিহিতির আতিশয্য লক্ষণীয়। 

প্রাচীন পারসীক ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অর্থাৎ পারস্তের ভাষা । পরবর্তী- 
কালে পারসীক সমগ্র ইরানের রাজভাষা হইয়া দাড়ায়। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ষষ্ট হইতে চতুর্থ শতাব্দীর 
মধ্যে বাণমুখ লিপির এক সরলতর রূপে প্রাচীন পারসীকের অন্ুশাসনগুলি লিখিত 
হইয়াছিল। প্রাচীন পারসীকের সঙ্গে সংস্কতের গভীরতর সাদৃশ্য রহিরাছে। আহ্মানিক 
খ্ৰীষ্টপূৰ্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাচীন পারসীক ভাষা পরিবতিত হইয়া পহলবী ভাষার পরিণত 
হইয়াছিল। সংস্কৃত হইতে যেমন প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল, পহলৰীও ভদ্রপ। 
পহলবী ব্যতীত আরে কয়েকটি মধ্য-ইরানীয় ভীষার নিদর্শন মিলিরাছে। তন্মধ্যে “শক” 
ভাব! উল্লেখযোগ্য । আনুমানিক খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পহলবী বা মধা-পারসীক হইতে 
ফারদী ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। আধুনিক ফারসী এখন ইরান এবং বাহিরের অনেক 
' অঞ্চলের মাতৃভাষা । আধুনিক কারসীর ব্যাকরণ খুব সহজ ও সরল। ফারসীর শব্দ 
ভাণ্ডারে বহ আরবী শব প্রবিষ্ট হইয়াছে। আধুনিক ইরানীয় ভাষার মধ্যে ফারপীর পর 
উল্লেখ্য আফগানিস্থানের ভাষ! পশতে| এবং বেলুচিস্থানে বেলুচী। এতদ্যতীত কাম্পিয়ান 
সাগরতীরে ইরানীর শাখার করেকটি ভাষা কথিত হয়। 

ইন্দ-ইরানীয় শাখায় ধ্বনিগত প্রধান বৈশিষ্টা হইতেছে ছুইটি-- 

ক) মূল ভাষার হৃস্ৰ অ, এ, ও> অ এবং দীৰ্ঘ আ, এ, ও>>আ| হইয়াছে। মূলভাষার 
অতি ত্র অ(০)ই হইয়াছে। যেমন, * অপো=>সং--অপ, এী--অপে| | খ 


২ বাংলা ভাষাতন্বের ইতিহাস 


* অগো (৪০)-সং_অজামি, গ্ৰী--অগে| (৪৪০) | 

* এপি সং-অপি, গ্ৰী--এপি, ল|--এপি ৷ 

* প্রোসসং-প্র, গ্রী-প্রো। 

(খ) হস্ব ও দীর্ঘ একার, ই-কার, ঈ-কারের পরবর্তী কঠা (৬০1০৮) ও কঠোষ্য 
(8010-9167) বর্গের ধ্বনি চ-বর্গীর ধ্বনিতে পরিবতিত হইয়াছিল। 

"যেমন * কে (80০) সং, আ-চ, প্রা-পা-চ৷। * গ্বীবোম (৪wiv০5)> 

সং-জীবদ্‌, প্র'-প|--জীব | 

প্রাচীন ইরানীয় ভাষার সহিত তুলনা করিলে প্রাচীন ভারতীয়-আর্ষ ভাষার 
নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যার। 

(ক) সংস্কতে ইন্দে-ইরানীর অই>এ, অউ১ও হইল ৷ 

(গ) ইন্দো-ইরানীয় উদ্মধ্বনি জ- (2), ঝ (হা), জ.4€ 2), বাহ) সংস্কৃত হর লুঠ 
হইল অথবা র-কারে পরিণত হইল। 

(গ) ট, ঠ, ড, ঢ, ৭, ষ এই মূৰন্য বর্ণগুলি সংস্কৃতে হৃষ্ট হইল । 

(ঘ) পূর্ব অঞ্চলে র>ল হইল 1” 

(৪) “য়” বিকরণের সাহাযো ভাব-কর্ম বাচোর এবং “হয” বিকরণ যোগে ভবিষ্যৎ 
কালের রূপ গঠিত হইত। 

আদি-ইন্দো-ইউরোগীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য 

ইন্দো-ইউৰোপীয় বর্গের অন্তৰ্গত প্রাচীন ভাষাগুলির তুলনামূলক আলোচন 
মূল ভাষার গঠন ও প্রক্লতি নির্ধারিত হইয়াছে ৷ 

মূল ভাষায় নিম্নলিখিত স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি ছিল । 

(১) ব্ৰ্বন্বর_অ(), ই (i), উ (0), এ (০), ও (১) ৷ 

দীৰ্ঘশ্বৱ_অ| (8), ঈ (0), উ (0), এ (2), ও (6) । 
অতি ব্ৰহ্বস্বর_অ (9) | 

(২) অধর্থর__ র্‌ (9), ব.(৮)। 

(৩) অর্ধবাঞ্তন_ স্ব ও দীর্ঘ ঝ (5,0), হম ও দীর্ঘ ৯0) ঃ 

্ব ও দীর্ঘ ন্‌. (0, £)) বৃম্ব ও দীর্ঘ ম্‌‘ (1, ঢা) 

৪) স্পুষ্ট ব্যঞ্জন চ 

কে) পুরঃক্য, (28'8081)- কৃ' ধর, গত ও ৫0০11 ৪, gh, ৪) 


(খ) কষ্ঠা বা পশ্চাৎকঠ্য (৮691) কৃ, খত গড ঘও ড. ৫৫, qh, ৫ gh, ny 


| করিয়! 


আদি-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ৩৬ 


(গ) কণ্ঠোষ্ঠা (Labio-Velar)—, খু, থ, ঘূ, উ. 0৮, qwh, gw, এমা], 5), 
(ঘ) দন্ত্য ও দন্তমূলীয় (Dental ও Alveo!ar)—ত, থ দ্ধ ন্‌ (Gt, d, 


(৬) ওষ্ঠ (18613])-_প., ফ্‌, ব্‌, ভ, ম্‌ (0, Ph, ৮, bh, m) 

(ও) কম্পিত-ব্যঞ্জন (tilled) বর (17) 

(চ) পাশ্বিক_ (lateral) ল্‌ (1) 

(ছ) উত্মব্যপ্ন_0) পুরঃকণ্ঠা, পশ্চাংকষ্ঠা, কঠোষ্ঠা--কৃ', খু, গড় ঘ্‌ 


0) দন্ত্য ও দন্তমূলীয়__স্‌, জং, থ্‌, দ্‌, 
(5০ ৪,৪) 

মূল ভাষায় প্রথমে অঘোষ মহাপ্রীণ ব্যঞ্চন ধ্বনি খ, থ, ফ ছিল না। মূলভাষা৷ 
হইতে বিভিন্ন ভাষাগোর্ঠী বিশ্লিষ্ট হইবার পর এই ধ্বনিগুলির উদ্ভব বটে। 

গ্রীকে মূল ভাষার অধিকাংশ স্বৱধ্বনি অপরিবতিত রহিয়াছে ৷ 

ইন্দো-ইরানীয় বা আর্ধ-শাখার মূলভাষায় হস্ব অ, এ, ও>অ-কারে এবং দীর্ঘ 
আঁ, এ, ও১আ-কারে পরিণত হইয়াছে । অন্যান্য শাখার এই ধ্বনিগুলি প্রায়ই রক্ষিত, 
আছে । যেমন, *১ অগ্রোসং_অজ্জ, গ্রী_অরগোন (818০5) । 

১৯ অগো ৫৪০)-সং অজামি, গ্রী-__অগো (8৪০), লা_অগো। 

*মেধু 015010)-সী_মেখু, সং--মধু, লি--মেধু ৷ 

* দৌমস্‌*€০০)০৯)--সঃ__দম, প্রী-_দোমস্‌ (00005) 

* দোনম (৫001017)-সং_দানমূ, লা-দোন্তম্‌। 

* ভ্ৰাতের (6]1821)>>সং-_ভ্ৰাতা, গ্ৰী-_ফাতেৰু (00510) ল!--ফ্ৰাতের, ই 
ব্রাদার, প্রাচীন আইরিশ_ ব্রাখির্‌, গ্রা-পা-ত্রাতা, আ--ব্ৰাতা । 

* এন্তাই (৪508i)>সং-_আন্তে, গী--এস্তাই (6১081) । 

ই, ঈ, উ, উ, ধ্বনিগুলি প্রায় সব ভাষাগোষ্ঠীতে রক্ষিত আছে। যেমন--*ইথি=>সং 
_ ইহি, এী--ইধি; কীবোদ্‌ (0%%1০১)-নং_জীবদ্‌, লাবীনূদ (৮ivus); 
প্রা-পা_জীব। 

* ন্‌ (ঘ)সং গী-_ন্‌; ইং--নাউ (0০%) ৰু 

আর্থ শাখার তৃম্ব খ-বজার আছে, আর হস্ব সন: হইয়াছে ৷ অন্যান্য 
শাখায় এই ধ্বনি দুইটি রক্ষিত হয় নাই। যেমন, * মুতো৷ মা) ত, লা 
মোরেতুদ্‌। ওলকোন (W৭W০5)>সং-_বৃকঃ, গ্রী_লুকোস, লাঁ-লুপুস'; ইং--ওফ্ল্‌ 


টি বাংলা ভাষাতনব্বের ইতিহ স 


দে!) | * ম্নগ্‌তোস্‌ (00ম8003)>>সং--মৃষ্টদ্‌_লা--মূল্কৃতুন, ই 

দীর্ঘ $ ও দীৰ্ঘ কৌন ভাবাতেই পাওয়া যার ন| ৷ 
ন ন্ব ও দীৰ্ঘ অধ'ব্যঞ্জন “ন্‌” ও “ম্‌” (0, 11) কোন শাখাতেই বজায় নাই। 
আৰ্য ও গ্রীক শাখার ইহারা যথাক্রমে “অ” এবং “অ!” হইরাছে। 

বেমন, *মতোস্‌ (॥0০5)>সং--মত, গ্রী_মতোদ্‌, লা--মেন্তুস (70005) । 

* দেক্‌ম্‌ (৫910) সং-_দশ, এী-_দেক|, ল|--দেকেম্‌ (৫০০০০), ইং 
টেন, (ten) 

অধস্বর “য”, “ব” গ্রীক ছাড়া প্রার সব শাখাতেই রক্ষিত আছে। যেমন__ 
বুগোম- (৮0800) সং-_যুগন্‌, গ্রীঁ-জুগোন, লাঁ-ুগুম্‌, ইং-ইয়োক্‌ (yoke) 

* ওইকোদ্‌ (০15০3) সং বেশস্‌, গ্ৰী--ওইকোস, ল|--কীকুদ্‌ । 

কেন্তমূ শাখার পুরঃকণ্ঠা স্পৃষ্ট ধ্বনিগুলি পশ্চাৎকণ্ঠা ধ্বনিগুলির সহিত মিশিয়| 
গিন্নাছে। কিন্তু সতম্‌ শাখার মূল ভাষার পুরঃকণ্য “ক” (0) ধ্বনি “শ” অথব| “স” 
হইরাছে। 

* কেইতাই (9151) সং-_শেতে, প্ৰী--কেইতাই ৷ 

৯ দেক্‌ম (ek) সং দশ, আ-দস, এ্রী_দেকা, লা-দেকেম্‌। 

* গেনোদ্‌ ৪০1০১) সং--জনদ্‌, আ-জনে| (2৪00), লা গেঙ্গন, (genus), 


হং 


* এবে৷(ম্‌) [= লি সং--অহম্‌, অ|--অজ‘ম্‌ (82০7), প্রা-পা-অদম্‌ 
গ্ৰী--এগে৷, ল|--এ! পশ্চাংকঠঠধ্বনি নব ভাষাগোষ্ঠীতে প্রায় 
রক্ষিত। কণ্ঠোষ্ঠা ধ্বনির স্বাতন্ত্য ০ লাতীন, জার্গানিক প্রভৃতি শাখার রক্ষিত 
হইয়াছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে পশ্চাৎকণ্ঠাধ্বনির সহিত একীভূত হইয়াছে । কিন্তু মূল 
ভাবার কণ্ঠ ও কঠোষ্ঠ্য ধ্বনি “ই, ঈ, এ” প্রভৃতি তালবা স্বরধ্বনির অব্যবহিত পূর্বে 
থাকিলে আর্শশাখার তালব্য ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইরাছে। এই নূতন সৃষ্ট চ-বর্গের 
প্বনিগুলি কোঁলিৎসের সূত্ৰে ০০1115 1a) ব্যাখ্যাত ইইরাছে। যেমন, 

* লেউকোস (991০5) সং_লোক; গী-_লেউকোদ্‌ । 

* গৌদ্‌ (৪৮০৪) সংঁগৌদ্‌। আী--বোউস, লা--বোদ্‌, (৮০9), ইংঁকাউ 


এ 


(cow) | 
* কে (নু) নং_চ, আ--চ, প্রা-পা-চা, গ্রীঁ-তে, ল!--ক্কে । 


১ ভাষাত স্বর বিচারে মূল ভাষায় পদ স্থষ্ট বলিয়! তারকা দ্বার! চিহ্নিত কর! হইয়াছে। 


ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষ, ৩৩ 

* দ্বিওদ্‌ (৪৮০৪) সং--জীবদ্‌, প্র'-পা-জীব, শ্রী_বিওদ্‌; লা-বীবুস্‌, ইং 
কুইক্‌ (quick) 

* ঘেন্তি (৪৮en-1i) সং-_হস্তি, আ--জৈন্তি (28108) | দস্তা ও ওষ্য ধ্বনি 
সব শাখাতেই মোটামুটি বজায় আছে। বেমন-_ 

* এন্তি (৩) সং-_অস্তি, আ--অন্তি, গ্ৰী--এণ্তি, লা_ এত্ত (০0), গ--ইন্ত 
(5), ইং--ইজ্‌ (9), প্রা-পা-অদ্তির (৪১19) | 

* দিদোমি (151i) সং--দদামি, গ্রী__দিদোমি (৫100}} 

* মেধু 09৫10) সং--মধু, গ্রী--মেথু, আ-মেছু (01680) | 

* এপি (epi) সং--অপি, গ্রী-এপি, আ-অইপি (৪101), লা__এপ্‌ (ই) । 

* এভূং 0৮101) সং-_-অভূত, গ্ৰী-_এফু (5170) 
উগ্নধ্বনির মধ্যে স-কার প্রধান । যেমন 


* ক্লতোস্‌ (00069) সং-শ্ৰ্তদ্‌ __গ্ৰী-_ক্তোস্‌, অ|--ক্ৰুতো (5010), 
* গেনেমেস>>এ্ৰীক গেনেওন, লা-গেনেরিস, সং--জনস | 


মূল ভাষায় স্বরৱাঘাত (৮210 2০০০7) বা শ্বাসাঘাতের (Stress accent) ফলে 
ধাতুর মূল স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটিত। ধাতু, শব্দ অথব| প্রত্যয়ে নিৰ্দিষ্ট ক্ৰুম-অনুসারে 
স্বৱধ্বনির এই পরিবর্তনের ধারাকে অপশ্রচতি ৮1৪৪০ বল! এয়। অপশ্ৰুত স্বরধ্বনির 
তিনটি ক্ৰম বা স্তর (৫8৫০) আছে। ধাতু ব! প্রত্যয়-বিভক্তির মূল স্বৱধ্বনি প্রথম 
ক্ৰমে অবিরুত থাকে, দ্বিতীয় স্তরে ক্রমে দীৰ্ঘ হয়। তৃতীয় স্তরে ক্রমে হর লুপ্ত নতুব| 
অতি হুম্ব স্বরধ্বনিতে (0) পরিণত হয়। এই তিন ক্রম বা স্তরের যথাক্রমে নাম হইতেছে 
(ক) গুণিত-বা সাধারণ (Strong or normal), (খ ) বধিত (Lengthened) এবং 
(গ) ক্ষয়িত (weak) | 

সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ ধাতুম্বরের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া গুণ, বৃদ্ধি সম্প্রসারণ 
এই তিনটি সংজ্ঞ দ্বার৷ এই পরিবর্তনের ধারাকে অভিহিত করিয়াছেন। ব, র, ল, ব এই 
চারিটি ধ্বনি বদি যথাক্রমে ই, খ ৯ উ তে পরিবর্তিত হয় তবে তাহাকে সম্প্রসারণ 
(৬০০৫1180100) বল। হয়। 


যেমন, ধাতু - গুণ বৃদ্ধি সম্প্ৰসারণ 
+/বদ্‌ বদতি অনুবাদ অনূদিত 
+/ষজ, বজতি যাজনতি ইস্ট 


৩৪ বাংলা ভাষাতব্বের ইতিহাস 


কব করণ কারণ কৃত 
VE: ভবতি ভাবরতি অভূৎ 
+/নী_ নরন নায়ক -নীত 


ধাতুন্বরের এই পরিবর্তনের ধারা অন্যান্য ইন্দো-ইউৰোপীয় ভাবাগোষ্ঠীতেও 
মিলে ৷ আদি ইন্দৌ-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতুর মূল স্বরের পরিবর্তন ঘটিত। যেমন” 


গুণিতক্ৰম বৰ্ধি'তক্ৰম ক্ষয়িতক্রম 
মূলভাব| * পেদ (ped) * পেদ (25৫) পদ-স্ৰ (0১৮) 
* পোদ (0০৫) পোদ (95৫) 
গ্রীক পোদোস্‌ 00০5) এপিব্দই (epibdai) 
চু টিথেমি (tithemi) ও থোমস্‌ (09795) থেতোস্‌ (07০19) 
(সং্দধামি) সং_ধামঃ) (সং-_-হিতঃ ) 
লাতীন-_- পেদিন্‌ পেস্‌ 
কা দে| (৫০) দোনুম্‌ (৫০017) দতুদ্‌ (datus) 
(সং-দদামি ) (লংঁদানম্‌ ) ( সং-দত্তঃ ) 
সংস্কৃত পদন্‌ পাৎ উপব্দ 
যজ্ঞ বাগ ইষ্ট 
স্বপ্ন স্বাপ সপ 
ইংরেজী see saw seen 
ধাতুনিহিত স্বরধ্বনির এইরূপ পরিবর্তন বাংলায় কিছু কিছু পাওরা যায়। যেমম” 
পততি * পাতরতি পাড়ে; 
চলতি চালয়তি চালে; 
ধরতি ধাররতি ধারে? ইত্যাদি। 
হিন্দীতেও এইরূপ পরিবর্তন লক্ষণীয়-_ 
যেমন- মর্ণামারণ। ; নিকল্না-সনিকাল্না ; খিচনা-খেচ্ল। 
মূলভাষার শব্দরূপে ও ধাতুরূপে বৈচিত্র্য ছিল। 


এই বৈচিত্রোর ধারা সংস্থতে ও গ্রীকে অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে । শব্দরপে তিন 
‘লিঙ্গ, তিন বচন, সম্বোধন সহ আট কারক | সর্বনামের রূপেও যথেষ্ট বৈচিত্ৰ্য ছিল। 
ধাতুরূপে তিনবচন, তিন পুরুষ, ছুই বাচা-_আত্মনেপদ (01416) ও পরস্মৈপদ (active); 
তিনকাল £_বর্তমান (Pre5ৎen), অসম্পন্ন (Imperfect) ও সম্পন্ন (Perfect) ; পাচ 


ইন্দো-ইউৰোপীয় ভাষা ৷ ৰি 


ভাব__নিদেশক, অনুজ্ঞা, সম্ভাবক, অভিপ্রায় ও নিৰ্বদ্ধ। বাচ্য ও কাল -অন্থযারী, শতৃ- 
শানচ (Participle€) এবং অসংখ্য অসমাপিকা ক্রিয়ার (Gerund ও infinitive) 
প্রয়োগ । মূল ভাষায় ক্রিরার কাল সময়-নির্দেশক ছিল না। ইহ। কেবলমাত্র ক্রিয়ার 
প্রকৃতি প্রকাশ করিত। সম্পন্ন কালের অর্থ অনেকটা বর্তমানকালের মত ছিল। যেমন_ 
বোইদ (৮০১৭৭) সং-_বেদ, ঞ্রীঁ--ওইদ (০108). 

মূলভাবা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠাতে ক্রিয়ার সময়ছোতক অর্থ 
আসিয়াছে । | 

আদি হঁন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় সমাস (৫০0000000) গঠন একটা বিশেষত্ব ছিল। 
আর একট। বৈশিষ্ট্য হইতেছে স্বরাঘাত (Pitch accent)। বৈদিকে ও গ্রীকে এই স্বর 
প্রায় যথাস্থানে রক্ষিত হইয়াছে । পরবর্তীকালে স্বরের পাশাপাশি শ্বাসাথাত ও 
(stress accent) আসিয়াছিল। 


পঞ্চম অধ্যায় 
ভারতের ভাষাবর্গ 


ভারতে প্রচলিত ভাষাগুলিকে চারিটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়। 

কে) ইন্দো-ইউৰোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম শাখা ভারতীয়-আধ ([0d0-Aryan) ; 
খে) দ্ৰাবিড় শাখা (Dravidian family) (9) অক্রিক শাখা (Austric family) (ঘ) 
ভোট-চীনীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভোট-বর্মী শাখ! (Tibeto-Burman family); 
এতদ্াতীত আরে| কতকগুলি ভাষা প্রচলিত আছে যাহাদিগকে কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত 
করা যায় ন|। ইহারা বিচ্ছিন্ন ভাষার (unclassified language) পায়ে পড়ে। 
কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভারতে এই চারিটি ভাষাগোষ্ঠী ছাড়া আরও এক বা 
একাধিক ভাষাগোষ্ঠী ছিল যেগুলি পরে অবলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সব ভাষার কিছু 
শব্দ ব| ইডিরম ভারতে বর্তমানে প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। এই 
শব্দগুলিকেই দেশী আখ্য| দেওয়া হইয়াছে; কারণ ইহাদের বুৎপত্তি প্ৰচলিত ভাষা- 
গোষ্ঠীর মধ্যে খু-জিয়| পাওয়| যায় না। 

ইরানে ও ভারতে প্রচলিত আধধভাষাসমূহ তিনটি শাখায় বিভক্ত৷ (১) ভারতীয়- 
অৰ (২) দরদীর-আর্ধ (৩) ইরানীয়-আর্য। দরদীয় শাখার দুইটি প্রধান ভাষ| ভারতে 


৩৬ বাংল। ভাষাতত্বের ইতিহাস 


প্রচলিত__পশতো৷ (উত্তর-পশ্চিম দীমান্তপ্রদেশ ও আফগানিস্থান) ও বেলুচি 
(বেলুচিস্তান )। 


॥ প্রাচীন ভারতীর-আর্ষ ॥ 


আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০ শতাব্দীতে ভারতে সর্বপ্রথম আর্ধদের আগমন ঘটে। 
তাহার! ইরান হইতে বিভিন্ন দলে ও উপদলে বিভক্ত হইয়| উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, 
পূৰ্ব-আফগানিদ্বান, পশ্চিম পাঞ্জাবে ও কাশ্মীরে উপনিবিষ্ট হন ক্রমে ক্রমে পূর্ব-পাঞ্জাব ও 
মধ্যদেশে তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হর। শ্রীগার্য জাতিনমূহকে বিতাড়িত করিয়া 
আর্ধদের ভাবা, সভাত৷ ও সংস্কৃতি সমগ্র উত্তর-ভারতে, প্রভাব বিস্তার করে এবং 
এইভাবে আৰ্ধাবৰ্তের পতন ঘটে । কালক্রমে অঙ্গ-বঙ্গ-কলি, বরেন্্র-কামরূপে আর্ধবর্ম ও 
ভাষা বিস্তারলাভ করে! দক্ষিণ-ভারতেও আর্ধধর্ম ও সভ্যতার প্রসার ঘটিরাছিল কিন্তু আর্থ 
ভাষাসমূহ দ্রাবিডীর ভাবাগুলিকে. বিতাড়িত করিতে সক্ষম হয় নাই। উত্তর-ভারতের 
সিন্ধু-গুজরাট প্রভৃতি প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে প্রাগার্য সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত বেশি 
ছিল বলিয়া এসব অঞ্চলে আর্য ভাষা ও ধর্মের প্রসার বিলম্বিত হইরাছিল। বেদে 
অন্-আষগণ দাস, অন্থর, কিরাত, চণ্ডাল, রাক্ষন, পিশাচ ইত্যাদি নামে অভিহিত 
হইয়াছে । 

আর্নরা ছিলেন মূলতঃ বাধাবর জাতি । গো-পালন ও কৃষিকার্ধই ছিল তাহাদের 
প্রধান উপর্রীবিকা। দেবস্তৃতিমূলক বৈদিক সাহিত্য ছিল তাহাদের প্রধান সম্পদ। 
বস্তুত ভারতবর্ষে -আর্ধভাষী জাতিনমূহের আগমনের সন্ধে বৈদিক-সভ্যতার সৃষ্টি হয়। 
আমর খগেদের মধ্যে ভারতীয় আর্যভাবার প্রাচীনতম নিদর্শন পাই । থণেদ রচনার সঠিক 
সমর অজ্ঞাত। খগ্েদের সুতির অনেকগুলি খ্ৰীষপূৰ্ব ১৫০০ অবে রচিত হইয়াছিল 
বলির! অঙ্গদিত হয়। ৰ্বম্বেদের কবিতাগুলি প্রাচীন হইলেও ইহাদের রচনাকাল ১০০০ 
গ্রীষ্ট-পূৰ্বাব্দেরৱ নিকটবর্তী সময্নে অনুমান করা যাইতে পারে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা 
গোষ্ঠীর মধো খথেদের ভাষাই সৰ্বাপেক্ষা প্রাচীন! অবশ্য হিটি ভাষায়ও কিছু কিছু 
প্রাচীন নিদর্শন মিলে। ভারতে আগমনকারী আর্ধগণ পরম্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত এক 
ভাষাগেঠী কথাবার্তার ব্যবহার করিতেন বলিরা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। 
খথেদের কুক্তগুলির মধ্যে কতকগুলি বাহির হইতে আনীত হইলেও অধিকাংশ সুক্ 
পাঞ্জাবে রচিত হইয়াছিল। 


প্রাচীন ভারতীর-আর্ধভাষার মধ্যে পড়ে বৈদিক ও নংস্কত। বৈদিকযুগ তিনটি স্তরে 
বিভক্ত__(১) বেদ (২) ব্ৰাঙ্গণ (৩) উপনিষদ। বেদ বলিতে সাধারণত চতুর্বেদ 


ভারতের ভ যাবৰ্গ ৩৭ 


বোঝায়-_খাক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ব । খথেদের তুলনায় অন্যান্য বেদের ভাষ! অপেক্ষাকৃত 
অর্বাচীন এবং ব্যাকরণ-রীতিও অনেকটা সহজ ও সরল। বেদের ভাষার সন্দে পরবর্তী- 
কালের বৈদিক যুগের ব্যাকরণগত পার্থক্য লক্ষণীয় । যেমন অবাচীন বৈদিকে র>্ল হয়। 
ইহ৷ সম্ভবত প্রগার্ধবীতি। যেমন, রোচনস> লোচন; শ্রীর>েশ্রীল ; বন্বতে>স্লম্বতে। 
শব্দরূপে খাদে তৃতীয়ার বহবচনে “ভিন” প্রত্যয় হয়, কিন্তু অথব বেদে “এন” প্রত্যয় 
যুক্ত হয়। 

যেমন-_দেবেভিঃ ; দৈবৈঃ | 

বেদের স্থক্তগুলি বিভিন্নকালে রচিত হইয়াছে, তবে খথেদের সুক্তগুলিই প্রাচীন। 
প্রত্যেক বেদেরই একাধিক ব্ৰাহ্মণ ও উপনিষদ রহিয়াছে। ব্ৰাহ্মণ ও উপনিবদ প্রধানত 
গন্যে লেখ।। ব্ৰাহ্মণ এ্রন্থসমূহে বিবিধ যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ রহিয়াছে । বিভিন্ন উপনিষদ 
ব্ৰাহ্মণ এদ্বসমূহের পরিশিষ্ট । উপনিষদ গ্রন্থগুলিতে আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার অপূৰ্ব প্রকাশ 
ও ব্যঞ্জন! রহিয়'ছে । খথেদের দুইটি ত্রাঙ্মণ__এতরের এবং কৌষীতকি বা শাঙ্থায়ন। 
প্রধান ব্ৰাহ্মণগুলির শেষ অংশ আরণাক। এতরের ব্রাহ্মণের পরিশেষ__এতরের আরণ্যক 
এবং শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণের শাঙ্খায়ন আরণ্যক । ণ্েদের দুইটি উপনিষদ__এতরেয় এবং 
কৌবীতকী । প্রত্যেকটি সুক্তের সঙ্গে রহিয়াছে খাধি, দেবতা ও ছন্দ। খথেদের প্রধান 
দেবত। ইন্দ্র, অগ্নি ও সৌম। ইহাদের উদ্দেশ্যেই বেশীর ভাগ স্ুক্ত রচিত হইয়াছে। 

বৈদিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বলিরা বজুর্বেদকে “কর্মবেদ” বল! হয় । এই বেদের 
মন্ত্র প্রধানত গদ্য । ৰথেদের মন্ত্র কবিতা এবং সামবেদের মন্ত্র গীত। যজ্র্বেদের দুইটি 
শাখা শুরু ও কুঞ্ণ। শুক্ল বজুবেদে গণ্যাংশ ও পদ্যাংশ পৃথক; আর কৃষ্ণ বজুবেদে গছা 
ও পদ্য মিশ্রিত। শুরু বজুর্বেদের পছ্যাংশ বাজসনেয়ি সংহিত| নামে পরিচিত। শতপথ 
ব্ৰাহ্মণ ইহারই অন্তর্গত। ইহা একশত অধ্যায়ে বিভক্ত। শুক্ল য্ুধেদের দুইটি 
উপনিবদ্‌_ঈশ ও বৃহদারণ্যক ৷ কৃঞ্চ যজুৰ্বেদের তিনটি উপনিষদ্‌__তৈত্তিরীর, কঠ ও 
স্বেতাশ্বতর । “তৈত্তিরীয় সংহিতা” শাখাই সর্বাধিক প্রচলিত। তৈত্তিরীয় ব্ৰাহ্মণের 
পরিশেব_-তৈত্তিবীর আরণ্যক ৷ 

সামবেদের নয়টি ত্রাঙ্মণের মধ্যে জৈমিনীয়, তাণ্য এবং ছান্দোগ্য প্রবান। উপনিষদ 
ছুইটি_কেন এবং ছান্দোগ্য । অথর্ববেদের অনেকগুলি সুক্ত খথেদ হইতে সক্কলিত। 
অথর্ব সংহিতার একটি মাত্র ত্রাঙ্দণ_গোপথ ত্রাঙ্ণণ। কোন আরণ্যক নাই । তিনটি 
উপনিষদ- প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাঙুক্য। বজ্র-কার্ধে অথর্ববেদের কৌন স্থান ছিল ন|। 
অথর্ব বেদে রোগ, শোক ও নানাবিধ ব্যাধি দূরীকরণের মন্ত্র এবং বশীকরণ ও প্রায়শ্চিত্ত 
বিধানের মন্্রাদি রহিরাছে। আর্থ বর্মাচার্যগণ অথববেদ সম্বন্ধে একট। অবজ্ঞার ভাব 


৩৮ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 


পোষণ করিতেন। অথর্ববেদে প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও আর্যদের 
সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া! যায় । 

উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত । বেদে কর্মকাণ্ডের উপর জোর দেওৱা হইয়াছে । 
ইহা মান্তযকে ভোগের দিকে আকৃষ্ট করে। বাগযজ্ঞের ভিতর দিয়া স্বৰ্গ প্রাপ্তির পথ 
প্রশস্ত হইলেও শেৰ পৰ্যন্ত মানুষকে আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হৃয়। বিষয়- 
বাসনা হইতে যুক্ত না হইলে শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হওয়া যার না। এই ধারণার 
বশবর্তী হইয়াই আরণাকের স্থষ্টি হইয়াছে। আরণ্যকের পরবর্তী স্তরেই উপনিষদ্গুলি 
রচিত হইরাছে। উপনিষদে একটি মাত্র দার্শনিক তত্ব স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে__জগহই 
ব্ৰহ্ম, ব্ৰহ্মই আত্মা। বস্তুত হিন্দুৰৰ্মের সমস্ত দর্শনের মূলে রহিয়াছে উপনিষদের প্রভাব । 

প্রাচীন ভারতীর-আর্ধ ভাষার সাহিত্যিক রূপ ছিল ছুইটি- (ক) বৈদিব-সংস্কতের 
ভাষা (খ) অবৈদিক বা লৌকিক আখ্যান উপাখ্যানের ভাষা । যে আর্ধ-গো্টী কর্তৃক 
বৈদিক বর্ম সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের নিবাস ছিল মবাদেশ। তাহাদের শ্ৰেষ্ঠ কষ্টির 
জন্য তাহার! উত্তর-ভারতের সর্বপ্রধান জাতিতে. পরিণত হইয়াছিলেন এবং পার্শ্ববর্তী 
অঞ্চলের জাতিসমূহের মধ্যে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিরাছিলেন। আৰ্য ও অনার 
জাতির সংশিশ্রণের ফলে অনার্ধ-ভাষা দ্বারা বৈদিক সংস্কতের ধ্বনি ও শব্দসমূহ বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হইল। আর্ধগণ পশ্চিম দিক হইতে যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, 
ততই সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিগত পরিবর্তন দেখা গেল । যজুর্বেদে, অথৰ্ববেদ, আ্রান্দণসমূহে 
এমন কি খাগ্েদের মধ্যেও অনার্ধ প্রভাব স্ুম্পষ্ট॥ প্রাচ্য অঞ্চলের কথ্যভাষার রীতি 
অনুযায়ী শব্দ পাওয়া যায়--ষেমন, বিকট, শিথিল, ক্র, মল্ল, দণ্ড, গিল্‌ প্রভৃতি । বুদ্ধ- 
দেবের অঙ্্দ্নকালে (শ্বষটপূর্ব ৬০০ অন্দে) বঙ্দদেশ পর্যন্ত আর্ধভাষা ও ধৰ্ম বিস্তৃত 
হইয়াছিল। পূর্বদেশে আৰ্ধভাব| আদিম অনার্য জাতির অজিত ভাষা । এই হেতু পূৰ্ব 
অঞ্চলে আর্ধভাবার পরিবর্তন পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা বেশি হইল । যখন সমগ্র আর্ধ-ভারতে 
কথ্যভাষ। প্রাকৃতের রূপ পরিগ্রহ করিতে লাগিল, তখন ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতগণ এমন একটি 
ভাষা সির প্রয়াস পাইলেন, বাহা বথাসম্তব বেদ ও ব্ৰাহ্মণ সমূহের প্রাচীন উপভাবাগুলির 
নিকটতম হয়। মধ্যদেশ ও উদীচ্য অঞ্চলের ভাষাকে ভিত্তি করিয়া এই নূতন ভাষার সি 
হইল এবং ইহারই নাম সংস্কৃত ( অর্থাৎ, যাহার সংস্কার বিধান করা হইয়াছে )। আনুমানিক 
খ্ৰীষ্ট-পূৰ্ব বষ্ঠশতাবীতে পাণিনি এই ভাষায় তাহার অবিস্মরণীর কীততিস্বরপ অষ্টাধ্যায়ী 
ব্যাকরণ রচনা করিলেন। পাণিনির বাকরণে লৌকিক আখ্যান-উপাখ্যানের ভাষারই 
স্কত অর্থাৎ মাজিত রূপটি নির্ধারিত হইয়াছে । উপনিষদের ভাষার পরবর্তী রূপটিই 
হইতেছে পার্ণিনি-নির্ধারিত সংস্কৃত । পাণিনি খীষ্ট-পূর্ব বষ্টশতাব্দীতে তক্ষশিলায় জন্মগ্রহণ 


ভারতের ভাষাবর্গ _* ৩ 


করেন। তাঁহার রচিত ব্যাকরণে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিতত্ব ও 
রূপতত্বের বে নিখুঁত বিশ্লেষণ রহিয়াছে তাহার তুলনা মিলে না। বৈদিক ভাষার নাম 
ছিল ছান্দদ্‌, আর পাণিনি-হষ্ট সংস্কৃতের নাম হইল লৌকিক। পাণিনির অষ্টাধ্যারীতে 
উদীচ্য (উত্তর-পশ্চিম ) অঞ্চলের ভাবাই বিধৃত হইরাছে। মধ্যযুগে ইউরোপে লাতিন 
সাহিত্যের ন্যার সংস্কৃত সাহিত্যও পণ্ডিতগণের সুতি ৷ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান বাহন 
স্কৃত ভাষ|। ভারতের প্রত্যেকটি আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে যোগ সাধনের প্রধান উপার 
হইল সংস্কৃত ভাষ| ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রকষ্ট জ্ঞানার্জন । সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ অপরিবতিত 
থাকিলেও ইহার শব্দ সমষ্টি, বাক্যবিন্তান (Syntax) ও বাক্পদ্ধতিতে (৫1077) অনেক 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেল। তথাপি ভারতীয় আৰ্ধভাবা ও অনার্ধভাষানমূহের 
মধ্যে সংস্কৃত এক অদ্বিতীয় সম্মানের আসন অধিকার করিয়া রহিল। ভারতের বিভিন্ন 
আঞ্চলিক ভাষা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য হইতে শক্তি ও পুষ্ট লাভ করিয়া প্রভৃত 
পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে । ভারতে ইংরেজী ভাবার শিক্ষ প্রবতিত হইবার পর 
“বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সাহিত্যে যে নব-অত্যদয় সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে সংস্কৃত 
ভাষায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকৃত হইরাছে। ভারতের অনার্ধভাষাগুলিও 
এইভাবে সংস্কৃত ভাষা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়। পুষ্টিলাভ করিরাছে। আন্তর্জাতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন স্থপণ্ডিত অধ্যাপক ডঃ এ. এল. বাশাম সম্প্রতি কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এক বক্তৃতার বলিরাছেন_-“ঘন্ত্র সভ্যতাকে মানবজীবনের উপযোগী করিবার জন্য সংস্কৃত 
শিশ্ষ। অপরিহার্য” । 
সংস্কতকে মৃত ভাষা| বলিয়া মনে" কর! হইলেও ইহা কখনই মৃত ভাষা ছিল না। 
ইহা এক সময়ে আর্য-অধ্যুষিত অঞ্চলে কথ্যভাষারপে প্রচলিত ছিল। ব্যাকরণের 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার পর কতকগুলি বিষয়ে লৌকিক সংস্কৃত বৈদিক ভাষার এঁশ্বৰ্য 
হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। পাণিনির যুগে অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণ তংক্কৃত 
পাণিনির ব্যাকরণ অনুসরণ করিতে পারে নাই । ফলে তাহাদের বৌধগম্যের জন্য পুরীণ- 
কাহিনী ও ধর্মতত্‌ অসংস্কৃত লৌকিক ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। মধ্য ভারতীয়-আর্ধ 
ভাষার স্তরে মহাযানপদ্বী বৌদ্ধরা সংস্কত-প্রারুত মিশ্ৰভাষায় তাভাদের ধর্মপুস্তক রচনা! 
করিয়াছিলেন। ইহাই «বৌদ্ধ-সংস্কৃত” বা “গীথা-ভাষা” নামে পরিচিত ৷ 


প্রাচীন ভারতীর-আৰ্য হইতে বাংল! ভাষার উৎপত্তি 
পূর্ব প্রায় ৫০০ শতাঁবীতে বৈদিকের কথ্য রূপ হইতে অন্তত পাঁচটি পৃথক 
উপভাষ| গোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছিল (১) উদীচা (২) এতীচ্য (৩) মধ্যদেশীর (৪) প্রাচ্য 


৪০ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 


(৫) দক্ষিণী বা দক্ষিণা। পরবর্তী কালে এই পাঁচটি মূল বা প্রাচীন প্রাকৃত হইতে 
(খ্ৰীষ্ট জন্মের কিছু পরে) মহারাষ্রী, শৌরসেনী, অধ'মাগধী, মাগবী, পৈশাচী প্রভৃতি 
বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রারুতের উদ্ভব হইল খ্ৰীষ্টীয় ৬০০ শতাব্দী হইতে এই প্রারুতগুলি 
বিভিন্ন অপভ্রংশে রূপান্তরিত হর। কালক্রমে আঞ্চলিক অপভ্রং এসমূহ পরিবতিত হুইয়। 
বাংলা, হিন্দী, গুজরাট, দারা প্রভৃতি নব্য ভারতীয় আর্ধ-ভাবার পরিণত হর । আমরা 

থাথ্বেদের সময় হইতে আধুনিককাল পর্বন্ত ভারতীর-আর্ধ ভাষার সি অবিচ্ছিন্ন 
ধারাটি পাইতেছি। অতএব ভারতীয়-আর্ ভাবার ভ্রনবিকাশের ইতিহাস, পরার সাড়ে 
তিন হাজার বৎসরের ইতিহাস । 

আধুনিক বাংল৷ ভাষার উৎপত্তি এইরূপ £-_ 

প্রাচীন ভারতীয়-আর্ধ ( কথ্যরূপ )>পূর্বী প্রাচা৯সমাগবী প্রারুত৯মাগবী অপভ্ৰংশ । 
মাগধী অপত্রংশের পূর্বী শাখ| হইতে বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া এবং পশ্চিমা-শাখা হইতে 
মৈথিলী, মগহী ও ভোভপুরী প্রভৃতি বিহারী ভাবাগুলির উদ্ভব হইয় 


ভারতীয়-আর্ধ ( Indo-Aryan ) 
| 


সাহিত্যকরূপ কথারূপ 
(বৈদিক) [ 
| ৰি 
| ট 
টী পালি মাগনী প্ৰাকৃত 


মাগমী অপভ্ৰংশ 


| | 
পশ্চিমাশাখ। পুর্কীশাখ। 


বিহারী মৈথিলী, মগহী, বাংলা, অসমীয়া 
ভোজপুরী ওড়িয়| 
ভ।রতীয়-আর্ষ ভাষার বিভিন্ন স্তর এবং 
প্রত্যেক স্তরের ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য 


ভারতীয়-আধভীষার ইতিহাসকে তিনটি সুম্পষ্ট স্তরে বিভক্ত করা হয় 
নু প্রাচীন ভারতীয়-আর্ (010 Indo- টিক) ( জা সংস্কৃত) খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 
১৫০০ হইতে বষ্ঠ শতাব্দী পৰ্যন্ত । 


ভারতের ভাষাবর্গ মঃ 


খে) মধ্য ভাৱতীয়-আৰ্য (Middle [70০-52) (পালি, অশোকের অনুশাসন 
ও অন্যান্য প্রত্বলিপির ভাষা, সাহিত্যিক প্রাকৃত ও অপভ্ৰংশ )--খ্ৰীষটপূৰ্ব বষ্ঠ শতাব্দী হইতে 
খ্ৰীষ্টীয় দশম শতাব্দী পৰ্যন্ত৷ 

গে) নব্য ভারতীয়-আর্য (New 1000-4980) ( বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী, 
ওজরাটা, সিন্ধী কাশ্মীরী প্রভুতি ভাষা সমূহ )_্ীীর দশম শতাব্দী হইতে আধুনিককাল 


পৰ্যন্ত । 
প্রাচীন ভারতীয়-আৰ্বের বৈশিষ্ট্য 
আনুমানিক ১৫০০ খ্ৰীষ্ট-পূৰ্বাব্দে আধ্গণের ভারতে আগমনের পর আর্য ভাবা যে, 
রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন আমর! খথেদে পাই । 

বৈদিকযুগের ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বণিত হইল ₹_ 

(১) খন খর, 2, এ, এঁসহ সমস্ত স্বরধ্বনি এবং তিনটি স-কার সহ সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনি 
পূৰ্ণমাত্ৰায় বজায় ছিল। 

(২) স্বরধবনির গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ হইত ৷ 

(৩) দুই সন্নিহিত স্বরধ্বনির মিলন অর্থাৎ সন্ধি হইত। 

(৪) বৈদিকে স্বরাধতি (Pit৫ ৭০০) একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল; এই 
স্বরের স্থান পরিবর্তনে শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটিত। 

(৫) বিভিন্ন যুক্তব্যঞ্জন বৈদিক বর্ণমালার সম্পদ । 

(৬) শব্দরূপেরও বিপুল বৈচিত্র লক্ষণীয় বিশেষ্য, সর্বনাম, সংখ্যাবাচক শব, 
তাহাদের আবার স্্রীলিদ, পুংলিৰ, ক্লীবলি্, একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, ইত্যাদি ভেদে 
বহুরূপছিল। এমন কি একই ক্ষেত্রে কোন শব্দের এক, দুই বা ততোধিক রূপ ছিল! 
সম্বোধন ব্যতীত সাত কারক ছিল। 

(৭) ধাতুরপেরও বিরাট সমাবেশ দেখা যায়। পরশ্মৈপদ ও আত্মনেপদ, ছুই বাচ্য 
( কর্তৃবাচা, কৰ্ম-ভাব বাচা, ), পাচকাল, পীচভাব, ও বহু অসমাপিকা৷ ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল । 
অতীত কাল ছিল তিন প্রকীর-__লঙ্‌ (Present perfect), লঙ্‌ (Past) ও লিট, 
. (Past perfect) 

(৮) বৈদিকে প্র, পরা, অপ, অ' প্রভৃতি উপসর্গগুলি স্বতন্ত্ৰ পদরূপে ব্যবহৃত হইত ৷ 

আনুমানিক খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ষষ্ঠশতাক্দীতে বৈয়াকরণ পাণিনি উদীচ্য ও মধ্যদেশীর ভাষাকে 
ভিত্তি করিয়া লৌকিক সংস্কৃতের কাঠামোটি গড়িয়া ছিলেন। বৈদিক ও সংস্কৃতের ব্যাকরণে 
পার্থক্য রহিয়াছে। বৈদিকে শবরূপে ও ধাতুরপে বৈচিত্রা দেখা বায়। অ-কারান্ত 


পুংলিঙ্গ শব্দের রূপে বৈদিকে কতকগুলি অতিরিক্ত পদ আছে। 


৪২ বাংল! ভাষাতন্বের ইতিহাস 


বেমন নরশব্দের প্রথমা-দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে “নরা”, প্রথমার বহুবচনে “নরাসঃ”, তৃতীয়ার 
একবচনে “নরা” ও বহুবচনে “নরেভিঃ” এই অতিরিক্ত রূপগুলি পাওয়া যার। অন্যান্য 
ক্ষেত্রে বৈদিকে ও সংস্কৃতে শব্দরূপ প্রায় এক। ধাতুরূপে বৈদিকে বৈচিত্র আরে! বেণি | 
| (mood) ছয়টি--(১) নিৰ্দেশক (২) অনুজ্ঞা (৩) সম্ভাবক (৪) বিধিলিঙ্‌ (৫) 
অভিপ্রায় (৬) নিৰ্বন্ধ (Injunctive) | কিন্তু সংক্কৃতে প্রথম চোরিটি ভাব পাওয়। যায়। 
বৈদিকে অনুজ্ঞায় উত্তম পুরুষের রূপ ছিল না। সংস্কৃতে নিৰ্বদ্ধ ভাবের প্রয়োগ নিষেধার্থক 
“মা” অব্যয়ের দ্বারা নিপ্পন্ন হয়। বৈদিকে অসম্পন্ন (লঙ্‌ ), সামান্য (লুই) এবং সম্পন্ন 
(লিট) এই তিন অতীত কালেরই প্রয়োগ ছিল। সংস্কৃতে বর্তমান কালের এবং সামান্য 
অতীত কালের ভাব হয়। কিন্তু বৈদিকে বর্তমান, সামান্য অতীত, সম্পন্ন অতীত এবং 
ভবিষ্যৎ এই চারিকালেই বিভিন্ন ভাবের রূপ হইত। বৈদিকে শত্-শানচ্‌, ক্থ-কীনচ্, 
শ্ততৃ-্গমান প্রভৃতি ক্রিরাজাত বিশেষণের প্রাচুর্য ছিল। এতদ্বাত'ত জ্যাচ্‌ল্যপ, তুম 
তবৈ প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার বৈচিত্ৰ্য ছিল। কিন্তু সংস্কৃতে এইগুলি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া 
করেকটাতে পরিণত হইল । বৈদিকে উপনর্গগুলি পৃথক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইত, কিন্ত 
সংস্কতে এইগুলি ক্রিয়ার পূর্বে যুক্ত হইল। বৈদিকে সাধারণত দুইটি পদ: নিয়া সমাস 
গঠিত হইত। কিন্ত সংস্কৃতে সমাসের আড়দ্বর অনেক বেশি ছিল। ছুই-এর বেশি 
পদে সমাস গঠিত হইতে কোন বাধা ছিল না। 


মধ্য ভারতীয়-আর্ষের বৈশিষ্ট্য 


ভাষার পরিবর্তন ধর্মের নিয়ম অনুসারে আধগণের ভাষা ধীরে ধীরে পরিবতিত হইয়| 
খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ষ্টশতকে একটা নূতন রূপ প্রাপ্ত হইল। এই যুগকে বলা যায় মধ্য ভারতীয়- 
আৰ্য বা প্রাকৃত। এই যুগের প্রথম সুরে “পালি?” নামক একটি সাহিত্যিক ভাষার উদ্ভব 
হইয়াছিল। বৃদ্ধদেবের তিরোধানের পর ধর্মী প্রয়োজনে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রারুতের 
উপাদান নিয়া পালি ভাব কষ্ট হয়। 

মধ্য ভারতীর-ার্ধের সাধারণ লক্ষণগুলি নিয়ে বণিত হইল £ 

(১) স্বর ও ব্যঞ্জনের সংখ্য! হ্রাস । “ধ” স্বরধ্বনির অ, ই, উ, এ তে পরিবর্তন। 

এ ওঁ ধ্বনি যথাক্ৰমে “এ” এবং “ও” ধ্বনিতে পরিবতিত। যুগ্ব্যঙ্জনের পূর্ববর্তী 
“এ”, “ও” ধ্বনির হৃম্বত| প্রাপ্তি। সংবৃত অক্ষরে দীর্ঘন্বর তরন্বস্বরে পরিণত । 

(২) পদের আদিতে যুক্ত বাঞ্জনধ্বনির সরলীকরণ। পদ্মধাস্থিত যুক্তবাপ্জনধ্বনি 
স্বরভক্তির সাহাম্যে বিশ্লিষ্ট অথবা সমীভবনের ফলে বুষ্াবাপ্তনধ্বনিতে পরিণত । 

(৩) অন্তম্বার ব্যতীত পদান্তস্থিত ব্যঞ্জন-ধ্বনির লোপ । 


ভারতের ভাবাবৰ্গ দ ৪৩ 


(৪) তিন স-কারের মধ্যে “ন” অথবা ‘শ’ এর ব্যবহার। 

(৫) পদমধ্যস্থিত অল্পপ্ৰাণ ব্যঞ্জন-ধ্বনির লোপ, ম্হাপ্রাণ ব্যঞ্জন-ধ্বনিবু হ-কারে 
রূপান্তর । ) 

(৬) শবরূপে সরলতা বিধান। দ্বিবচনের লোপ। অ-কারাত্ত শব্দের সাদৃশ্তে 
ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত শব্দৰপের পদ-সাধন। খ-কারান্ত শব্দক্ধপের লোপ । অনেক 
ক্ষেত্রেই প্রথমা-দ্বিভীরার পার্থক্য লুপ্ত । চতুর্থী বিভক্তির লোপ। পঞ্চনীর অর্থে 
তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ । 

(৭) বাতুরূপে ছ্বিচনের লোপ। আত্মনেপদের ব্যবহার লুপ্ত । লিট, কালের 
লোপ । লঙ্‌ ও লুগ কালের মিশ্রণ এবং পরবর্তীকালে লোপ। 

(৮) অনমাপিকার বৈচিত্ৰ্য হ্রাস। নিষ্টান্ত-ত,-তবা প্রত্যয়ের সাহায্যে অতীত- 
কালের পদ-পঠন। 

(৯) বিভক্তির অর্থে বিভিন্ন অহুসর্গের প্রয়োগ । 

(১০) শ্বাসাঘাতের (Stress accent) পূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠা ৷ 

(১১) ছন্দঃ পদ্ধতি মাত্রামূলক। 

খ্ৰীষ্টীয় বষ্ঠশতাব্দী হইতে দশম-শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃতের আরও 
পরিবর্তন ঘঠিল। প্রারুত যুগের এই শেষল্তরের নাম দেওয়া হইয়াছে অপভ্ৰংশ বা অপজষ্ট। 
অপত্রংশযুগে ব্যাকরণ আরও সহজ হইল। শুধু শৌরসেনী ও নাগরক অপভ্ৰংশের নাম 
পাওয়া বায় । অন্মান করা হর বে অন্যান্য প্রাকুতেরও অপভ্ৰংশ স্তর ছিল। বিভিন্ন 
অপভংশ হইতে নব্য ভারতীর-আধ ভাষাগুলির উৎপত্তি হইয়াছে । 

নব্য ভারতীয়-আধেঁর সাধারণ লক্ষণগুলি নিয়ে নির্দেশিত হইল £-_ 

১। যুক্ত ব্প্তন-ধ্বনির সমীকরণ এবং পূর্ববর্তী হ্ন্বহ্বৱের দীঘীকরণ। 

২। পদমধ্যস্থিত সন্িরুষ্ স্বর-ধ্বনির সন্ধি । 

৩। প্রাচীন বিভক্তির স্থলে নৃতন বিভক্তির আগম এবং কারকের অর্থ জ্ঞাপনের 
জন্য অনুসৰ্গের ব্যবহার । 

৪। ক্লীবলিন্বের লোপ-প্ৰবণত| | 

৫1 প্রাচীনকালের মধ্যে কেবলমাত্র বর্তমান ও অনুজ্ঞার প্রয়োগ ॥ যৌগিক 
কালের গ্রচলন । 

৬। নিষ্ঠা ও শত্‌ গ্রতারের সাহাব্যে অতীত ও ভবিষবাৎ কালের পদ গঠন। 

৭। ছন্দ পদ্ধতি সমমাত্রিক ও মাত্ামূলক, আবার কখনো কখনো অক্ষরমূলক ৷ 


ষষ্ট অধ্যায় 
মধ্য ভারতভীয়-আৰ্য ভাষার সাধারণ লক্ষণ 


খ্ৰীষ্টপূৰ্ব যষ্ঠ শতাব্দী হইতে ভারতীয়-আৰ্ধভাবষ| দ্বিতীয়ন্তরে প্রবেশ করিল। এই 
যুগকেই বলা হয় প্রাক্লত-অপল্ৰংশের যুগ। প্রাকৃত-ভাব| হইতেছে সাধারণ জনগণের 
বোধগম্য ভাষা । সংস্কৃত প্রাকৃতে রূপান্তরিত হইলে প্রধানত ধ্বনিতে, শবরূণে ও ধাতুরূপে 
এবং পদক্রমে পরিবর্তন স্থচিত হইল । 

(১) ধ্বনিগত পরিবর্তন ৷ 

(১) স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির সংখ্যা হ্রাস । “স্ব” স্বরধ্বনির ‘অ, ই, উ, এতে 
পরিবর্তন । ষেমন--মৃগ>>মিগ, মুগ ; মৃত>>নট ; মুণাল২স্মুখীল; গৃহ>গেহ; বৃদ্ধ 
বুড্ড। 

“৭” অনেক সমর ‘র, রি, কু’ রূপে উচ্চারিত হইয়াছে বুক্ষ-সরুক্খ, রুচ্ছ ; মৃগ>>মিগ, 
চট] 

(২) এ>এ; ৪>>=ও--শখৈল>>সেল ; উ্ধানি১ওসবানি। 

(৩) অর>এ; অব-”ও-_পৃজরতি-স্পূজেদি, পূজেই; ভবতি>ভোদি, হোদি; 
অবতার্ধ--ওদালিঅ। 

(9) সংযুক্ত ব্যঞ্জন এবং পদান্ত অন্ম্বারের পূর্বে দীর্ঘনর হবন্ব হইরাছে__দীর্ঘসদিগ 3 
কাব্যংসকব্বং | 

(৫) পদান্ত অ-কারের পর বিসর্গ থাকিলে ও-কার হইয়াছে, মাগধী প্রারুতে এ-কার 
হইয়াছে । অন্য স্বরের পর বিসর্গ লুপ্ত হইরাছে। 

যেমন, পুত্রঃ>পুত্তো ; ঈশ্বর:সউশলে ; দেবেভিঃ>>দেবেহি ; ক্ষণঃ১ছণে|। 

(৬) যুক্ত ব্যঞ্নধ্বনির পূর্বে অঅ হর-_ দীর্ঘদিগ ; কান্তাম্‌> কন্তং। 


(৭) পদের আদিতে যুক্ত বাঞ্চনধ্বনির সরলীকরণ। পদ্মধাস্থিত যুক্ত ব্যপ্ননধ্বনি 
স্বরতক্তির সাহায্যে বিঠিষ্ট অথব| সদীভবনের ফলে যুগ্ম ব্যঞ্চন ধ্বনিতে পরিণত। যেমন, : 
ত্রীণিতিপ্রি। স্বী>>ইখি ; অস্তি>অখি; অগ্নি্অগগি ; হস্ত>্হখ ; সত্যসস্সচ্চ; 
ক্ষুদ্>খুদ্দ, ছুদ্দ; দৃষ্টি-=-দিটঠি । 

(৮) অন্ম্বার ব্যতীত পদান্তম্থিত ব্যগ্রনধ্বনির লোপ--পশ্চাং>পচ্ছ৷; অপস্থত> 
‘ওসরিঅ; কল্পাৎ>কপ্ন। ; তৎ্১ত | 


মধ্য ভারতীর আৰ ভাষার সাবারণ লক্ষ্মণ ৪৫ 


(৯) ষ-কারের লোপ। 

(১০) একটি ব্যঞ্জন লুপ্ত হইলে পূর্বস্বরের দ্লীৰ্ঘত৷--পরিষত্>পরিস| ; অর্হৎ> 
অরুহা; সিংহ>সীহ। 

(১১) খ, র, ষ ধ্বনির সংস্পর্শে দন্ত্যবৰ্ণের মূধ'ন্ত বর্ণে রূপাস্তর_কৃত>কত>কট ; 
মৃত্তিকাসমট্রআ; প্রতিমা-স্পডিমা | 

(১২) অনাদিন্বরে শ্বাসাঘাতের দক্ষণ আদিম্বরের লোপ ইদানী২স্দাণিং, 
অপিহিত>পিহিত ; অরণ্যং> রং 5 অপিপি,বি। = 

শব্দরূপে অধিকাংশ শব্দের অ-কারন্তের মত রূপ হইল । এক শব্দর্পের সাদৃশ্যে অন্ত 
বের রূপ গঠন করিবার একটা প্রচেষ্টা দেখ! বায়। দ্বিবচন লুপ্ত হইয়াছিল। চতুৰ্থী ও 
বা মিনিয়| গিয়াছিল। পুংলিগে দ্বিতীয়ার বহুবচনে সাধারণত ক্লীবলিপ্বের প্রথমা-দ্বিতীয়ার 
বহুবচন অথবা পুংলিন্দের বহুবচন প্রযুক্ত হইত। 

প্রাক্ৃতের ধাতুরূপে সংস্কত্রে বৈচিত্ৰা হাসপ্ৰাপ্ত। ধাতুর সঙ্গে বিকরণ (0725) 
একীভূত হইয়াছে । যেমন_জি+না-জিণ। 

প্রায় সকল ধাতুরই রূপ ভাঁদিগণীর ধাতুর মত। দক্ষিণ-পশ্চিম উপভাষা ব্যতীত 
অন্যত্র আত্মনেপদ লুপ্ত । লোট;ও বিধিলি ব্যতীত অন্য ভীবগুলিও বিলুপ্ত । অপভ্রংশ- 
স্তরে বিভিন্ন কারকের অর্থে অন্ুদর্গের প্রয়োগ | ছন্দঃপদ্ধতি মাত্ৰীমূলক । 


মধ্য ভারতীয়-আর্ বা প্রাকৃত (Middle Indo-Aryan) 
প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত “প্রাকৃত” শব্দটির অর্থ দুই প্রকার হইতে পারে। 


(১) প্রারুত জনের অর্থাৎ জনসাধারণের ভাষা; (২) প্রক্নততির ভাষা অর্থাৎ মূল 
ভাষ! । শিষ্ট সমাজে মনে কর। হইত বে সংস্কৃত ভাষাই “প্রকৃতি” ( প্রকৃতি ঃ সংস্কৃতম্‌ ); 
অৰ্থাৎ সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত ভাবার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু বৈদিক ভাষা ও আদি 
ভাৱতীয়-আৰ্য যুগের সমস্ত উপভাষাকে বদি ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতের অন্তর্ভূক্ত কর! হয়, 
তাহা হইলে সমস্ত প্রাক্কত্রে মূলে রহিয়াছে সংস্কৃত, তাহা অবশ্তই বল| যাইতে পারে। 
সংস্কৃত বলিতে যদি আমরা পাণিনি-পতঞ্জলির “লৌকিক” ভাষার কথা বলি, তাহ হইলে 
পাকত সংক্ত হইতে উডুত হইসে, তাহ! এত্হায়িক বিচারে গ্রহণযোগ্য নহে।  ক্ষারণ, 
বৈদিক-সংস্কৃতের পাশাপাশি সাধারণ লোকের কথ্য ভাষারূপে প্রাকৃত ভাষাগুলির বিকাশ 
হইতেছিল। “প্রকৃত জনানাং ভাষা প্রাকৃতম্‌” ৷ বৈদিক ভাষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য, যাহা 
লৌকিক সংস্কৃতে পাওয়া বায় না, তাহা প্রাকৃত ভাষায় লক্ষণীয় আবার বৈদিক ও লৌকিক 


সংস্কৃতে এমন কতকগুলি শব্দ ও প্ররোগ-ৱীতি রহিয়াছে যাহার মূলে আছে প্ৰাকৃত প্রভাব ৷ 


৪৬ ই ংল| ভাবাতন্বের ইতিহাস 


মধ্য-দেশীর প্রাচীন উপভাষা হইতে লৌকিক সংস্কৃতের স্থাট্টি হইয়াছিল । পাণিনির সমন 
অবশ্য উচ্চশ্রেণীর সম্প্রদায় কথা ভাষারূপে -সংস্কৃত ব্যবহার করিতেন। কিন্তু সাধারণ 
শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রারুত ভাবাই ব্যবহার করিতেন। কালক্ৰমে 
লৌকিক সংস্কৃত সাহিতোর ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল। এই হেতু এই ভাষার কোন 
বিকৃতি ঘটিতে পারে নাই। গ্রীরাসম আদ্য ভারতীয় আর্য (01), মধ্য ভারতীর-আর্য 
(MIA) এবং নব্য ভারতীয়-আর্ (74) এই তিনটি স্তরকে যথাক্ৰমে প্রাথমিক প্রাকৃত 
(Primary Prakrit),মধ্য গ্রারত (Secondary ৮1011) এবং অন্তাপ্রাকৃত (Tertiary 
‘Prakrit) নামে অভিহিত করিয়াছেন। 

মধ্য ভারতীয়-আধের তিনটি সুম্পষ্ট স্তর রহিয়াছে। প্রথম স্তরের স্থিতিকাল 
আনুমানিক খ্ৰীষ্টপূৰ্ব বষ্ঠ হইত খ্ৰীষ্টীয় এথম শতাব্দী । দ্বিতীয় স্তরের স্থিতিক!ল খ্ৰীষ্টীয় 
প্রথম হইতে বষ্ঠ শতাব্দী । তৃতীয় স্তরের স্থিতিকাল খ্ৰীঠীয় বষ্ঠ হইতে দশম শতাব্দী ৷ 

প্রথম স্তরের নিদর্শন হইতেছে পালি, অশোকের অন্তুশাননসমূহ এবং অন্যন্য 
প্রত্বলিপি। দ্বিতীয় স্তরের নিদর্শন হইতেছে খ্ৰীপূৰ্ব প্রথম তিন শতাব্দীর বিভিন্ন প্রত্বলিপি, 
নিয়াপ্রাকৃত এবং মহারাষ্ট্র, শৌরনেনী, মাগনী, অধগাগদী, পৈশাচী প্রভৃতি সাহিত্যিক 
প্রাকৃত এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত বা মিশ্র সংস্কৃত । তৃতীয় স্তরের নিদর্শন পাই অপন্রশে। 

প্রথম স্তর_অশোক অন্তশাসনগুলির মধো খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর চারিটি 
প্রধান উপভাষার পরিচয় মিলে--(১) উত্তর-পশ্চিমা (শাহ্বাজগণী ও মান্সেহরা 
অনুশাসন ); (২) দক্ষিণ-পশ্চিমা (গির্ণার অন্ুশাসন ); (৩) প্রাচ্যা-মধ্য। (কালনী ও 
অন্তান্ত অন্রশাসন ); (৪) প্রাচ্যা (বৌলী ও জৌগড় অনুশাসন )। প্রথম দুইটি অনুশাসন 
খরোঠী লিপিতে লিখিত । অপর অন্গশীসনগুলি ব্ৰাহ্মী লিপিতে উংকীৰ্ণ 

উত্তর-পশ্চিমা (উদীচ্য ) প্রাক্লত্যের সহিত বৈদিক সংস্কতের বেশী মিল দেখ! বায়। 
কারণ উদীচা অঞ্চলেই আধগণ প্রথম বনতি স্থাপন করেন। তাহাদের কথ্য ভাষা 
বৈদিক সংস্কৃতের আদর্শ হইতে বেশী ভ্রষ্ট হয় নাই । 

(১) উত্তর-পশ্চিমার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই__ 

(ক) র-কার ও স-কার যুক্ত ব্যঞ্চনধ্বনি রক্ষিত আছে। যেমন, প্ৰিয়, অস্তি, প্রজা ৷ 

খে) কলা যুক্ত বাঞ্জনধ্বনির সমীভবন ও সরলীকরণ__যেমন, কল্যাথম্কল্লাগ২ 
কলণং ; কর্তব্যঃ>কটব্বো>কটবে| ; প্রিরস্ত২সপ্রিরস । 

(গ) স্ম, স্ব্স্প বেমন, স্বামিকেন->স্পামিকেন ; বিনীত বিনিজদি ৷ 

(ঘ) “শ” এবং ক্কচিৎ “য” এর ব্যবহার। যেমন, প্রিরদশিস, দোষং । 

(ও) খ্রি, রু_সুগঃসআুগো, ত্িগে। 


মধ্য ভারতীয় আৰ্য ভাষায় সাধারণ লক্ষ্মণ 8% 


(২) দক্ষিণ-পশ্চিমার সঙ্গেও বৈদিক সংস্কৃতের সাদৃশ্য রহিয়াছে। প্রধান 
ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই_ 
(ক) ব-কার ও স-কার যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বজায় আছে_যেমন, সৰ্বত্ৰ, অস্তি। 
(থ) ত্ব, আতপ হইয়াছে--বেমন, আত্ম-সআতপ; চত্বারৱ>=চংপারে৷ ৷ 
(গ) অন্তঃস্থ “ব” বৰ্গীয় “ব” হইয়াছে_যেমন, দ্বাদশ-স্দবাদস | 
(ঘ) দৃ>সব্লি হইয়াছে--যেমন, এতাদৃশ>এতারিশ ; যাদৃশস্যারিস ৷ 
(ড) শ, ষ>স হইয়াছে। 
(চ) সপ্তমীর__ন্মিন্ম্হি হইয়াহে-_ষেমন, তনম্মিন্ তম্্‌হি ; বশসন্মিনসধম্মম্হি। 
ছে) আত্মনেপদের ব্যবহার কখনো কথনে| দৃষ্ট হর__যেমন, আরভরে, মঞতে ৷ 
(জ অনেক ক্ষেত্ৰে অর-এ, অব>ও হয় নাই। ভবতি ও হোতি--তুইটির 
প্রয়োগ পাওয়া যায় 
৩। প্রীচ্যা-মধ্যার বিশেষত্ব হইতেছে এই-_ 
(ক) র>ল হয়-_বেমন, রাজা-স্লাজা ; করোতি-সকলেতি। 
(খ) শ ওষ এর কদাচিৎ প্রয়োগ ৷ 
(গ) পদান্তস্থিত বিসৰ্গযুক্ত “অ-কার” “একারে” পরিণত হয় । আবার পদমধ্যস্থিত 
ও-কারের এ-কারে পরিবর্তন ও ক্ষচিৎ দেখা যায়। যেমন__একে মিগেলএকঃ যৃগঃ, 
করোতি>কলেতি। 
(ৰ) অনেকহুলে যুক্ত বাঞ্জনধ্বনির সমীভবন হয়। যেমন, সবত্র>সব্বত্ত ; 
অস্তি>অখি ; অদ্য>অজ্জ ; সতা>সচ্চ। 
(ও) কখনো কখনো ত্য>তিয়, ব্য>বিয় হয়। 
যেমন, অপত্য> অপত্য ; কর্তৰ্য>কটবির ৷ 
(চ) স্ফলপ্‌ফ হয়। যেমন, তস্মাং>তপক্রা। 
(ছ) ক্ষ-কৃথ, ভূ>্হু হর। যেমন, ভবতিহোতি। 
(জ) কখনে| কখনো ব-ফলার সম্প্রসারণ ঘটে_ যেমন, দ্বাদশ-সছুবাদশ, শ্বঃ>স্থবে ৷৷ 
(ঝ) আত্মনেপদ শানচ, প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায় । 
(এ) স্বাধিক “ক”, “কি” প্রত্যয়ের প্ররোগ__দেবদশিকিদেবদাসী । 
(উ) ক>গ-লোকং>লোগং। 


€৪) প্রীচ্যা প্রাচ্যা-মধ্যার সঙ্গে প্রাচ্যা ভাবার অনেক মিল আছে।, 
বিশিষ্ট লক্ষণগুলি হইতেছে এই- 


(ক) পদান্ত অ-কারের পর বিসর্গ থাকিলে “এ” হয়। 
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(খ) পদমবাস্থিতও১এ হর । 
'গে) রস্ল হর। 
(ঘ) তিন স-কারের মধ্যে একমাত্র “স” এর ব্যবহার । 
(ঙ) উত্তম পুরুষ সর্বনামের পদ “অহম্” স্থানে “হকং” হর । 
অশোক অঙ্গশাসনের সমসাময়িক রামগড় পাহাড়ে অবস্থিত যোগীমারা গুহায় প্রাপ্ত 
্ঙ্গকা” লিপির সঙ্গে পূৰী-প্রাচা বা মাগবী প্রারুতের বিশেষ সাদৃশ্ত রহিরাছে। যেমন, 
র-স্ল, স, ব-স্শ ; পুংলিঙ্ প্রথমবার এক বচনে-“এ” বিভক্তির প্রয়োগ ৷ মাগধী প্রারুতের 
বিশিষ্ট লক্ষণগুলি এখানে পাওয়! যাইতেছে। প্রত্বলিপিটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 
“ভিতন্তক নম দেবদশিক্যি 
তং কমরিথ বলন শেয়ে 
দেবদিনে নম লুপদখে ।” 
অর্থাৎ__হৃতন্কা নামে দেবদাসী। বারাণনী নিবাসী দেবদিন নামে বূপদক্ষ ‘তাহাকে 
কামনা করিরাছিল। 
ওড়িশায় ভুবনেখরের নিকটবৰ্তা উদরগিরি পাহাড়ে হাতিভ্তন্ফার প্রাপ্ত খারবেলের 
অনুশাসনটিও বিশেষ মূল্যবান। ইহা ব্ৰাহ্মী হরফে লিখিত। ইহাতে প্রাচ্য অঞ্চলের 
কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকিলেও পক্চিমার করেকটি বিশিষ্ট লক্ষণ পাওয়া যার । যেমন, 
শ>স; পদান্ত বিসর্গযুক্ত অ>ও হয়। 
পালি শব্দের অর্থ ৪ 
বুদ্ধ ঘোষের অথকথাতে ( অর্যকথ! ) সর্বপ্রথম “পালি” শব্দ পাওরা যার। পালি 
শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ বর্তমান । পালি শব্দের অর্থ পংক্তি। বচন পংক্তি ব| 
অক্ষর পংক্তি এবং মূলগ্রন্থ বুঝাইতে পালি শব্দ ব্যবহৃত হইরাছে। কেহ কেহ মমে করেন 
পল্লী শব হইতে পালিআসিরাছে। পালি শব্দের মূল অর্থ “চতুহসীমা, সীমা বা রেখা” । 
পালি যে ধৰ্মগ্ৰন্থের ভাষা ইহ! হইতে তাহা প্রতীয়মান হয়। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধৰ্ম বিষয়ক 
যে কোন গ্রন্থই পালি নামে আখ্যাত হইয়াছে । 
হীনযানপন্থী বৌদ্ধদের ধৰ্মগ্ৰন্থ এবং সেই এম্থসমূহের ভাষা পালি নামে পরিচিত 
হইলেও কোন কোন পণ্ডিত প্রাচীন প্রারুত ভাষাকেই পালি বলিয়া থাকেন। Woolner 
অশোকের শিলালিপির উপভাষাগুলিকেও পালির অন্তহক্ত করিয়াছেন। যাহা! হউক, 
পালি বলিতে এমন একটি ভাষা বুঝার, বাহাতে মূল বৌদ্ধবচন ও হীনযান বৌদ্ধাবলবীদের 
ধৰ্মশাস্ত্ৰ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 


মধ্য ভারতীর-আব ভাষার সাধারণ লক্ষণ ৪৯ 


পালি ভাষার উৎপত্তিস্থল £_পালি কোন্‌ অঞ্চলের ভাবার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহ! 
নির| মতভেদ রহিরাছে। বুদ্ধদেব তীহার শিষ্যগণকে নিজেদের আঞ্চলিক ভাষার 
ধর্মপ্রচার করিতে নিৰ্দেশ দিরাছিলেন | পালির অপর নাম মাগী । এই হেতু অনেকে ' 
মগধকেই পালি ভাষার উৎপত্তিস্থল বলির! মনে করেন. কিন্তু ভাষাতাত্বিক বিচারে এই 
মত গ্রহণযোগ্য নহে । উজ্জয়িনীর অধিবাসী অশোকের পুত্র ( মতান্তরে ভ্রাত৷ ) মহিন্দ 
'€ মহেন্দ্ৰ পালিভাষার লিখিত ধৰ্মগ্ৰন্থসমূহ প্রথমে সিংহলে নিয়া যান। Westergard 
এবং 0, K৷॥৷ মনে করেন, পালি উজ্জঞরিনী অঞ্চলের ভাষ| ৷ তাছাড়া, গির্ণারস্থিত 
অন্গশাসনের ভাবার সহিত উজ্জয়িনীর ভাবার মিল আছে। R. A. Franke এবং 
9060 Kon০w উভয়েই পালিকে বিদ্ধ্যাচলের নিকটবর্তী কৌন অঞ্চলের ভাষ! বলির! 
মনে করেন। কারণ পালির সঙ্গে পৈশাচী প্রারুতের কোন কোন বিররে মিল রহিয়াছে । 
0106086218 মনে করেন, পালির উৎপত্তিস্থল কলিঙ্গদেশ। কারণ বৌদ্ধগণ সর্বপ্রথম 
কলিঙ্ঘদেশ হইতেই ধৰ্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত সিংহলে যান। ওড়িশার ভূবনেশ্বরের 
নিকটবর্তী উদরগিরি পাহাড়ে হাথিগুদ্ফায় যে অন্রশাসন পাওয়া বার, তাহার সহিত পালি 
ভাষার মিল আছে । 16. Mullerও এই মত সমর্থন করেন। পালির ধ্বনিতত্ব ও 
রূপতত্ব বিচার করির। শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে পালির সঙ্গে 
প্রাচীন শৌরসেনী প্রারুতের সাদৃশ্য রহিয়াছে । অবশ্য উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কোন 
উপভাষ। হইতে পালিতে অনেক পুরাতন শব্দও গৃহীত হইয়াছে ৷ 

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, পালি অর্ধমাগধী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।  গ্রাচা- 
মধ্যার মত পালিতেও র>ল হর এবং বিসর্গযুক্ত অ-কীর-এ-কীর হর। 

কিন্তু উপরিউক্ত কোন মতকেই নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করা যার না। বস্তুত পালিতে বিভিন্ন 
আঞ্চলিক প্রাকৃতের উপাদান রহিরাছে। এজন্য পালিকে কোন বিশেষ অঞ্চলের ভাষা 
বলা যায় না। একটা ধৰ্মীয় সাহিত্যিক ভাবারূপেই: ইহা সৃষ্ট হইয়াছিল এবং বৌদ্ধদের 
নিকট সমাদৃত হইরাছিল। এই ভাষাতেই বুদ্ধের উপদেশাবলী অনুদিত: হইয়াছিল। 
ভারতের বিভিন্ন সঙ্ঘারামে যে সকল বৌদ্ধভিক্ষু বাস করিতেন, তাহাদের সকলের নিকটই 
পালি ছিল বোধগম্য একটা সাধারণ ভাষা । লজ 

: সেই যুগের মহাযান-পদ্থী বৌদ্ধের৷ সংস্কত-প্রাকৃত মিশ্রভাষার তাহাদের ধৰ্মপুস্তক 

রচন| করিয়াছিলেন ইহা “বৌদ্ধ -সংস্কৃত” বা “গথা ভাষা” নামে পরিচিত। 'হা- 
বৈপুলা সুত্রম্ ‘ললিত-বিস্তর’, ‘সদ্ধর্মপুণ্ডরীক’ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এই শ্রেণীর অন্তভূক্ত। 

খৰীষ্ট-পূৰ্বাবোর প্রত্বলিপিগুলির অধিকাংশই গ্রারুত ভাষায় লেখ|। কিন্তু কালক্রমে 
বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে যখন লক্ষণীয় পার্থক্য দেখ! দিল, তখন সর্বসাধারণের 
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উপলব্ধির জন্য সংস্কৃতের আশ্রয় নেওয়া হইল। এই হেতু খ্ৰীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে 
বে সমন্ত প্রত্ুলিপি লিখিত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃতি লেখ ৷ 
মধ্য ভারতীয়-আর্ষ_দ্বিতীয়স্তর 
এই স্তরের ধ্বনিগত একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে স্বরমধযস্থিত স্পৃ্ট 
অল্পপ্ৰাণ ব্যগ্ধন লুপ্ত হইল এবং মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি হ-কারে পরিণত হইল। যেমন, 
বিতহিত। *ইধি-স্ইহি। 

. প্রারুতের মধ্যস্তৱকে আবার তিনটি উপস্তরে ভাগ করা হয়। আদি উপস্তরের 
স্থিতিকাল খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১০০ হইতে ১০০ খ্ৰীষ্টাব্দ । বিভিন্ন প্রত্বলিপি, অগ্রঘোবের নাটক 
এবং খরোগ্ঠী ধম্মপদে এই সময়কার ভাষার নিদর্শন মিলে । অশ্বঘোষের নাটকের গ্রারুত 
অংশে পরবর্তীকালের সাহিত্যিক প্রাকৃত শৌরসেনী-মাগবীর পূৰ্বকপটি দৃষ্ট হয়। খৰোষ্ঠী 
ধৰ্ম্মপদ মধ্য এশিয়ার খোটানে পাওয়া যায়। ইহার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিমার সাদৃশ্য আছে। 
এই স্তরের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য হইতেছে-ন্বরমব্যন্থিত অঘোষ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনির ঘোষবং- 
ধ্বনিতে রূপান্তর । ষেমন--ভোদি, হোদি=ভবতি; জবা-বথ| 

মধ্য উপস্তরের কালসীমা হইতেছে আল্গুমানিক ১০০-৩০০ খ্ৰীষ্টাব্দ । চীনীয় তুকিস্থানে৷ 
প্রাপ্ত “নিয় প্রাকৃতে” ও শক-কুষাণদের খরো্ঠী প্রত্বলিপিতে এই সময়ের ভাষার নিদৰ্শন৷ 
পাওয়া! যার । উত্তর-পশ্চিম। বা গান্ধারী উপভাবার এইগুলি লিখিত। এই স্তরের, 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে স্বর মধ্যস্থিত ঘোষবৎ বাঞ্জন ধ্বনির উদ্মবর্ণে পরিবর্তন । যেমন, 
ভগবতো-ভগ-বতঃ ; নগ'রকস-নগরকম্য | 

নিয়া প্রারুত প্রধানত খরোগিতে এবং অন্ন ত্রাঙ্গীতে লিখিত। এই প্রাক্লতে 
স্বরমধ্যস্থিত ব্যগ্চনধ্বনির উদ্মীভবন আরে! ব্যাপকভাবে হইয়াছে। বযেমন_অনেগণ্ি 
অনেক, পহুড--প্রভৃত, অবগ-জ.-অবকাশ। 

অন্ত্য উপস্তরে স্বরমধ্যস্থিত উদ্মীভূত অল্পপ্ৰাণ ব্যঞ্জন লুপ্ত হইল এবং মহাপ্রাণ বর্ণ হ- 
কারে পরিণত হইল। 
ট যেমন, মঅ-<মগ'-<মৃগ; সঅল-সগ'ল-সকল? লহু“লঘু$ জহা-যথা। এই 

উপস্তরের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইতেছে সাহিত্যিক প্রাকৃত। প্রাকৃত বলিতে সমগ্র মধ্য 

ভারতীয়-আার্ষ ভাষাকে বুঝাইলে ও বররুচি, হেমচন্দ্ৰ প্ৰমুখ বৈয়াকরণেরা সাহিত্যে ব্যবহৃত 
প্রাকৃতেরই ব্যাকরণ রচনা করিরাছিলেন। সংস্কৃত নাটকে ও জৈন সাহিত্যে এবং গাথ। 
সপ্তশতী, সেতুবন্ধ, গৌড়বধ প্রভৃতি কাব্যে আমর! বিভিন্ন প্রারুতের নিদর্শন পাই । 
মহারাষ্ট্র, শৌরসেনী অর্বমাগবী, মাগবী ও পৈশাচী প্রাকৃত হইতেছে মূলত সাহিত্যিক 
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প্রাকৃত। মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী দক্ষিণ-পশ্চিমা ভাষার উপর প্রতিষ্টিত। অধধমাগবী 
ও মাগবীর মুলে ছিল যথাক্ৰমে মধ্য-প্রাচ্যা ও প্রাচ্যা ৷ উত্তর-পশ্চিমার সঙ্গে পৈশাচীর 
নিকট সম্পর্ক রহিরাছে । সাহিত্যিক প্রাকৃত কথ্য ভাষা রূপে ব্যবহৃত হইত ন ৷ 

বৈয়াকরণের| মহারাষ্ট্রাকে মূল প্রাকৃত ধরিয়া অন্যান্য প্রারুতের বিচার করিয়াছেন ৷ 
দণ্ডী কাব্যাদর্শগ্রন্থে বলিরাছেন-__মহারাষ্ট্র দেশের ভাষাকেই উত্তম প্রাকৃত বলিয়। জানিবে। 
সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত কবিতাগুলির অধিকাংশই মহারাষ্ট্রাতে লেখ| গাথ। সপ্তশতী 
(গাহা সতত ), রাবণবধ (রাবণবহে। ), গৌড়বৰ ( গৌউড়বহো| ) প্ৰভৃতি প্ৰাকৃত কাব্যের 
ভাষাও মহারাষ্রী প্রাকৃত । গোদাবরী প্রদেশের কথ্য ভাষ| অবলম্বনে এই প্রারুতের উদ্ভব | 
হইরাছিল। = | 

মহারাষ্্রীতে স্বরমধ্যগত বাঞ্জনধ্বনির ব্যাপক লোপ ঘটিযাছে। শব্দও ধাতুরূপে 
কিছু কিছু প্রাচীনত্রের নিদর্শন এই প্রাকৃতে পাওয়া যার ৷ 

মহারাস্্বীর সঙ্দে শৌরসেনীর বিশের পার্থক্য নাই। তবে শৌরসেনীতে সংস্কৃতের 
প্রভাব লঙ্গগীর । মধ্যদেশ সংস্কৃত চর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। এখানেই শৌরসেনী 
প্রাক্লতের উদ্ভব হইয়াছিল। শোৌরসেনীতে স্বরমধ্যস্থিত দ-কার ও ধ-কার লু হয় নাই। 
এখানেই অহারাস্্ী সঙ্গে শৌরসেনীর মৌল তফাত রহিয়াছে। যেমন, গচ্ছদি (শো), 
গচ্ছই ( মহ! )<গচ্ছতি; কবেদি ( শৌ ), কহেই (মহা )-কথরতি। শৌরসেনীর আর 
একটি বৈণিষ্টা হইতেছে সপ্তমীর একবচনে_মৃহি-এ স্মিন্‌ ( মহারাত্ত্ৰীতে-স্মি ) বিভক্তির 
প্রয়োগ । 

মহারাঞ্জীতে বৈদিক স্বরাঘাত এবং শৌরসেনীতে লৌকিক সংস্কৃতের শ্বাসাঘাত রক্ষিত 
হইয়াছে । ব্বরমধাস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হওয়ার ফলে মহারাষ্্ী প্রারুতের মাধুর্য সমধিক। 
এজন্য নাটকে প্রাকৃত গানগুলি এই প্রাক্লতে রচিত। কারণ গানে স্থ্র, মাধুষ এবং 
আবেগই প্রধান বিচায ৷ 


মহারা/রী প্রীকৃতের সাধারণ বৈশিষ্টাপুলি নিয়ে নিৰ্দেশিত হইল ১ 

(ক) স্বরমণ্যবৰ্তা অল্পপ্ৰাণ অঘোষ ব্যঙ্জনের লোপ | 

যথ|---প্রাক্ত>>পাউঅ ; লতা>>লঅ| ; প্রন্থৃতিসপহুই ; হৃদয়>হিঅঅ ৷ 

(খ) স্বরমধ্যবর্তী মহাপ্রাণ বর্ণের হ-কারে রূপান্তর ৷ 

যেমন, কথম্‌>কহং; মুখলসমুহু 3;  মেঘলমেহ অভিনবঅহিনব) নাথ১স্ণাহ্‌) 
রুধিরসরুহির | i 

(গ) ক্ষ>্চ্ছ হয়। 

যেমন, ইন্দুস্উচ্ু ; কুক্ষিহুচ্ছি প্রেক্ষতেগেচ্ছই। 


৫২ 1; _, বাংলা ভাবাতৰ্বের ইতিহাস 
: ঘট সহ তন্ত-সতাহ; A ane দহ EE 
'_'(ঙ) ‘কৰ্মবাচ্যের ‘য’ বিকরণ->ইজ্জ হর নু 81 1 
যথা, রন | 
(6) সপ্থনী বিভক্তির স্থিন্‌সসস্থি হয়। ক কর 
যথা, পুত্ৰস্মিনপুত্তস্মি | বন bf ED 
ছে) তুগ্দূস্উম্‌_কৰ্ভ,ম্‌ম্কাউং।" ৰু 
শৌরসেনী প্রাকৃতের বৈশিষ্ট =_ 
(ক) স্বরমধ্যবর্তী দ দ-কার ও ধ-কার রক্ষিত। 
যথা__মরকতমরগদ ; প্রভৃতি>পহুদি ; কথম্১কধং ; নাথ-স্পাধ । 
(খ) ক্ষক্খ_ ইচ্ষুসইক্খু; প্রেক্ষতে>পেক্খদি ; দক্ষিণ=স্দকৃখিণ |: 7 
গে) কর্ণবাসের ‘ব’ বিকরণ৯সঈর হর- গম্যতেসগমীরদি$ দীয়তে দিজ্জদি; 
758 nS 50 TE 
_(ঘ) জুই, উঅ__কছুজ, করিত কত ৷ এ 
(ঙ) কল কর্তকরিছং ; গন্ধম্‌্গমিছুং। 


. মৃথুৱার নিকটবর্তী শূৱমেন্‌ অঞ্চলের ভাবাই শৌরসেনী প্রাক্বতু নামে: অভিহিত ৷ 
সঙ্গত নাটকে মহিলাগণ, বিদ্যুক এবং দৈবজ্ঞ শৌরদেনী প্রারুতে কথাবার্তা -বলিতেন ৷ 
কপূরমঙ্করী নাটকে র’জ| ও এই প্রাক্লতে কথ| বলিরাছেন। একই কথাভাদ| হইতে 
(লৌকিক সুংস্কত ও.শৌরসেনী প্রাক্বতের্‌ উদ্ভব হইরাছে। এন্ত অন্তান্য "প্রাকৃত অপেক্ষা 
শৌরসেনী, পরাতে সংস্থৃতের প্রভাব বিশেষভাবে লক্গশীর । ৰ 

বৈয়াকরণের|,আাবম্ভী,নামে আর একটি প্রারুতের কথ।-বলিরাছেন। ই প্রাকৃতে 
মহারাষ্ট্রী এবং শৌরসেনী এই উভয় প্রাকৃতেরই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। 

মাগনী প্রাকৃত_পূর্ব অঞ্চলের প্রাকৃতের নাম নাগৰী ৷. প্রাচীন ae Ry ভাষার 
উংস স্থল বলিয়া অনুমিত হর | নাটকে মাগনী প্রাকৃত অশিক্ষিত নিয়ন্তরের লোকের 
ভাব! । মাগীর কতকগুলি উপভাষাও রহিয়াছে__বেমন,- মৃচ্ছকটিকের কী, বা টাক্কী 
ভাষ! । তাছাড়া শাবরী, চাণ্ডালী, শাকারী প্রভৃতি উপভাষারও পরিচয় -প্লাওয়া যার। 
ধবনি-প্রিবর্তন:. রীতিতে, অন্তান্ত, প্রাকৃত হইতে মাগনী প্রাকৃতের কতকগুলি স্বতন্ 
বৈণিষ্টা রহিয়াছে। মনে হয় অপভ্ৰংশ যুগে পূর্বাঞ্চলের শিক্ষিত লোকেরা মাগীর পরিবর্তে 
শৌরসেনী অপভ্ৰংশ ব; অবহট্ট সাহিত্যে ব্যবহার করিতেন। ৪৪ প্রারুতের প্রধান 
বৈশিষ্টাগুলি এই 
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(ক) স, য>শ_ভৰিষ্যতি>ভবিশ্‌শদি ; পুত্ৰস্ত>পুত্তণশ; দির 

(খ) র>ল_পুরুষঃ> পুলিশে; গরুড>গলুড় ; শযরে>শমলে , চারুদত-সচালুদত্ত। 
র>ল.এ পরিবর্তন,পালিতে এবং বৈদিক সংস্কৃতেও লক্ষণীর | 

গে) বিনৰ্গবুক্ত পদান্ত অ>এ হর- ঈশ্বরঃ-সঈশলে। 

(ঘ) “ঘ” এর কোন পরিবর্তন হয় না এবং জ-স্ব হর। যেমন, যথাস্যধা ; 
জানাতি-স্যাণদি ;; জনপদস্বণবদ | 

(৬) দ্য, জঁ, যঁস্য্য হয়_অদ্য, আধসঅব্য ; মছ্যা-স্মযা $ দুজন>দুযাণ। 

(চ) ণা, হা,.জ্ঞ, গু>=ঞ্ঞ--পুণা=পুঞ্ঞ ৷ কন্যকা>কঞ্ঞক|; রাজ্ঞ 
লঞগে৷| ;। অগ্ললিঅঞ্ঞলি। 

ছে)  পদমধ্যহ্থিত চ্ছ>শ্চ হয়_পৃচ্ছদি>পুশ্চদি; ইচ্ছতি>ইশ্চীঅদি ৷ 

(জে) ,.ষ্ট>ণ্ট, শট--হঠশুদ্টু বা শুণ্‌টু ; কষ্ট-সকন্ট, কশ্ট । 

(ৰ) : ক্ষ>স্ক, শক_ প্রেক্ষতেসপেস্কদি, পেশ্কদি ; পক্ষ>পশ্‌ক । 

(এ) শৌরসেনীর মত পদমধ্যস্থিত দ ও ধ মাগবীতে বজার থাকে । 

(ট) যুচ্ছকটিক নাটকে শকারের ভীষ। শীকারী ৷ এই উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য 
ষটার একবচনে ‘আহ’ বিভক্তির প্রয়োগ । যেমন, পুলিশাহ-পুরুবস্ত ; চালুদত্তাহ- 
চার্্দত্তস্থা। 

(5) শ্বাধিক ‘ক’ প্রত্যয়ের ব্যবহার__ভন্টকে-ভর্তকাঃ । 

(ড) অতীতকাল বাচক কুদন্ত ত>ড হয়_কডক্ৃত। গজ 

‘জৈন প্রাক্ৃত--বৌদ্ধধৰ্মাবলদ্বী হীনবানপদ্বীদের নিকট পালিভাষ। যেমন পবিত্র, প্রাচীন 
জৈন সম্প্রদায়ের নিকট ও প্রারুত ভাষা ছিল সেইরূপ পবিত্ৰ । অর্নমাগবী, জৈন মহারাষ্ট্র, 
ও জৈন শৌরসেনীতে জৈনগ্রন্থ সমূহ রচিত হইরাছে। জৈনবর্মাবলম্বী বৈয়াকরণেরা 
অর্ধমাগবীকে তীহাদের শাস্ত্রের ভাষা বলিয়া আৰ্য প্রাকৃত নামে অভিহিত করিরাছেন। 

অৰ্দ মাগী প্রাচীনতম জৈন স্ত্রগুলি অর্ধ মাগধীতে রচিত । শুরসেন ও মগধের 
মধ্যবৰ্তী অঞ্চলের উপভাষ| হইতে অর্ধমাগবী উদ্ভুত হইয়াছে মহারাষ্ট্র-শৌরসেনী 
অপেক্ষা এই গ্রারুতে প্রাচীন ব্যাকরণের লক্ষণ বেশী মাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে । অশ্বঘোষের 
নাটকে প্রাচীন অধ্মাগধীর ব্যবহার পাওয়া যায়। জৈনেরা মনে করেন, মহাবীর যে 
অর্ধমাগবীতে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই মূল ভাষা এবং অন্যান ভাষাসমূহ এই 
প্রাকৃত হইতে উদুত হইয়াছে। অর্ধমাগৰীতে শৌরসেনী ও মাগধী উভয় প্রারুতেরই 
লক্ষণ রহিয়াছে । যেমন, 

কে) র,.ল ছুরেরই প্রয়োগ পাওয়া যায় । 


== 


৫৪ বাংলা ভাষাতত্বের হাত্হান 


(খ) ধ, শ-স্স হয়। 
বিসর্গঘুক্ত পদান্ত অ-কার ‘এ’ এবং ‘ও’ ছুইই হত । 

(ঘ) স্বর মধাবর্তী ‘গ’ কখনও কখনও রক্ষিত £_লোগংসিলোকস্মিন্‌; অসোগ= 
অশোক 

() স্ম-ংন-_আংদিএঅন্মি। 

(চ) স্বরমধাবতী লুপ্ত বাঞ্চনের ফলে র-শ্ৰুতির আগম ঘটে__যেঘন, হৃদয়হিরঅ 
সাগর>দায়র ; শত-স্শর | 

(চ) শানচ, প্রত্যয়ের ব্যবহার ও কদাচিৎ মিলে | যেমন, পুচ্ছমানে। 

(জ) মূৰ প্তীভবনের প্রয়োগ ও লক্ষণীর-_উবধ--ওদড ( শৌরসেনী ওসহ ) 

জৈন মহারাষ্রী-_শেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের শান্্বহিভূ্ত গ্রন্থসমূহ বে ভাষার 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহ। মহারাসথীপ্রাক্কতেরই একটি রূপ! এজন্য ইহাকে বল। হয় জৈন 
মহারাষ্ট্রী। জৈন মহারাষ্রাতে অধরাগবীর অনেক বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 
তুমৰ্থের-ইত্ত,, এবং অসমাপিকা ত্রিয়ার_ ইত! প্রতার। তাছাড়া ক্গ হ্য়। 

জৈন শৌরসেনী_ দিগন্ধর সম্প্রদারের শাহ্বীর গ্রন্থের ভাষার সঙ্গে শৌরসেনী 
প্রারুতের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা বায়। যেমন, কর্তৃকারকের একবচনে ‘ও’ বিভক্তি; 
ত, থ স্থানে বথাক্রমে দ, ধ হয়। এই হেতু ইহাকে বলা হর জৈন শৌরসেনী। তবে 
জৈন শৌরসেনীর সঙ্গে অধমাগবীর ও কতকাংশে সাদৃশ্য রহিরাছে। 

পৈশাচী প্রাকৃত--পৈশাচী শব্দটি নিম্নলিখিত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে--(ক) ভূত 
ভাষা (অৰ্থাৎ দানবের ভাষ! )। (খ) বর্বরদের ভাব| এবং ইহার অন্ততূক্তি কতকগুলি 
পভংশ ভাষা ; (গ) বৈয়াকরণিকদের মতে পৈশাচী উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি 
উপভাষা। চুলিকা পৈশাচী ইহার অন্তর্গত একটি বিভাবা। লোক সাহিত্যে এই 
প্রাকুতের ব্যবহার ছিল। উত্তর-পশ্চিম বা গান্ধারী প্রাকৃতের সঙ্গে পৈশাচীর সাদৃশ্য 
দেখিতে পাওয়া যার । প্রাকৃত ব্যাকরণে পৈশাচী প্রারুতের লক্ষণ আলোচিত হইলেও 
সাহিত্যে পৈশাচী ভাষায় রচিত কোন লেখ| পাওয়া বার না। মনে হয়, লোকসাহিত্যে 
এই প্রাক্বতের বাবহার ছিল। আনুমানিক খ্ৰীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গুণাঢা বিভিন্ন 
রূপ কাহিনী একত্রিত করিয়া পৈশাচী প্রাক্লৃতে “বড্ডকহা” (বৃহৎ কথ।) রচনা 
করিয়াছিলেন । মূল গ্রন্থখানি বিলুপ্ত হইলেও কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে কাহিনীগুলি 
রক্ষিত হইয়াছে। ক্ষেমেন্দ্রের বৃহতকথামঞ্জরীতে ও দোমদেবের “কথাসরিৎ সাগরে" 
এই গ্রন্থের সংস্কৃত রূপান্তর পাওয়| যায়। কবি বাণভট্ট, দণ্ডী ও স্থবন্ধু গুণাঢোর 
উল্লেখ করিবাছেন। গোবর্ধন আচাৰ্য আধাসপ্তশতীতে গুণাঢোর বন্দনা করিয়াছেন । 


মধ্য ভারতীয় আৰ্য ভাষার সাবারণ লক্ষ্মণ ৫৫. 


পৈশাচীর প্রধান লক্ষণগুলি এই £_ 

ক) স্বর মধ্যবর্তী ঘোববৎ ব্যঞ্জনের অবোষবর্ণে পরিবর্তন _রাচাএরীজ1$ নকর“ 
নগর ; কন্তপ্লএকন্দর্প ; মাথপে৷<মাধৰে| । 

থে) ণ>ন হয়-_তলুনী <তক্লী ! 

(গ) ক্তা>তুন--কাতুনশ্ক্বত্ব । গন্তন-গত্থা ৷ 

(ঘ) স্বর ভক্তির উদাহরণ মিলে__ভারির।-ভাষা) কসটংএকষ্টং। 

($) পৈশাচীতে স্বর মধ্যস্থিত ব্যঞ্জন লুপ্ত হর.ন| ৷ মহাপ্রীণবর্ণ হতে পরিবতিত হয় 
নাই। ল স্থানে ল' হর । মাগনী প্রাক্কতের মত জ্ঞ, হা ঞ্ঞ হর | যেমন, পুঞ্ঞল 
পুন্য ; রুঞঞে৷| = বাজ্ঞ। । রর 

প্রাচীন সংস্কৃত নাটকগুলিতে প্রাকৃতের ন্বাধ ব্যবহার যে হইয়াছিল তাহ! অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই! কারণ নাট্য শাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী ভদ্র ও ভদ্রেতর চরিত্রের সংলাপের 
আধো বিভিন্ন গ্রারুতের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। শিষ্ট সমাজে মাৰ্জিত ভাষার সহিত প্রাক্ৃত 
জনের অমার্জিত ভাষার বৈষম্যহেতু চরিত্রগত বিভিন্ন ভূমিকার সংলাপের ভাষা ও ছিল 
‘ভিন্ন। সংস্কৃত নাট্যকারগণ যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আঞ্চলিক প্রাকৃতকে তাহাদের রচনায় 
বাবহার করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই সমন্ত প্রাচীন সংস্কৃত নাটক । বল| নিষ্প্রয়োজন 
বে এই সংলাপ ছিল সাহিত্যিক_প্রীকৃত জনের কথ্য ভাষার সহিত তাহার পার্থক্য 
ছিল প্রচুর ৷ ও 

অপত্রংশ__বৈরাকরণ পতঞ্জলি “অপত্রংণ” বা “অপজষ্ট” শব্দটি মধ্য ভারতীয়-আর্ধ 
ভাষায় কথ্য ভাষার অর্থে ব্যবহার করিরাছেন।- অপভ্ৰংশ কথাটির অর্থ সংস্কতের আদৰ্শ 
হইতে ভষ্ট। ইহাকে ইতর জনের ভাষা রূপেই গণ্য করা হইত। প্রাকৃত বৈরাকরণেরা 
এই অর্থেই অপভ্ৰংশ শব্দটি ব্যবহার করিরাছেন। ওড়িশার অধিবাসী বৈয়াকরণ 
মার্কপ্ডেয়ের ( সগ্চদশশতক ) “প্রাক্ৃতদর্বস্বতে অপভ্রংশের বিস্তৃত আলোচন! রহিয়াছে। 
‘কিন্তু প্ৰীয়াসৰ্ন এবং অন্তান্ত ভাষাবিদ্গণ মধ্য-ভারতীয় আঁ্ধের শেষ স্তরকে অপভ্ৰংশ নাম 
দিয়াছেন, এবং প্রত্যেকটি আঞ্চলিক প্রাকৃত ও তদছুত আধুনিক ভাষার মধ্যবর্তী এক 
একটি অপত্রধশের অস্তিত্ব কল্পন| করিয়াছেন। } 

বেমন__সাগবী প্রারুতমাগবী অপজ্রংশ>বাংল। ; শৌরসেনী প্রাকৃত শৌরদেনী 
অপজ্রংশ>হিন্দী ; মহারাষ্রী প্রাকৃত মহারাষ্ট্র অপভ্রংশসমারাঠী ; সৌরাষ্ট্রী, লাটি 
নাগরক অপজ্রংশস>রাজদ্থানী ভাষাবৰ্গ ; অবমাগনী প্রাকৃত অধ মাগধী অপজ্রশ> 
অবীস>পূৰীহিন্দী ৷ প্ৰাকৃত ব্যাকরণে অপজ্রংশের বে নমুন! পাওয়| যার, তন্মধ্যে কতকগুলি 
প্রাচীন এবং কিছু অংশ অর্বাচীন। কালিদাসের বিক্ৰমোবণী নাটকে কয়েকটি গান অপভ্ৰংশে 


৫৬ বাংলা ভাষাতনব্বের ইতিহাস 


রচিত। নিয়া (Ni) ) প্রাকৃত ও বৌদ্ধ সংস্কৃতের সন্ধে সাহিত্যিক অপভ্ৰংশের ঘনিষ্ঠ 
মিল আছে। বৈরাকরণের| “নাগরক” অপভ্রংশকেই মুখ্য ধরিরাছেন। অন্যান্য আঞ্চলিক 
অপুল্ৰংশগুলির নাম হইতেছে ব্ৰাচড়ক,; বৈদভাঁ, উপনাগরক, পাঞ্চালী, গৌড়ী 
প্রভৃতি। এই অপত্রংশগুলির মধ্যে কেবলমাত্র নাগরক ও শৌরসেনী অপভ্ৰংশের নিদৰ্শন 
পাওয়া গিয়াছে। 

অর্বাচীন অপভ্ৰংশই আধুনিক ভারতীয়-আৰ্য ভাষার অব্যবহিত পুর্বব্ূপ। ইহাকেই 
লৌকিক ৰ| আবহট্ঠ বল! হয়। 

অপভ্ৰংশে সংস্কতের প্রভাব খুবই কম। সপ্তম শতক হইত চতুৰ্দশ শতক পর্যন্ত 
অর্বাচীন অপভ্ৰংশ বা অবহট সমগ্র উত্তর ও পূর্ব-ভারতে লৌকিক সাহিত্যে প্রচলিত ছিল৷ 
বিদ্যাপতি অবহটে কীতিলত৷ রচনা করিরাছিলেন। অপভংশের একটা প্রধান লক্ষণ 
পদান্ত ও-কারের সংবৃত উচ্চারণ । দ্বিতীয় লক্ষণ পদ্যে অন্ত্যান্সপ্রাস। তৃতীয় লক্ষণ 
শব্দের প্রয়োগে বিভক্তিহীনতা। অপভ্রংশের ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্টযগুলি হইতেছে 
রহ. 

(ক) প্রথমার একবচনে বিভক্তিহীনত। ; কখনো কখনে। “উ" বিভক্তির প্রয়োগ ৷ 

(খ) ক্ষুদ্ৰাৰ্থক “ইক” প্রত্যরযোগে স্ত্রীলিদ্দের শব্দ-ঠন ৷ 

গে) শব্দরূপের সরলীকরণ ৷ 

(ঘ) ষষ্ঠার একবচনে “-হ” বিভক্তির ব্যবহার ৷ 

(৬) স্বাধিক প্রত্যয়ের বহুল প্রয়োগ ন 

(চ) বিভিন্নকালের অর্থে শতৃ-প্রতারান্ত পদের প্রয়োগ ৷ 

ছে) স্বরমধ্যবর্তী মস্ব_কমল২৯কবলু। 

জে) অ-কার ও উ-কারের পূর্বে ম-কারের লোপ- বমুনাঁজউনা; দুর্গম” 
দুগগউ। 

(ঝ) ব>>্উ-স্বভাব>স্সহাউ ; আহব>আহউ | 

(4) দীর্ঘ স্বরের হ্ম্বতা__বাণিজাস্বণিজ্জ ; কারণসকরণ । 

(ট) অন্ত্য ‘ই’ ও ‘উ’ আন্তনাসিক রূপে উচ্চারিত--ভণতি>>ভণই । 

ংস্কৃত একটি সুসংবদ্ধ মাৰ্জিত এবং শিষ্ট জনসাধারণের ভাষ|। ব্যাকরণের কৃত্ৰিম 
শাসনের কঠোর নিয়মের শৃঙ্খলে ইহ! বাধা |. অপভ্ৰংশ ছিল জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত 
একটা লোকায়ত ভাষা। পতঞ্জলির মহাভায়ো সংস্কৃত শাস্ত্রবানের সাধু ভাষা, অপভ্ৰংশ 
শ্াপ্ৰহীনের চলিত ভাষা । ভাষ! যতই বিশ্লেষণমূলক (8081)1081) হইয়া উঠে, প্রতার 
ও বিভক্তি স্বাভাবিক নিয়মে পরিহার করিতে থাকে। বিভক্তিহীন শব্দের প্রয়োগ 


মধ্য ভারতীর-আর্ধ ভাষার সাধারণ লক্ষ্মণ ৫৭ 


জাৰ্মানিক ভাষা গোষ্ঠীতেও লক্ষ্মীয় । অপভ্ৰংশের জঠর হইতে নব্য ভাঁরতীয়-আর্যভাষাপুলি 
উদ্ভূত’ হওয়ার পর ও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া অপভ্ৰংশ ভাষা সাহিত্যের বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত 
ছিল । অপভ্ৰংশ যখন বিবর্তনের ফলে অবহট রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তখনও তাহাতে 
সাহিত্য রচিত হইরাছে। অপভ্ৰংশ একদিকে সাহিত্যিক প্রারুতের পরবর্তী, অন্যদিকে 
নব্য ভারতীয়-আর্ধ ভাবার পূর্বরূপ। একমাত্র শৌরসেনী ও নাগরক অপভ্ৰংশ ছাড়! 
অন্য কোন প্রাকুতের অপন্রংশ স্তরে রচিত কোন সাহিত্য আমর! পাই না। 

(১) ব্ররুচির «প্রাকৃত প্রকাশে”? অপভ্ৰংশের উল্লেখ নাই। হেমচন্দের “সিদ্ধ 
হেমশব্দানুশীসন” গ্রন্থে অপত্রধশের আলোচনা রহিয়াছে। হেমচন্দ্ৰের সমসাময়িক 
পুরুষোত্রমদেব (দ্বাদশ শতাব্দী) তাহার “গ্রাকৃতান্থুশীসন’ গ্রন্থে সপ্তদশ-অষ্টাদশ অন্যায়ে 
নাগরক, ব্ৰাচড়ক ও উপনাগরক অপভ্ৰংশের বৈশিষ্ট্য সমূহ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 


(১) নাগরক অপত্রধশের বৈশিষ্টা-_ 
(ক) শ, ষ>স; যলীজয নলৰ | 
(খ) লিঙ্গ সম্বন্ধে কোন নিৰ্দিষ্ট নিয়ম নাই। 
(গ) তৃতীয়ার একবচনে এ বিভক্তি (এন )। 
(ঘ) অ-কারান্ত পুংলিদ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দের কতৃ'কারক ও কর্মকারকের একবচনে 
“উ” বিভক্তি হ্য়। : 
(ঙ) সীলিদ্গ শব্দের কতৃকারক ও কর্মকারকের বহুবচনে “উ” বিভক্তি হয়। 
(5) স্বাৰ্ধিক প্রত্যয় ডা, ডি, উল্ ব্যবহৃত হয়। 
ছে) আত্মনেপদের প্রয়োগ নাই; সৰ্বত্ৰই পরস্মৈপদের বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। 
(জে) বৰ্তমাম, অতীত ও ভবিস্তাংকালে শত্‌ প্রত্যয়ের বাবহার। 
(২) ব্রাচড়ক অপত্রধশের বৈশিষ্ট 
(ক) ষ, স>ুশ। 
(খ) পদের আদিতে ত>ট, ড>দ রূপে উচ্চারিত হ্য়। 
(গ) চ-বর্গের ধ্বনি সমূহ তালব্যবর্ণরূপে উচ্চারিত হয়। 
(৩) উপনাগরক অপত্রধশে নাগরক ও ব্ৰাচড়ক উভয়েরই বৈশিষ্টাসমূহ লক্ষণীয় ৷ 


সপ্তম অধ্যায় 
নব্য ভারতভীয়-আর্য 


মধ্য ভারতীয়-আব ভাষার অন্ত্যস্তর অর্থাৎ অর্বাচীন অপভ্ৰংশ হইতে খ্ৰীষ্টীয় দশম- 
স্বাদশ শতকের মধো নবা ভারতীয়-আর্য ভাবা রূপে বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া অসমীয়া, 
গুজরাটা, মারাঠী, পাঞ্জাবী, কান্মীরী, সিন্ধী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার উদ্ভব ঘাটল। নব্য 
ভারতীর-আর্ধ ভাষার প্রথম লৈখকগণ লৌকিক ভাব| অবহট্‌ঠে ও সাহিত্য বচন৷ 
করিরাছিলেন। 

নব্য ভারতীয়-আর্ষ ভাবার সাধারণ লক্ষণ 

(১) মধ্য ভারতীর-আর্ ভাষার যুগ্ম ব্যঞ্ধন প্রারই একটি ব্যঞ্চনে রূপান্তরিত হইল 
এবং পূর্বের হসবন্বর দীর্ঘ হইল। 

যেমন, বন্না>বগ্‌গা>বাগ ; কন্ষকককৃথ৯কংখ১সকাথ । কিন্তু পাঞ্জাবী ও পশ্চিমা 
হিন্দীর কোন কোন উপভাবার যুগ্ম ব্যঞ্চন ধ্বনি রক্ষিত আছে--'অদ্য>>অজ্জ>>অজু; 
অষ্ট>অটঠ>অটঠ ; রক্ত্রভ-স্রতু। 

সরলীকরণের ফলে সিদ্ধীতে পূৰ্বস্বর দীর্ঘ হর নাই__বেমন, অগ্য--অজ্জসঅঙ্কু ; 
রক্ত-স্রত্ত-স্রতু || 

(২) যুগ্ন ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী নাসিকা বর্ণ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে আল্পনানিক করিনা 
লুপ্ত হইযাছে। কিন্তু পাঞ্জাবী ও সিন্ধীতে এই পরিবর্তন হর নাই। যেমন, কণ্টক> 
কণ্টঅ>কীট|; কিন্তু সিন্ধীতে কণ্ডে| ; দন্ত-স্দান্ত ( এ৷-ব| )> দাত; কম্পকীপ ; 
কিন্তু সিন্ধী ও পাঞ্জাবীতে কঙ্ব,; হেমন্ত>হেবন্ত (প্র )হেও২_পাঞ্জাবীতে-হিউন্দ । 

(৩) পদমধাস্থিত ই, ঈ+অ, আই (ই); উ, উ+ অ, আ>>উ ডে) হইল। 
“যেমন, মুত্তিকাসমট্রিআ১সমাটি ; দ্বত>ণিঅস্দী | 

(৪) পদান্ত স্বরধ্বনি বিকৃত অথব| লুপ্ত হওয়ার ফলে লিঙ্গ পার্থক্য বহু ক্ষেত্রেই 
রক্ষিত হয় নাই। কতকগুলি ভাবার শুধু পুংলিঙ্গ ও স্বীলিঙ্গের ব্যবহার আছে কিন্ত 
লিঙ্গ পাৰ্থক্য সংস্কৃতের অনুগামী নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দ 
স্বীলিদ্দে পরিবতিত হইরাছে। 

যেমন__অগ্রিঅগগিআগি (প্রা-বা); হিন্দী আগ, পাঞ্জাবী অগ্গ। আবার 
“কোথাও কোথাও একই শব্দের পুংলিঙ্গ বা স্্রীলিদ্দের রূপ পাওয়। যায়। 


নব্য ভারতীয়-আৰ্য ৫৯ 


যেমন, ইক্ষু>ইক্খ ( পুংলিঙ্গ--পাঞ্জাৰী ), উদ ( মারাঠী ); পুংলিদগ ইক্ষু ( *উল্ষু )> 
উথ, ইখ, স্বীলিঙ্গ (হিন্দী ); পুংলিঙ্গ দেহ> দেহ, স্বীলিঙ্গ (হিন্দী, গুভরাটা, মারাঠী,)। 
দধি-স্দহী (পুংলিদ্দ- হিন্দী ); দবিসত্বীলিদ্ দহী, দইী (পাঞ্জাবী); দধিসস্বীলি্গ 
ড্হী (সিন্ধী ) ্ট 

(৫) পদান্ত স্বরধ্বনির পরিবর্তনের জন্য সংস্কতের শব্দৱপের বিভক্তির নিদর্শন যাহা 
অপভ্ৰংশ স্তর পর্যন্ত বজায় ছিল তাহাও প্রায় লুপ্ত হইল। প্রাচীন বিভক্তির মধ্যে 
কতৃকারকে ই, উ, এ; করণে এ, এ: অধিকরণে ই, এ বিভক্তির প্রয়োগ পাওয়া যায়। 
‘অনুসৰ্গ ও অনুসৰ্গ জাত নূতন বিভক্তির দ্বারা বিভিন্ন কারকের অর্থ জ্ঞাপিত হইল। 
প্রাচীন বগী বিভক্তির চিহ্ন চিৎ পাওয়| বার । 

যেমন, ক্ষণস্য>>=খণহ (প্রা-বা); গগনস্ত>গঅণহ (প্র-কা),- চৌরস্ত>চুরস 
€কাশ্মীরী ); চৌরাণ'ম্স্চ্রণ ( কাশ্মীয়ী ); গুহাণাস্১স্ঘরন্‌, ঘরউ, ৷ অল হি; 
ঘর] (পাঞ্জাবী, গুজৱাটী, রাজস্থানী )। 

(৬) নবজাত কয়েকটি বিভক্তির উৎস হইতেছে স্থানবাচক বা অদঙ্গবাচক শব্দ | 
যেমন,  সঞপ্তসীতে-তঅন্তঃ ( বাংল'-অসমীয়| ); -শ্ৰাত<অন্তঃ (পাঞ্জাবী); 
মা, -মে<মধা (হিন্দী ও গুজরাটী ); তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমীতে প্রযুক্ত 
=সৌ,-সে<পম (হিন্দী ); তৃতীয়া--নে কৰ্ণ, পর্ণ (হিন্দী ও গুভরাটা )। 

(৭) অন্তান্য বিভক্তিগুলি কৃ,দ| বা অদ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন অথব| নিষ্ঠা ও শত 
প্রতারান্ত শব্দ হইতে উদুত হইয়াছে । 

যেমন, বরা বিভক্তি-লী,-জো কাষ (সিন্ধী ); -চ/-চী-চে-ক্ুত্য ( ষষ্ঠী বিভক্তি, 
মারাঠী );-আর-কার ; -এরএকের, -অৱ<কর ( ষষ্ঠী--বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়| )। 
বাংল| ও ওড়িয়ায়-কৰ্কুত ( বী-চতুষী ) ; হিন্দীতে-ক৷,-কী,-কো-কনত (ষষ্ঠী); -দা€ 
*দাত ( =দত্ত ) ( যচা, পাঞ্জাবী ) ৷ এ 

(৮) ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে নব্য ভারতীয়-আৰ্য ভাষার কারক প্রধানত ইট কর্তা | 
বা মুখ্য কারক ও তির্যক বা (01009) গৌন কারক। প্রথমা ও তৃতীয় বিভক্তি 
মুখা কারকের অন্তর্গত। বা ও সপ্তমী বিভক্তি মিলিত হইয়া গৌণ কারক হইরাছে। 
অন্রসর্গজাত বিভক্তি সমূহ গৌণ-কারকের অন্তহৃক্তি। - 

(৯) মুখ্য কারকে একবচন ও বহুবচনের পাৰ্থক্য ন৷ থাকায় পূর্ব অঞ্চলের ভাষাগুলিতে 
বহুত্ব বোধক শব্দ দ্বার। কিংব| সম্বন্ধ পদ হইতে প্রাপ্ত বিভক্তি দ্বার! বহুবচনের পদ নিপন 


হয়। 


৬০ বাংলা ভাবাতব্বের ইতিহাস 


যেমন, বাংলায়-_শিশুগণ, মান্তবের|; ওড়িয়ার--পণ্ডিতমান (মানএমানব ); 
অসমীরার__বোরএবহুল; নৈথিলী--লোকনি<<লোকানাম্‌; পুরী হিন্দী--ঘোড়বন্‌< 
ঘোটকানাম্‌ ইত্যাদি। নিন্ধী, মারাঠী এবং পশ্চিমা হিন্দীতে প্রথমার বহুবচনের পদ 
প্রাচীন রীতি অন্রবারী গঠিত হয়। বেমন, হিন্দীতে বাং'<বাত| (একবচন ); বাতেঁ= 
বাৰ্তাঃ (বহুবচন ); মারাঠীতে মাল্‌ মাল৷ (একবচন ), মালাঃযালাহঃ (বহুবচন ); 
রাৎরাত্রিঃ (একবচন );  রাতী-রাত্রয়ঃ (বহুবচন); পিন্ধীতে-পিউ-=<পিতা 
( একবচন )$ পিউর-পিতরঃ (বহুবচন )। 


(১৭) কোন কোন ভাষার তৃতীরার বহুবচনের পদ রক্ষিত আছে। 

যেমন, পশ্চিমা হিন্দী__ঘোড়েঘোটকৈঃ ; পূরবী হিন্দী__ঘোড়বে-এঘোটকৈঃ ; 
ওডিরার__পুরুষে-পুরুষৈঃ। 

(১১) ক্রিয়া রূপের মধ্যে শুধু বর্তমান কাল ও অন্ভ্ঞার রূপ রক্ষিত আছে। ক্ষচিৎ 
ভবিষ্যং কালের রূপ ও পাওয়া বার । নিষ্ট! কিংবা শতৃ প্রতার যোগে ভবিষ্বাৎ কালের 
পদ গঠিত হয়। 

যেমন, চলি (চল্‌); চল্লিঅ। (পাঞ্জাবী ); চলিল ( বাংল|, অসমীয়া ওড়িয়| ); 
চলল্‌ (বিহারী ); চাল্ল। ( মারাঠী ); চালেল্‌ ( গুজরাটী ); চলিব-চলিতব্য ( বাংলা, 
অসমীয়া, ওড়িয়| ); চলব ( মৈথিল ); হইত-ভবন্ত, ( বাংল| ), হোত, (মৈথিলী ) ৷ 
পাঞ্জাবী ও গুজরাটাতে ভবিষ্বা কালের প্রাচীন রূপ রক্ষিত আছে। যেমন, মৰেসী<=< 
মাররিষ্যৃতি (পাঞ্জাবী ); মার্শে। (গুজৱাটী )। 

(১২) নব্য ভারতীয়-আৰ্বের মধ্যস্তর হইতে যৌগিককালের পদ সৃষ্টি হইল। যেমন; 

ংলায়-গিরাছে, গিরাছিল ; হিন্দীতে-গর়। যা, জান্ত| হৈ; পাঞ্চাবী-জান্দাসী । 
নব্য ভারতীয়-আর্ষের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বিভাগ (Inner and outer classi- 
fication of New Indo-Aryan Languages). 

এীরস্ন নব্য ভারতীয়-আৰ্য ভাষাগুলিকে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ এই দুইভাগে বিভক্ত 
করিরাছেন। এই ব্যাপারে তিনি হোন কে (H০e৷॥৷!€) অনুসরণ করিয়াছেন। অন্তরদ 
ভাবাগুলির মধ্যে পড়ে পশ্চিম| হিন্দী ও পাঞ্জাবী। কাশ্মীরী, সিন্ধী, মারাঠী, বাংলা, 
ওড়িরা প্রভৃতি ভাষাসমূহ বহিরঙ্গ বিভাগের অন্তভূক্ত। গ্রীন নের মতে বহির্দ ভাষা 
গোষ্ঠীর আর্ধগণ ভারতে সর্বপ্রথম আসিয়| উপনিবিষ্ট হন, আর অন্তরঙ্গভাবী আর্ধর! পরে 
আসিয়া বহ্রিদ্ভাবী আর্ধগণকে তাহাদের “বাসস্থান হইতে হটাইর| দিয়| সেখানে 
নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন । 


নব্য ভারতীয়-আৰ্ষ ৬১ 


বহিরঙ্গ' গোষ্ঠীর নব্য ভারতীয়-আর্য ভাবাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি 
হইতেছে এই ৪ 
(১) পদান্ত ই-কার, উ-কার রক্ষিত আছে। 
যেমন, বাংলা__আথি-অক্ষি; বিহারী আখি, সিন্ধী অখি; কাশ্মীরী অছি। 
(২) ই-কার ও উ-কারের যথাক্রমে একার এবং ও-কার রূপে উচ্চারণ | _ 
(৩) উ-কারের ই-কার রূপে পরিবর্তন । 
(৪) অপিনিহিতির প্রয়োগ । _ 
(৫) এসআই, $৯অউ রূপে পরিবতিত। 
'_' (৬) ৬,ঞ ধ্বনি রক্ষিত। 
৷ (৭) চস>ত্স, জ৯(জ-) রূপে উচ্চারিত।. 
(৮) লসর, উড, দ>্ড, দ>জ, স্ব, সহ, স, বশ রূপে পরিবর্তন । 
(৯) যুগ্ম ব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি । | 
(১০) মহাপ্ৰাণ বর্ণের মহাপ্ৰাণ হীনতা । 
১) স্ত্ীলিঙ্গে “ই” প্রত্যয়ের ব্যবহার। 
(১২) অন্ুসর্গের সাহাযো বহুবচনের পদগঠন। 
(১৩) ভূ ও স্থ| ধাতু হইতে উদুত শব্দের দ্বার পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ জ্ঞাপন ৷ 


(১৪) সকৰ্মক ক্রিয়াপদে অতীত কালে কর্তার তৃতীয় বিভক্তির প্রয়োগ । 
(১৫) কর্মের বিশেষণ রূপে নিষ্ট'ন্ত পদের প্রয়োগ ৷ 
(১৬) “আছ” ধাতুর প্রয়োগ ৷ 
, (১৭) তদ্ধিত “ল” পরতায়ের ব্যবহার। 
কিন্তু ্রীয়ন্“নের এই তত্ব স্বীকৃত হয় নাই। নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলির দুইটি 
মাত্র উপভাষ। ব| উপভাধাগ্ুচ্ছ হইতে উৎপত্তি সম্বন্ধে যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা 
সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। শ্রীযুক্ত নীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও বহিরঙ্গ 
ভাব গোষ্ঠীর উপরি উক্ত ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য সমূহকে সাধারণ লক্ষণ বলিয়া স্বীকার 
করেন নাই। কারণ, মারাঠ| ও পিদ্ধীতে অপিনিহিতি নাই ।.. 
উই, অই, ও>অউ রূপে পরিবর্তন পশ্চিম। হিন্দীতেও লক্ষণীয়। চস, ৷ 
জজ" বাপে উচ্চারণ শুধু পূর্ববঙ্গের উপভাষার়, অসমীয়ায় ও মারাঠীতে দেখা যায়। 


লসর, ড>ড় রূপে উচ্চারণ সিন্ধী-বিহারীর মত পশ্চিমা হিন্দীতেও দুর্লভ নয়। 
স্‌, ষ>শ কেবলমাত্ৰ পূৰ্ব-মগণীয় ভাষাগুলির বৈশিষ্টা। মহাপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণহীনতা 


৬২ বাংলা ভাষাতন্বের ইতিহাস 


পশ্চিমা হিন্দীতেও লক্ষণীয় । তদ্ধিত “ন” প্রতায় অন্তরদ ও বহিরঙ্গ উভর ভাবাগুচ্ছেই 


পাওয়া যার । 
স্নীলিঙ্গ “ই” প্রত্যয়ের ব্যবহার অন্তরঙ্গ ভাবাগুলিতেও মিলে ৷ 
নব্য ভীরতীয়-আর্ষ ভাষার বিবরণ ৷ 


দরদীয় প্রভাবিত ভাষার মধ্যে কাশ্মীরে প্রচলিত কাশ্দীরী ভাষ। উল্লেখযোগ্য ৷ 
কাশী ভাষার প্রাচীন নিদৰ্শন খ্ৰীষীয় চতুৰ্দশ শতকের রচনার মিলে। কাম্মীরী ভাব। 
পূর্বে ব্ৰাহ্মী হইতে উচুত শারদ! লিপিতে লেখা হইলেও বর্তমানে ফারসী হরফে লেখ। হয়। 

পাঞ্জাবের মুখ্য ভাষা দুইটি,লহন্দী বা পশ্চিমা পাঞ্জাবী, হিন্দকী বা পূৰ্ব পাঞ্জাবী ৷ 
পাঞ্জাবী ভাষায় প্রারুতের যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির এখনও ব্যবহার রহিয়াছে। পশ্চিম। পাঞ্জাবী 
লেখা হয় শারদা লিপি হইতে প্রাপ্ত লণ্ড! অক্ষরে, আবার কোথাও কোথাও ফারসী 
লিপিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পূৰ্বী পাঞ্জাবী লেখ| হয় পুরুমুখীতে ৷ পূর্বী পাঞ্জাবীতে 
রচিত কিছু সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়। পূৰবী পাঞ্জাবীতে রচিত শিখদের ধর্ম পুস্তক 
“আদিগ্রন্থ’ বোড়শ শতকে রচিত। এই পুস্তকের ভাষার উপর পশ্চিম! হিন্দীর প্রভাব স্ুম্পষ্ট। 

সিন্ধু ও কচ্ছের ভাষা সিন্ধী সর্বাপেক্ষা রক্ষণশীল । ইহাতে পদের অন্তপ্থিত ই-কার 
ও উ-কার রক্ষিত আছে । র-কার যুক্ত ব্য্রনধ্বনির অনেক ক্ষেত্রে সমীভবন হয় নাই৷ 
সনীভূত যুক্তব/গ্মনের পূর্ববর্তী হদ্ব-দর দীর্ঘ হ্য় নাই । পূর্ববদের উপভাষার মত নহা'প্রাণ- 
বর্ণ কঠনলীর স্পৰ্শবৰ্ণে পরিণত হইয়াছে। ২০ 

রাভগ্থানে প্রচলিত ভাবাগুলির মধ্যে পশ্চিমা রাজস্থানী ব! মাড়োয়াড়ীই প্রধান ৷ 
ইহার সঙ্গে গুজরাটার সম্পর্ক নিকট। পশ্চিম রাজগ্থানীতে রচিত কিছু কিছু পুরানে। 
গাথার সন্ধান পাওয়। গিয়াছে । ষোড়শ শতকে গুজরাট পশ্চিম রাজস্থানী হইতে পৃথক 
হইয়া স্বতন্ত্র ভাষার পরিণত হয়। গুজরাটী ভাষায় লিখিত গন্য ও পদ্য রচনার সন্ধান 
মিলে চতুর্দশ শতকে । 

হিমালয়ের পশ্চিম ও মধ্য অংশে পাহাড়ী ভাষ। প্ৰচলিত ৷ কুমায়নী, গাভোয়ালী 
ও নেপালী পাহাড়ী ভাষাবর্গের অন্তৰ্গত৷ ইহাদের মধ্যে নেপালী ব| খস্কুর| উল্লেখযোগ্য । 

পশ্চিনী হিন্দীর কয়েকটি উপভাষ| আছে। যেমন, বঙ্গারু ব! হরিয়ালী, হিন্দুস্থানী 
(ক্থারপ ), ব্রজভাখা, কনৌজী, বুন্দেলী ৷ 

এই ভীষাগুলির মধ্যে মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলে ব্ৰজভাখা| ( ব্ৰজভাব| ) সাহিতা- 
গৌরবে শ্ৰে্ঠ। প্রাচীন সাহিত্যের বেশীর ভাগ ব্ৰজভাষাতেই রচিত। ত্রয়োদশ শতকে 
চন্দবর্দাই এর রচিত “প্রিখীরাজরাসৌ” কাব্যে অর্ধাচীন অপভ্ৰংশের সুস্পষ্ট প্রভাব 
রহিয়াছে । 


নব্য ভারতীয় আৰ্য ৬ 


“উদু্র সন্ধে হিন্দুস্থানীর মূলত কোন পাৰ্থক্য নাই। উদ“ ফারসী হরফে লেখা 
হয়। এই ভাবার আরবী-ফারদী শব্দের প্রয়োগ বেশি । 
পূৰবী হিন্দী বা কোশলী ভাষাবর্গের মধ্যে তিনটি উল্লেখবোগ্য--অবধী, বঘেলী ও 
ছত্তিশগড়ী প্রাচীন অবধী সাহিত্য গৌরবে সমৃদ্ধ। অবধী ভাষাকে স্বতন্ত্ৰ মধাদ! 
দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে। স্থকী লেখকগণ এই ভাষার সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। 
এই ভাষার ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে রচিত মালিক মুহম্মদ জৈনীর “পদ্মাবতী” 
এবং এ শতকের শেঘার্ধে রচিত তুলসী দাসের “রামচরিত মানস” উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ ৷ 
দ্বাদশ শতকে লিখিত কয়েকটি অনুশাসন পত্রে মারাঠী ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 
পাওয়া যায়। জ্ঞানদেব বিরচিত গীতার টীক| মারাঠী-ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ । কৌঙ্কনী, 
মারাঠীর অন্যতম উপভাষ।। ষোড়শ শতকে এই ভাষার উদ্ভব ঘটে । 
পশ্চিম-মগণীয় ভাষা ভোজপুরী কাশী ও তংপাৰ্শ্ববতী অঞ্চলে প্রচলিত) মধ্য-মগবীয় 
ভাষা হইতেছে দুইটি--মগহী -ও মৈথিলী ৷ মগহী মগধ অঞ্চলের ভাষা । এই ভাষার 
কোন সাহিত্য স্থষ্টি হর নাই । মিথিলার ভাষা মৈথিলীতে উমাপতি ওঝার “পারিজাত 
হরণ” নাটকের পদাবলী রচিত হয়। চতুৰ্দশ শতাব্দীর প্রথমপাদে রচিত জ্যোতিরীশ্থর 
ঠাকুরের “বর্ণরত্বাকর” গদ্যে রচিত ৷ 
বাংলার সঙ্গে ওড়িয়া ও অনমীয়ার নিকট সম্পর্ক। ছ্বাদ*-ত্রয়োদশ শতকে ওড়িয়া: 
মূল উৎস হইতে পৃথক হইয়| স্বতন্ব ভাষায় পরিণত হইরাছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর তাম্ৰ 
শাসনে প্রাচীন ওড়িয়ার কিছু কিছু নমুনা খাঁওষা বায়। বোড়শ শতকের প্রথমপাদে 
জগন্নাথ দাস ভাগবতের অনুবাদ করেন। পূর্ববঙ্গের উপভাঁষার সঙ্গে অসমীয়! ভাষার 
অতি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক । মাধব কন্দলী, শঙ্করদেব প্রমুখ লেখকগণের পদাবলী সাহিত্য, শ্রীকৃষ্ণ: 
কাহিনী, রামারণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ । 
প্রাচ্য উপভাষ| হইতে বিচ্ছিন্ন হই! সিংহলী একটি স্বতন্ত্ৰ ভাষারপে পরিণত হয়। 
আল্গমানিক ৪০০ খ্ৰীষ্ট-পূৰ্বাব্বে যে সমস্ত আৰ্য সিত্হলে প্রথম উপনিবিষ্ট হন, তাহাদের 
দ্বারাই প্রাচ্য উপভাষা সেখানে নীত হয়। সিংহলীর প্রাচীনতম রূপ হইতেছে এলু 
(818) সিংহলীর উপর সংস্কৃত, পালি ও তামিলের প্রভ!ব লক্ষণীয় ৷ 


আর্সেনিরার, তুকঁতে ও সিরিয়ায় ভারতীয়-আৰ ভাষার অন্তৰ্গত জিপজী (9১75১), 
বা যাধাবরী ভাষ প্রচলিত । যাযাবরদের পূৰ্ব পুরুষ খ্রীষ্টীর তৃতীয়-পঞ্চম শতকের মধ্য 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে ইউরোপ ও পশ্চিম-এশিয়ায় গিয়া বসতি স্থাপন করেন। 
জিপসী ভাষায় ইউরোপ ও এশিয়ার এ সৰ অঞ্চলের ভাষার প্রভাব সুম্পষ্ট। 


অষ্টম অধ্যায় 

‘অগদনীয় ভাষাসমূহ (Vagadhan Languages) 

প্রাচ্য প্রাক্ৃতের পূরবী শাখা হইতে মাগনী প্রারুতের উদ্ভব হইয়াছে। এই মাগনী 
পাকত হইতে মাগনী অপভ্রংশের মধ্য দিয়া বাংল|, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, মগহী ও 
ভোজপুরী-_এই ছয়টি মগদীর ভাষা উদ্ভৃত হইয়াছে। মগবীয ভাবাগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে 
ভাগ কর! হর 

(ক) পূৰ্ব-মগৰীয়--বাংল|, অনদীরা ও ওড়িয়া । 

(খ) মধ্য-মগঁদীয়-_মৈখিলী, মগহী ৷ 

গে) পশ্চিম-মগবীর__ভোজপুরী (নাগপুরিরা )। 


মগীয় CSS 


iy | ] 
পশ্চিম-মূগবীর+ মধ্য-মগবীর পূর্বমগবীয় 
(ভোভপুরী) (মৈথিলী, মগহী) (বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া) 
মগঁৰীয় ভাব!গুলির সাধারণ লক্ষণ £_শ, যব, সএর মধ্যে “এ”? পূর্বমগবীর অঞ্চলে 
এবং প্” পশ্চিম ও মণ মগদীর অঞ্চলে প্রতিষ্টিত। অসমীরার ক-ধ্বনির জিহ্বামূলীর 
উদ্মধ্বনি “খ-” (৯) রূপে উচ্চারণ । অপিনিহিতি “ই” ভোভপুরী ব্যতীত সমস্ত মগণীয় 
ভাঁষাগুলিতে রক্ষিত ) 


করণে-এ-এ' বিভক্তি, বষ্ঠীতে “কর” বিভক্তি, তির্ধককারকের বহুবচনে -ন, -ন৷ 
(নি) বিভক্তি ও সঞ্চমীতে -এ বিভক্তি প্ৰযুক্ত হয়। 

অতীতে “ল” এবং ভবিষ্যতে “ব” বিভক্তির প্রয়োগ ৷ সংস্কৃতের ভবিষ্যতের স>হ 
রূপে ব্যবহার । অতীতকালে সকর্মক ক্রিয়ার কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ এবং পুরুববাচক 
প্রত্যরগুলির ব্যবহার । / 

যেমন, দেখিলি, দেখিলাহৌ>দেখিলু, দেখিলাম। 

বিশেশ্যপদে কর্তীয় ও তির্যক কারকে পার্থক্য নাই। 

পূৰ্ব-মগৰীয় ভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য ১--ওড়িত্বা ও অসমীয়ার সঙ্গে বাংলার অতি নিকট 
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সম্পৰ্ক । দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের পর ওড়িয়া মূল উৎস হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। 


মগবীর ভাষাসমূহ ৬৫ 


ত্ৰয়োদশ শতকের তাত্রশাসনে গড়িরার প্রাচীনতম নিদৰ্শন পাওরা যায় |. পঞ্চদশ-যোডণ 
শতকে অসমীয়া বাংল| হইতে বিছিন্ন হইয়া নৃতন ভাষার মাদ৷ প্রাপ্ত হয়। এই 
সময়েই এই ভাষার সাহিত্যিক নিদর্শন মিলে ৷ উত্তর ও পূর্ববঙ্গের উপভাষার সঙ্গে অমমীয়ার 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। 

এই অঞ্চলের ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য হইতেছে__-অ-কারের “০” রূপে উচ্চারণ 
প্রতিষ্ঠিত। মাগনী প্রারুতের “শ” উচ্চারণ বথাবথভাবে রক্ষিত। ‘ই, উ” অপিনিহিতি 
নুপ্রতিষ্ঠিত। “ক্ষ” এর উচ্চারণ (কৃ)খ্য । ষঠীতেরএঅর,এর-কের বিভক্তির প্রয়োগ । 
‘অতীতে-ইল এবং ভবিষ্যতে-ইব (-অল”অব এর পরিবর্তে ) প্রত্যরের ব্যবহার । 

কর্মবাচ্যে নিষ্টান্ত অনমাপিকা (Passive Participle)—“অ!|” প্রত্যয়ের ব্যবহার | 
যেমন, দেখা (১০০০) | অহ, ও হো ধাতুর গুরোগের মধ্যে স্নিরদিষ্ট নিরম নাই । কর্তার 
এ, অধিকরণে-তে এবং ক্রিয়াপদে বচনের মধ্যে পার্থক্য ন! থাকার রীতি বাংলা এবং 
অসমীয়ার বৈশিষ্ট্য । সকৰ্মক ও অকৰ্মক ক্রিয়ার অতীতের পাৰ্থক্য শুধু প্রথম পুরুষে 
লক্ষ্য কর! যার। যেমন, সে দিলে, সে গেল। পূর্ব ও উত্তরবন্ধের উপভাষার শ-স্হ; 
চ, ছ, জ যথাক্রমে ৎস, স, জ' রূপে উচ্চারিত! চলিত ভাষায় আদিশ্বরে প্রবল শ্বাসাঘাত 
পড়ে; কিন্তু অসমীয়া ও ওড়িয়ার অনাগ্য শ্বাসাঘাতও লক্ষণীয়। যেমন, গছ-গাছ; 
রজা-রাজ।। পূৰ্ববন্গের উপভাষায়ও সময় সমর অনান্য শ্বাসাঘাত দেখা যার়। বাংলার 
বছবচনের বিশেষ প্রত্যরগুলি হইতেছে_“রা, দিগ, গুলা”? অনমীরার “বিলাক, বোর, 
হাত” ; উড়িরায় “এ, মানে” । সংযোজক অব্যর (0০010700015 10060170901) হিন 
এর প্রয়োগ কেবল 'ওড়ির| ভাষায় দৃষ্ট হয়। 

মধ্য-মগৰীয় ভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য :_অ-কারের উচ্চারণ অনেকটা পূর্ব-মগধীয় “অ” 
এর মত, উত্তর-ভীরতের অ-কারের উচ্চারণ নয়। ক্রিরাপদে কতকগুলি বিশেষ প্রত্যয় 
প্রযুক্ত হয়। সন্তমস্থচক ক্ৰিয়াপদের বহুল প্রয়োগ । ভবিষ্যংকালে অৎশত্‌ প্রত্যয়ের 
ব্যবহার | বেমন-- মৈথিলী ও মগহীতে দেখত, (দেখিবে )। এইরূপ প্রয়োগ পূর্ববল্দের 
উপভাষায়ও গাওয়া যায়। যেমন, সে কি যাইত? (অর্থাৎ সে কি যাইবে? )। 
মধ্যম পুর্লষে সম্তমস্থচক সর্বনাসের পদ “অহা” কেবলমাত্র মৈথিলীতে পাওয়া যার । 
অন্তাৰ্থক ক্রিয়া “আছ” “খিক্‌” কেবল মৈথিলী ভাষার বৈশিষ্ট, নগহীতে নাই। 
“অহ, হ্‌, হো” ধাতুর প্রয়োগ কেবলমাত্ৰ মগহী ভাষায় দৃষ্ট হয়, মৈথিলীতে নাই। মৈথিল 
কৰি বিদ্বাপতি ঠাকুর পঞ্চদশ শতকের অন্যতম বিশিষ্ট কবি। জ্োতিরীশবর ঠাকুরের 
ধৰৰ্ণরত্রাকর চতুৰ্দশ শতকের প্রথম পাদে গন্ধে রচিত হইয়াছিল! মগধ অঞ্চলের ভাষা 
অগহীতে বিশেষ কোন সাহিত্য স্থষ্টি হয় নাই। 
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৬৬ ংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 
পশ্চিম-মগধীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য ৰ 

অ-কারের উচ্চারণ উত্তর-ভারতীর অ-কারের অনুরূপ । ক্ৰিয়াপদে প্রথম পুরুষের 
একবচনে “অন্‌” প্রত্যয় ব্যবহৃত হর ( অববীর প্রভাবে )। যেমন__দেখে, দেখস্‌; 
দেখলে, দেখলস। ভবিষ্যতে স্তস্হ রূপে প্রয়োগ মিলে। অন্ত্যর্থক “বৃ” ধাতুর 
ক্রিয়ার রূপ বাট, বাড ও বা। পশ্চিম মগবের অন্তর্গত ভোভপুরী ভাষা কাশী ও 
তৎপার্থবর্তী অঞ্চলে প্রচলিত। এই ভাষার তেমন কিছু সাহিত্য লেখা হয় নাই। 
পুর্বমগণীয় ও মধ্য-মগদ্বীয় ভাষ। সমূহের বৈশিষ্ট্য ৪ 

ক্রিয়াপদে স্বাঘিক “ক” প্রত্যয়ের ব্যবহার উভয় অঞ্চলের ভাষাগুলিতে দেখা যায় ॥ 
মেমন, দেখিলেক, দেখিলাক ( প্রাচীন ওড়িয়া ), দেখলক ( মৈথিলী- মগহী )। শব্দমধ্যস্থিত 
ব>ম রূপে উচ্চারিত হর | যেমন, বাংলায় দিমু-দিব; ওড়িরার দেখিমি--দেখিবি; 
অননীরার দিমু-দিব ; মগহীতে লেম|-লেব| ৷ অনস্ত্যৰ্থক “আছ” এবং “থ” ধাতুর ব্যবহার 
উভর অঞ্চলে রহিয়াছে । বিভক্তির স্থলে অন্ুসর্গের ব্যবহার হর | নির্ধারক-টা-গোটা, 
-টি৩গুটি প্রত্যয়ের প্রয়োগ আছে। উত্তম পুরুষ সর্বনামে “রা” প্রতারের ব্যবহার সর্বত্রই 
পাওয়া যায়। যেমন, বাংলায়--আমর| সব, সভ; মৈথিলী_হুমরা সভ; মগহী-_ 
হমর-নী। সর্বনামের বিশেষণ পদে “হ” এর প্ররোগ বাংলা, অসমীয়া ও মৈথিলীর 
বৈশিষ্ট্য । যেমন, বাংলার বেন, কেনএযেহেন, কেহেন; অসমীয়ার__বেনে, কেনে; 
মৈথিলীতে__বেহেন, কেহেন। 


নবম অধ্যায় 
দ্রাবিড় ভাষ। গোষ্ঠী 
দ্ৰাবিড় গোষ্ঠীর প্রধান চারিটি ভাষা তেলুগু 01588), তামিল 0071), কানাড়ী 
(Kannada) ও মালরলাম্‌ (Malayalam) দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত ৷  তাছাড়া৷ 
ভারতের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে দ্রাবিড় শাখায় অন্তভুক্ত কিছু ভাষা 
রহিরাছে। বেলুচিস্থানে কথিত ব্ৰাহ্ুই আর বাংলার রাজমহল পাহাড়ে প্রচলিত মালতে। 
(মাল পাহাড়ী) দ্রাবিড় শাখার মধো পড়ে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে তামিল 
সর্বাপেক্ষা উন্নত। ইহা ভারতের দক্ষিণ-গ্রান্তের পূর্বাংশের ভাষ|। সিংহলে ও তামিল 
ভাষ! কথিত হয় । দ্রাবিড়ীয় ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন তামিলে পাওয়| যায়। তেলুগু 


দ্ৰাবিড় ভাষা গোষ্ঠী ৬৭ 


ভাষা অন্ধপ্রদেশ ও পাৰ্শ্ববৰ্তী অঞ্চলে প্রচলিত। এই ভাষার সংস্তের প্রভাব বেশি। 
তেলুগু ভাষায় উৎকষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে । কানাড়ী ভাষা মহীশূর প্রদেশ ও ডেকানের 
পশ্চিম-দক্ষিণ 'অংশে কথিত হর। এই ভাবায়ও সংস্কৃতের প্রভাব [লক্ষণীয় । মালরালম্‌ 
কেরল প্রদেশেয় ভাষা । কানাড়ী ও মালয়ালামে উন্নত ধরণের সাহিত্য লেখা! হইয়াছে ৷ 
টোডা ও কোড বল৷ হয় নীলগিরি অঞ্চলে, আর কোডগ্ড কুর্গে প্রচলিত। কর্ণ ও 
মহীশূর প্রদেশের মধ্য অঞ্চলে টুলু ভাষা ব্যবহৃত হর। মধ্য ভারতে, ওড়িশায় ও 
বিহারের প্রান্তিক অঞ্চলে খৌড়, গৌড়, কুরুখ (ওরাও), কুই ইআদি ভাষা প্রচলিত 
আছে। এই সব ভাষার সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ নাই । 


জাবিদীয় ভাবা 
| 
সি ৷ অন্ধ দক্ষিণ 
ত্রাহই  গোণ্ডী, কুই, তেলুগু 
কোলামী, কুরুণ 
( ওরাও্ড ), মালতো 
| | 
টুলু, কন্নড, কোডগু, প্রাচীনতামিল 
নীলগিরির ভাষা ্‌ } 
আৰ্য ভাষার দ্রাবিড় প্রভাব 


আর্ধভাবীদের ভারতে আগমনের পূর্বেই ভ্রাবিড়-ভাবীর৷ এদেশে বসতি স্থাপন 
করেন। কালক্রমে আৰ্য-অনাধ মিলনের ফলে নূতন সভ্যতার পত্তন ঘটে এবং অনিবার্য 
কারণেই আর ভাষার উপর অনার্য প্রভাব আসিয়া পড়ে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন 
যে সংস্কৃত মূৰ্বন্য ধ্বনিগুলি ট, ৯, ড, ঢ, ৭, ডু, ঢ়, ৰ ভ্রাবিডীয় ভাষার প্রভাবেই উদ্ভুত 
হইরাছে। শব্দের ও বাকোর আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের রীতি ও দ্রাবিড় প্রভাব-জাত। 

সমাপিক| ক্ৰিয়াপদের পরিবর্তে নিষ্টান্ত ও শত্রন্ত নাম পদের প্রয়োগের মূলে ও 
জোবিড়ীর প্রভাব বিদ্বমান। যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহারে ও দ্রাবিড় ভাবার প্রভাব 
রহিরাছে। বাংলায় বহুবচনের বিভক্তি “গুলা, গুলি” তামিল ভাষার বহুবচনের বিভক্তি 
“গল” হইতে আসিয়াছে বলিয়। অনেকে মনে করেন। নিম্নলিখিত শবগুলি সম্ভবত 
দ্রাবিড়ীয় ভাষা হইতে সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে--অনল, অপ্তরু, কজ্জল, কটু, কঠিন, কাক, 
কাল, কুটি, কুণ্ড, কুণ্ডল, কুন্তল, কোরক, খল, গণ্ড, ঘুণ, চিকণ, চতুর, চন্দন, চূড়া, তাল, 


৬৮ বাংল! -ভাবাতত্তের, ইতিহাস 


নিবিড়, নীর, প্টোল, পণ্ডিত, পল্লী, পিণ্ড, বল, বিড়াল, বিল” ময়, মহিলা, মীন, মুকুট, 
মুকুল, মুক্তা, মুটক, বলব, বলী, শঠ, শব; হিন্তাল, হেরস্ব প্রভৃতি |. - 
- এতদ্যতীত অনেকগুলি দেশী শব্দও দ্রাবিড় ভাবা হইতে আসিয়াছে। যেমন, উলুঃ 

পিলে, কুড়া; খাল 

গ্রামের নামের সঙ্গেও বৃহত রিডার মিশিয়া আছে । যেমন, প্লান? জোল, শোলী, 
জোলী, পোল, গুড়া, গুড়ি, কুণ্ড, কুণ্ডী, ভিটা, ভিটি ইত্যাদি । 

সম্প্রতি কয়েকজন কমায় পণ্ডিতের গবেষণার কলে ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত 
হইয়াছে বে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার মূলে রহিয়াছে ভ্রাবিড়ীর উপাদান। ইহা খুবই 
সম্ভব বে দ্ৰাবিড়ীয় জাতি মহেঞ্জোদরো এবং হরপ্পার নগর সভ্যতার পত্তন করিরাছিল। 
মহেঞ্জোদরে। ঘুগের সভ্যতা অনেক উন্নত ধরণের ছিল। পাকা পর্ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়া 
জল নিফাশনের সুষ্ঠ ব্যবস্থা ছিল। নগরীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্ৰান্ত পর্যন্ত সুপ্রশস্ত 
পথ ছিল। গৃহাস্থের গৃহে নলকূপ এবং স্মানাগারের সু ব্যবস্থা ছিল। উত্তর ও উত্তর- 
পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতির মূলে ছিল এই জাতি। দ্রাবিড় জাতি দক্ষিণ ভারতেও 
ছড়াইয়| পড়িরলাছিল এবং ভারতে হিন্দু সভ্যতা গড়িয়া, তুলিতে সন্ধির অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিল। 


. অষ্টিক ভাবাবর্গের বংশ গীঠিকা 
দা 
দক্ষিণ দ্বীপের শাখা দক্ষিণ এশিয়ার শাখা 
(Austronesian) (Austro-Asiatic) । 
| 4 | 
মূণ্ডা (কোল ) ১911৯ মোন-থ্‌নের 
ul | | | ] 
পশ্চিমা. পুৰী খাসী নিকোবরী মোন্‌ খ্‌মের 
(কোরকু, শবর, সীওতালী, পেগু কাম্বোডিয়| 
খাড়িয়া, জু যাং মু মুণ্ডারী, হাঃ 
ভূমিজ, কোডা 


পৃথিবীর ভাবাবর্গের মধো অষ্ট্ৰোনেশীয় (মালর-পলিনেশীর ) একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়া আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া এই বর্গের বিভিন্ন 
ভাষা প্রচলিত। এই ভাষাগুলির কোনটিরই বিশেষ কোন সাহিত্যিক মূল্য নাই। তবে 
সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারতে এক সমর অগ্রিক-গোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত ছিল। সেজন্য নব্য 
ভারতীয়-আর্ম ভাবায় অগ্রিক ভাষার উপাদান যথেষ্ট পরিমাণ রহিরাছে। আমাদের সমাজ- 
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জীবনেরগনানীন্তরে অষ্টিক গোষ্ঠীর প্রভাবনঅস্বীকারকরা বাঁরনা-:* আর ও: ‘অনাৰ্যগীণের 
সংমিশ্রণের ফলে বিন্দু বর্ম; রীতিনীতি ও: আচার ' অনুষ্ঠানের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন 
সংঘটিত ত হইয়াছিল । উনবিংশ শতাব্দীর 48 হইতে মিশ নারীগণ মুণ্ডা ভাবার চ্চা 
আরম্ভ করিয়াছেন। ৷ সংস্কৃতে মুণ্ড ভাষা হইতে নিরলিখিত শব্দগুলি ' গৃহীত হ হইয়াছে 
অলাবু, কদলী, কার্পান, তাম্বুল, মরিচ, লাঙ্গুল, সর্প, উদ্বাল, উন্দুর ' (ইদুর ), গুবাক। 
“বদ” শব্দও অগ্নিক ভাষ| হইতে গৃহীত হইয়াছে ৷ 
বাংলার শবভাগারে দেশী শবগুলির অধিকাংশই অগ্রিক ভাষা গোষ্ঠী হইতে আসিয়াছে 
বলিয়া মনে হয় 
যেমন__খোকা,, খুকি, কুঁড়ি, ঝাটা, ঝান্ু, ঝোপ, টাঙ্গা,' নী টোপর, ডাঙ্গ], 
ডোঙ্গা, ডালা, ডাব, ডাবর, ডাঙ্গ, ডঙ্ক, চিল, ঢেঁকী, ঢোল, ঢেকুর ইত্যাদি । 
দ্ৰাবিড় জাতি ছাড| অষ্টিক শাখাভূক্ত কোল ব| মুণ্ডা ( নিষাদ ) গোষ্ঠীর অধিবাসীগণ 
উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। উত্তর ভারতের গান্দের উপতাকার হিন্দু সভ্যতার 
পত্তনের পশ্চাতে তাহাদের মথেষ্ট অবদান রহিয়াছে । দ্রাবিড় জাতির মত তাহারা 
নগর সভাত। স্থাপন করে নাই বটে, কিন্ত গ্রামীণ সভাতা সৃষ্টির মূলে তাহাদের দান স্বীকার 
করিতেই হইবে ৷ গ্রামের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক জীবনকে তাহারা উন্নততর করিরাছিন। 
লাঙ্গল, কোদাল এবং বলদের সাহায্যে রুধিকার্ধের ব্যবস্থা করিরাছিল। ধান, সরিষা, 
পিপুল, রঙ্গুন, হরিদ্রা, বেগুন, লাউ, কলা, কাঠাল প্রভৃতি দ্রবোর উৎপাদন কোল জাতির 
মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাহারা কার্পাস হইতে স্থত! প্রস্তুত করিয়া বস্তু বুনন করিত। 
মুরগী পালন করিত এবং হাতীকেও পোষ মানাইত। ঘোড়া ও তাহাদের নিকট অপরিচিত 
ছিল না। 
সম্প্রতি প্ৰত্নতাত্বিক খনন কার্ষের ফলে (Archaeological excavations) 
প্রস্তর যুগের মানুষের শিল্প উৎকৰ্ষের শ্রেষ্ঠ এমাণ হিসাবে ভূপালের সন্নিকটে 
এক প্রাগৈতিহাসিক চিত্রশালা আবিষ্কৃত হুইয়াছে। অরণ্য অঞ্চলে অতিকায় 
শিলাস্তম্ভের নিয়ে একটি প্রাকৃতিক গুহায় এই চিত্রশালাটি অবস্থিত । পাহাড়ের 
সান্নদেশে প্রায় দশ কিলোমিটার স্থান ব্যাপির৷ ছয় শতাধিক গুহার সন্ধান নিলিয়াছে। 
গুহ'-প্রাচীরে শাদা, লাল ও সবুজ বর্ণে অঙ্কিত ছবিগুলিতে যৌথ সমাজ জীবনের 
নিদর্শন রূপে নৃতা এবং পশু শিকারের দৃশ্যও রহিরাছে। প্রস্তর যুগের সেই বিলুপ্ত মানব 
গোষ্ঠীর প্রযুক্তি বিদ্যার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইহ। হইতে পাওয়। যাইবে ৷ প্রাগৈতিহাসিক 
গুহাচিত্রের কিছু নিদৰ্শন মিজাপুর পাহাডেও রহিয়াছে। কিন্তু ভীম বৈঠক নামে পরিচিত 
পাহাড়ের এই গুহাচিত্ৰগুলির বৈচিত্র এবং প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ 


৭০ বাংল! ভাষাতৰ্বর ইতিহাস 


নাই। ইহার নৃনে প্রত্ন-নষ্থিক জাতির অবদান থাকিতে পারে। এই নৃতন. আবিষ্ষারের 
ফলে দেশ বিদেশের অনেক অনুসন্ধিংস্ গবেষক ও শিল্পী ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবেন। 


ভোট-চীনীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভোট-বৰ্মী শাখা 
(Tibeto-Burman Branch of the Tibeto-Chinese 
Or Sino-Tibetan Family) 


টি ০৯ 
ভোট পাহাড়ী কোট 
রা SEE SL 17) গত! এর nel 1) 
তিব্বতী লেপচ। কিরান্তি গুরুৎ নাহি নাগ! কাচিন কুকিচীন আহোম বৰ্মা 
কা 1 ] জনা 
বডে৷ নাগাকুকি গারো টিপ্‌র| মেইথেই বৰ্মা লুদাই 
(মণিপুরী ) 

ভোট-চীনীয় বর্গের অন্তৰ্গত ভোট-বর্মী শাখার ভাষাগুলি বর্তমানে হিমালয়ের 
পাদদেশে, আসান, চীন ও বৰ্মার সীমান্ত অঞ্চলে প্রচলিত। ভোটবন্দী শাখার ভাষার 
প্রভাব অনমী়।, পূৰ্ববঙ্গ ও উত্তরবন্দের উপভাবাগুলির উপর পড়িয়াছে। এই গোষ্ঠীর 
শতাধিক ভাব! ও উপভাষ| খুব কন সংখাক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আসাম ও 

ধলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভোট-বৰ্মা ভাবীরা আন্তে আস্তে আর্য ভাষ! গ্রহণ করিতেছে । 

বিশেষভাবে অন্রসন্ধান করিলে বাংলার শব ভাণ্ডারে কিছু সংখ্যক ভোট-বর্মী ভাবার শব্দের 
সন্ধান পাওয়| বাইবে গ্রামের নামের সঙ্গে যুক্ত “চম্গ” ( বসতি ), চা, চী, প্রভৃতি শব্দ বা 
শব্দাংশ সম্ভবত ভোট-বর্মী ভাবা হইতে আসিরাছে। 

যেমন, বানিয়াচচ্গ, নানাইচা, কুরচ। ইত্যাদি । ভোট-চীনীয় গোষ্ঠাভুক্ত মোদ্দোলীর 
জাতি (কিরাত ) বাহার বর্তমানে হিমালয়ের পাদদেশে, আসামে, পূর্ব ও উত্তরবন্ধে 
বাস করে, তাহারা এক সময়ে মধ্য ভারত পর্যন্ত অগ্রসর হইরাছিল। সুতরাং ভীরতে 
জাতিগত, ধর্গগত এবং ভাবাগত বিকাশের ক্ষেত্রে তাহাদের খানিকটা ভূমিকা 


থাকিতে পারে । নেপালে নেওয়ার, মণিপুরে মেইথেই, ত্রিপুরায় বডো৷ এবং আসামে, 


অহোম জাতির মধো ভোট-গীনীর জাতির প্রভাব রহিয়াছে। 
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৭২ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 


০০ আৰ্য ভাষ! গোষ্ঠী 


ই 
প্রাচীন ভারতীর আৰ্য প্রাচীন ইরানীয়-আর্ধ 
( বৈদিক-সংস্কৃত ) ( আবেস্তীয়, প্রাচীন 

পারসীক ) 


মধ্য ভারতীয়-আর্ধ বা প্রারুত মধ্য ইরানীয়-আৰ্য 
( পহ্লবী, প্রাচীন- 
খোতানী ) 


নব্য ভারতীয়-আৰ্য নব্য ইরানীয়-আৰ্ব 
| (ফারসী, পশতু, 
ৰহ পৰ বলোচী, কু্দী, ইত্যাদি ) 
[ বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মগহী, 


মৈথিলী, ভোজপুরী, পূ্বী-হিন্দী 

( অবধী ), পশ্চিমা-হিন্দী (ব্রজভাবা, 
হিন্দুস্থানী ) পূৰ্বা ও পশ্চিম! পাঞ্জাবী, 
সিন্ধী, কাশ্মীরী, রাজস্থানী, 
গুজৱাটী, মারাঠী, কোস্নী, সিংহলী, 
ভিপীভাবা ] 
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দশম অধ্যায় 
7 ব্যাকরণের বিভাগ 


“ব্যাকরণ” শব্দের ব্যুপত্তিগত অর্থ হইল বিশ্লেষণ । ব্যাকরণের কাজ হইল কোন 
ভাবার ধ্বনিতত্ব, রপতত্ব ও বাক্যগঠন রীতি সম্বন্ধে সুষ্ঠভাবে আলোচনা করা। ভাষা- 


বিজ্ঞানে ব্যাকরণের চারিটি বিভাগ আছে £__ 


বৰ্ণনাত্মক বা বৰ্ণনামূলক ব্যাকরণ (Descriptive or Synchronic Grammar) 
এই ব্যাকরণে বিশেষ কোন কালের ব| যুগের কোন ভাষার গঠনরীতি ও প্রয়োগ 
সম্বন্ধে আলোচনা থাকে। যষেমন--সংস্কৃত ব্যাকরণ, পালি ব্যাকরণ, বাংলা ব্যাকরণ । 
বৰ্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানে শব্দের বিভিন্ন স্তরের বা অবস্থার বৰ্ণনা না করিয়া কোন একটি 
স্তরের বিশ্লেষণ করা হয়। বৰ্ণনামূলক ভাষা৷ বিশ্লেষণের (Descriptive Lingustics) 
মধো কোন ভাষার গঠন-প্রণালীর দিকটাই বিশেষভাবে আলোচনা করা হয় । একটি 
ভাষা বা উপভাষার বর্তমান পর্যায়ের বা বিশেষ কোন স্তরের ভাষাতত্বগত অবস্থার বিশ্লেষণ 
কর! হয়। এই প্রকারের বিশ্লেষণকে (95770710710 Description) ও বলা হইয়া থাকে। 


এঁতিহাসিক ব্যাকরণ (Historical or 10120007110 Grammar) 

কোন ভাষায় উচ্চারণ রীতি, ধ্বনিতত্ব, প্রতায়াদি আলোচনা করিবার্‌ সমর ভাষার 
প্রাচীনতর অবস্থায় ইহাদের কি রূপ ছিল সেই রূপান্তরের ধারাটি অনুসন্ধান করা 
এঁতিহাসিক ব্যাকরণের কাজ।  বেমন, বাংল৷ ব্যাকরণের এউ্রতিহাসিক দিকের 
আলোচনায় প্রাচীন বাংলা, মধ্যবাংল৷ ও আধুনিক বাংলার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক 
আলোচন| থাকিবে। 
তুলনামুলক ব্যাকরণ (Comparative Grammar) 

এই জাতীয় ব্যাকরণে কোন ভাষার প্রয়োগ রীতির সঙ্গে সমগোত্রীয় অন্যান্য ভাষার 
তুলনামূলক আলোচনা থাকে। যেমন, সংস্কতের তুলনামূলক ব্যাকরণে সংস্কতের সঙ্গে 
আবেস্তা, প্রাচীন পারসীক, গ্রীক, লাতিন, গথিক, লিখুয়ানীর প্রভৃতি ভাষা 
সমূহের আলোচনা থাকিবে । বাংলার তুলনামূলক ব্যাকরণে বাংলার সঙ্গে ‘অসমীয়া, 
ওড়িয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী, হিন্দী প্রভৃতি ভাবার আলোচন! করিতে হইবে। 
দার্শনিক- -বিচারমুলক ব্যাকরণ (Philosophical or Esychological CG Grammar) 
কোন ভাষার অন্তনিহিত চিন্তাধারাকে অনুসরণ কৰিব| সেই ভাষার উৎপত্তি 
নাহিক ৰূপান্তৱের দিকটি আবিষ্কাৰ করা এই ব্যাকরণের উদ্দেশ ৷ 


৭৬ বাংল! ভাবাতন্বের ইতিহা 
ভাবাতন্গত গ্রত্রবিদ্য। (Linguistic Palaeontology) 

ভাবাতাবিক প্রত্ব বিদ্ধার কোন- জাতির প্রাচীন: সংস্কৃতি, বর্ম ও ইতিহাসের পরিচয় 
পাওয়া বার। নৃতত্ব বিজ্ঞানের সৃহিত্‌ (00007901089) এই শাখার অতি ঘনিষ্ঠ 
সম্পৰ্ক রহিয়াছে ৷ তুলনামূলক পদ্ধতিতে ভাষার প্রাচীন রূপের পুনর্গঠনের ফলে প্রত্ন 
ইন্দো-ইউরোগীর জাতির অন্যান্য বিষর সঙ্বন্ধেও কিছু আলোকপাত কর! সম্ভব হইরাছে। 
ইন্দো-ইউরোপীর জাতির আদি বাসস্থান কোথায় ছিল, নে সম্বন্ধে উপযুক্ত নিদর্শনের 
অভাবে সঠিক নিন্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপব হর নাই। এই ভাবাগোষ্ঠীর বিভিন্ন 
শাখাগুলিতে তুষারের কথা রহিয়াছে। বিভিন্ন বুক্ষের মন্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকিলেও 
অর্থের পার্থক্য সুস্পষ্ট । গরু, ভেড়া প্রভৃতি জন্তর নাম পাওরা যায়, কিন্তু অন্যান্য জন্তুর 
সম্বন্ধে বিশেব কিছু তথা সংগ্রহ করা বায় নাই। সংখ্যাবাচক শব্দের মধ্যে কেবলমাত্ৰ 
“শত” পাওয়া যায়। পারিবারিক সম্পর্কে কেবল নারীর আত্মীয়দের নাম দেখা যায়। 
বিবাহের পর কন্যা স্বাদীর পরিবারের শঙ্দে বাস করিত। সোনা, রূপা, তাম! প্রভৃতি 
ধাতুর উল্লেখ হইতে রোবা| বার যে, আদি ইন্দে-ইউরোপীয় জাতি এ সমস্ত ধাতুর ব্যবহার 
জানিত। বিভিন্ন প্রাচীন ভাষার মধ্যে তুলনামূলক আলোচন! করিনা অনেক 
এঁতিহাসিক তথ্য জানা সম্ভব হয়। 

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যাকরণকে সাধারণত চারিটি ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে £ 

(১) ধ্ৰুনিবিজ্ঞান (Phonetics), ধ্বনিবিচার (Phonemics) ও থ্বনিতন্ত্ 
(Phonology) ; (২) ক্ল্পবিচার Morphemics), কূপতস্ব (Morphology), , রূপ- 
মূলক ধ্বনিতত্ব (Morphophonemics) ; (৩) বাক্যতন্ব (5১702 (Syntax) ও (8) শব্দার্থ- 
তন্ব (Semantics) | 

কোন ভাষার ধ্বনি সমষ্টির শ্রেণীবিভাগ এবং ইহাদের প্রকৃতি বিচার ধ্বনিবিজ্ঞানের 
বিষয়ভুক্ত। ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিবিচারের মধ্যে কোন ভাষার বিশেষ সময়ে ব্যবহৃত 
ধ্বনিগুলির সম্যক আলোচনা কর! হয়। আর ধ্বনিতন্বে ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের 
ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা থাকে । অৰ্থাৎ মূলভাঁঘার ধ্বনিসমূহ বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া 
পরবর্তী ভাষাসমূহে কিভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা বথাবথভাবে বিগ্লেষিত হয়। 
ভাষার ব্যবহৃত ধ্বনিগুলির উচ্চারণ স্থান (Point of articulation) এবং উচ্চারণরীতি 
(Manner of articulation) বিশ্লেষণ করিয়!| ধ্বনিগুলিকে স্বর ও ব্যঞপ্জনধ্বনিতে বিন্যস্ত 
করা হয়। যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনির উচ্চারণ স্থান বিশ্লেষণ (Articulary Phonetics) 
এবং শ্রুতিরপ নিৰ্মারণ (Accoustic Phonetics) করা হয়। ধ্বনিবিজ্ঞানের পরবর্তী 


স্তর হইতেছে ধ্বনির ব্যবহার সম্বন্ধে বিচার করা (Phonemic analysis) | এই পর্ধায়ে 


ব্যাকরণের বিভাগ _ ৭৭ 


খ্বনিসমূহের অবস্থান ও পরিবেশ (057৮0000506) সম্বন্ধে আলোচিত হয়। কারণ 
অবস্থান বা পরিবেশ অনুবায়ী, একই স্বর বা ব্যঞ্জনধ্বনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্ৰাপ্ত হয়। 
মূলধ্বনি (Phoneme) এবং অন্তরধ্বনির (Allophone) অবস্থান বথাবথ বিশ্লেষিত 
হা Ad _ 

Phoneme-এর সংজ্ঞা নিৰ্দেশ করিতে বিয়া ভাষাতাত্বিক 0162$07. বলিয়াছেন-_ 
“A phoneme is a class of sounds which : (1) are phonetically similar 

lass of soun 

and (2) show certain characteristic patterns of distribution in the 


language or dialect under consideration.” 


বূপতন্তে কোন ভাষার পদ সমূহের গঠন প্রণলী সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ আলোচনা থাকে। 

এই রীতি অনুযায়ী পদগুলিকে বিশেন্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয় প্রভৃতি 
অংশে ভাগ করা হয়। বৰ্ণনামূলক ব্যাকরণে ভাষার রূপ সংগঠনের ক্ষেত্রে রূপমূলকে 
(Morpheme) অর্থযুক্ত নানতন ধ্বনি একক (Minimum meaningful sound 
Unit) রূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে, বেমন ধ্বনিতে ধ্বনিমূলকে (০7৩0) অৰ্থশুন্ত 
নানতম ধ্বনি একক (Minimum meaningless sound unit) ধরা হইয়াছে। 
একটি ক্লপমূল এক বা একাধিক অক্ষর নিয়া গঠিত হইতে পারে। ব্বপতৰ্বে ক্লপমূল ও 
সহ রূপমূলসমূহকে (১1107707119) তাহাদের অবস্থান ও পরিবেশ অনুযায়ী বিশ্লেষণ 
করা হয়। আর রূপগত ধবনিতব্বের শাখায় (Morphophonemics) রূপমূলের মধ্যে 
খ্বনিমূলের যদি কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে, তবে তাহার সম্যক বিশ্লেষণ করা হর। 

Gleason Phoneme ও 11010110116 এর পাৰ্থক্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন__“4& 
morpheme is typically composed of one to several phonemes. The 


morpheme differs fundamentally from the phoneme, which has no 
such relationship with content. That is, phonemes have no mean- 
ings ; morphemes have meanings.” 

এক বা একাধিক সহ্রূপমূলের সমন্বয়ে রূপমূল গঠিত হয়। 0168500 এ সম্বন্ধে 
০ A morpheme is a group of one or more allomorphs which 


বলিয়াছেন 
arly definable, criteria of dis- 


conform to certain usually rather, ০%০ 
tribution and meaning.” 


অতিরিক্ত রলপমূল (suprasegmentel morpheme) [ যতি এবং ধ্বনিতরঙ্গ ] 
বাক্য গঠনে অৰ্থপূৰ্ণ অংশ গ্রহণ করে: 


৭০৮ বাংলা ভাষাতন্বের ইতিহাস 
বাক্যরীতি বলিতে আমরা বুঝি--বাক্যে পদসমূহ কিরূপে প্রযুক্ত হয় তাহার সম্যক 
বিশ্লেষণ । ৰাক্যতব্বে রূপমূলসমূহের সংযোগে গঠিত শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত 
হর। শব্দাৰ্থতৰ্বে শব্দের অর্থ-বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধেআলোচন| করা হইয়| থাকে। 
ধ্বনি-বিজ্ঞীন (Phonetics) 
প্রত্যেক ভাষাতেই কয়েকটি মূলস্বর ধ্বনি ও বাঞ্চন-ধ্বনি আছে। এই ধ্বনিমূল 
(8০৭৩০) হইল সে ভাষার প্রাণ। ধ্বনি-প্রবাহ অর্থনির্দেশক কয়েকটি ভাগে বিভক্ত 
হইলে এক একটি বাকোর স্থষ্টি হয়। এক একটি বাক্য হইতেছে ভাষার ইউনিট 
(Sentence is the unit of 1208086)। একটি অক্ষর যেমন শব্দ হইতে পারে, 
তেমনি একটি শব্দ "ও একটি বাক্যের অর্থ প্রকাশ করিতে পারে। অনর্গল কথাবার্তার 
সময় এক একটি ধ্বনির নানাপ্রকার পরিবর্তন হইতে পারে। 
ধ্বনির উৎপত্তি বিচার | 
বাগ্‌বস্তের (22505) মধ্যে দুহাট স্বরতন্ত্রী (৮০০৫! ০০7৭5) সসান্তরালভাবে পাশাপাশি 
অবস্থান করে। কথা বলিবার সময় স্বরতন্বী দুইটি নানাভাবে কার্যকরী হইয়া উঠে; 
ফুপছুন তাড়িত নিঃশ্বাস বায়ু শ্বাসনালীদরের (৫৮৭০৪৪) মধ্য দিয়া কঠনালীতে আসিয়| 
পড়ে। পরে কণ্ঠ, মুখবিবর অথবা নাসিকাপথে বাহির হর। এই কঠনালীর মধ্য দির! 
নিংশ্বাস বায়ু বহিগঁত হওয়ার সমর মুখবিবরে কোথাও ন| কোথায় বাধাপ্ৰাপ্ত হয়। 
এই বাধার স্থান ও. প্রকৃতি অনুসারে ধ্বনিসমূহের শ্রেণীবিভাগ ঘটে। কথা বলিবার 
সময় স্বরতন্বী দুইটির কম্পন কখনও মৃদু কখনও তীব্র হয়। 
ধ্বনি-গঠনকালে স্বরযন্তের এই কম্পন অব্যাহত থাকিলে অনুরণনজনিত স্থরের উৎপত্তি 
তখনই আমরা সঘোষ (৬০1০৭) ধ্বনিগুলি পাই। আর কম্পন ব্যাহত হইলে 
যে ধ্বনিগুলির উদ্ভব হয় সেইগুলি হইল অঘোষ (800156)) অর্থাৎ অথোষধ্বনি উচ্চারণ 
করিবারকালে কণ্ঠতন্তী শিথিলভাবে অবস্থান করে; ফলে কঠনালীর মধ্য দিয়া নি; শ্বানবায়ু 
সহজে নির্গত হয়। স্বরব্বনি স্বাধীনভাবে এবং ব্যঞ্চনব্বনি স্বরাশ্রিত হইয়া উচ্চারিত হ্য়। 
বাংলার সমস্ত স্বরধ্বনি থোষবৎ। মুখবিবরের সন্মুখ বা পণ্চাংভাগ যেখান হইতেই 
এই ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হউক না কেন, স্বরতন্্ীর গ্রকম্পন আট থাকে । স্বরধ্বনির 
উচ্চারণকালে ফুসফুপ প্রেরিত বাতাস সুখবিবর দিয়। নির্গত হওয়ার সময় কোথাও বাধাপ্রাপ্ত 
হর না। স্বরতন্ত্রীর মধ্য দিয়া বাতাস নির্গত ন! হইলে স্বরতন্রীর (01011) ধ্বনিগুলির 
উদ্ভব হয়। 
সাধারণভাবে বলিতে গেলে বাংলা হরক মোটামুটি ধ্বনিমূলক (Phonetic); আর 
সুঙ্্রবিচারে মূলধ্বনিমূলক (}110060012) | লিপির সাহায্যে ধ্বনি সমূহের বাহিক রূপটি 


ব্যাকরণের বিভাগ ৭ 


প্রকট হইলেও প্রত্যেক ধ্বনির অন্তনিহিত বিভিন্ন গুণের কিংবা এক ধ্বনির সংস্পর্শে 
অন্তধ্বনির রূপান্তরের ধারাকে সুম্মাতিস্থক্মভাবে প্রকাশ করার পদ্ধতি অদ্যাপি আবিষ্কৃত: 
হয় নাই। আজকাল কাইমোগ্রাফি, পালটোগ্রাফি, স্পেক্টোগ্রাফি ইত্যাদি বস্তের 
সাহায্যে ধ্বনিসমূহের ' বথাৰ্থ স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা চলিতেছে । আবার টেপরেকর্ড 
বা ডিস্কের সাহায্যে কোন ভাষার কথোপকথন এবং উচ্চারণ পদ্ধতি বথাবথভাবে রক্ষা, 
করিবার চেষ্টাও লক্ষ্য করা বার। 

সেজন্য কোন ভাষারই বর্ণমালা সেই ভাষার ধ্বনিসমূহ যথাযথভাবে 
প্রকাশ করিবার জন্য উপযুক্ত নহে। অনেক সময় একই বর্ণমালার সাহায্যে 
একাধ্কি ধ্বনি ক্ল্পায়িত হয়, আবার একই ধ্বনির দ্যোতনার জন্য . একাধিক: 
বর্ণের প্রচলন ' রহিয়াছে । বাংলার বর্ণমালা মোটামুটি সংস্থতের অন্ননারী হইলেও 
বাংলার ধ্বনি সমষ্টিতে যে পরিবর্তন লক্ষ্য কর! বার, তাহার যথার্থরূপ দেওয়ার জন্য 
বাংলা লিপির প্রয়োজনমত পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সাধন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই! 

ভাষা পরিবর্তনশীল! যুগে যুগে ভাষা পরিবতিত ইয়। ভৌগোলিক অবস্থান, 
জলবায়ু, বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, আচার-ব্যবহার, জীবনবাত্র। নির্বাহের বিচিত্র প্রণালীর 
জন্য ভাষার পরিবর্তন ঘটে । সংস্কৃত ক-বগীয় ধ্বনিগুলি কণঠযবর্ণ ছিল। সাড়ে তিন 
হাজার বৎসরের বিবর্তনের মধ্য দিয়া বাংল! ভাষার যে রূপ আমরা পাই, তাহাতে এই" 
দেশের আবহাওয়ার এই ধ্বনিগুলি কণঠঁ-নিঃস্থত (8৮০12 ন| হইরা জিহ্বামূলীয় 
(৮০০৮) ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। 

সেইরূপ সংস্কৃতির তালব্য বর্ণগুলি বাংলার আর তালব্যধ্বনি নহে, এইগুলি এখন 
স্বষ্টবৰ্ণ । ৰ 
প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ যখন কথাবার্তার সাহায্যে ভাবের আদান-প্রদান করে, 
্‌ তখন ধ্বনিগুলিকে বা ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত শব্দগুলিকে পৃথকভাবে উচ্চারণ করে ন1। 
ফুসফুস তাড়িত বাতাসের সাহাযোই ধ্বনির উৎপত্তি হয় । সেজন্য প্রতোকট ধ্বনি স্বয়ং 


সম্পূর্ণ । যে ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি নিঃশ্বাসবাযুর স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত হয় তাহাই: 
হইল অক্ষর (51 (5yllable) | অক্ষরের সমন্বয়ে শব্দ সৃষ্ট হইয়া সেইগুলি পূর্বাপর 
সামঞ্জস্ত রক্ষ। করিয়া বাক্যে ব্যবহৃত হয়। স্থানবিশেষে এক একটি ছোট শব্দ দ্বারাও 
একটি পূর্ণ বাক্যের অর্থ দ্যোতিত হইতে পারে। 

প্রত্যেকটি ধ্বনিই হইল ভাষার মূল ভিত্তি। প্রত্যেক ভাষারই মূলধ্বনিগুলির 
‘(Plonemc) একটি নিৰ্দিষ্ট উচ্চারণ স্থান রহিয়াছে। কিন্তু শ্রতধ্বনিগুলির কোন নিষ্ট 
উচ্চারণ স্থান নাই। ভ্ৰুত কথোপকথনে কিংবা বক্তৃতার সময় মানুষের মুখ দিয়! যখন 


৮৭ বাংল! ভাবাতন্বের ইতিহাস 


অন্ন কথা বাহির হয়, তখন কোন কোন ধ্বনির উচ্চারণে পরিবর্তন দেখা যার । আবার 
কোন ধ্বনিই বিচ্ছিন্ভাবে উচ্চারিত হর না। কথ্য ভাবার ক্ষেত্র ধ্বনিমূল মৌল একক, 
কিন্তু লেখ্য ভাষীরক্ষেত্রে মৌল একক হইতেছে বর্ণ বা অক্ষর | ৰত 

ভাষাবিজ্ঞানে ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ দুইভাগে করাহয়। প্রথম বিভাগ হইতেছে-_ 

(১) অঘবোষ (unvoiced, voiceless, breathed) 

(২) সঘোব ৰা ঘোববৎ (voiced) 

অধোষ ধ্বনি উচ্চারণ করিবার কালে কঠতন্বী শিথিলভাবে অবস্থান করে; 
কলে কঠঠনালীর মধ্য দিয়া নিঃশ্থাসবাযু সহজে নির্গত হয়। স্বরতন্ত্রীর কম্পন অনুভূত হয় 
না। আবার শ্বাসবায়ু বাধ! অপসারিত করিয়া বহিৰ্গত হইবার সময় কঠতন্ত্ীর অন্তরণনের 
ফলে ঘোষ ব| সুরের উৎপত্তি হয়। তখনই আমরা, ঘোষবং-ধ্বনিগুলি পাই, অর্থাত 
ঘোবধবনির উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্র কাপিয়া উঠে। 

বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বৰ্ণ এবং শ, য, স হইতেছে অধোৰ ধ্বনি (V০i০৫l০55 বা 
Unvoiced sounds) অথবা শ্বাসধ্বনি (Breath sounds, Hard sounds ব| 
60069) । বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বৰ্ণ এবং ৰ, র, ল, ব, হ ঘোষ-বৰ্ণ (Voiced 
39905) বা নাদবর্ণ (Soft sounds বা Mediae) | আর সমস্ত স্বরধ্বনিগুলি 
ঘোষবৎ বর্ণ। কোন কোন ভাবার অঘোষ স্বরধ্বনির (Whispered vowels) ও 
অস্তিত্ব পাওয়া বায় । কিদ্‌ ফিন্‌ করিরা কথা বলিবার সমর এই ধ্বনিগুলি শোনা বার। 

ধ্বনি সমূহের দ্বিতীর প্রকার শ্রেণীবিভাগ হইতেছে স্বর ও ব্যঞ্জন। স্বরধ্বনিণডলির 
উচ্চারণকালে নিঃশ্বাস বায়ু মুখবিবরে কোথাও কোন প্রকার বাধা পায় ন৷ ৷ বায়প্রবাহ 
অনায়াসে সুখের মধ্য দির নির্গত হয়। কিন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখের অভ্যন্তরে 
যে কোন স্থানে বাধার স্ষ্টি হর়। 

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্নধ্বনিগুলিকে “বিভাজিত ধ্বনিমুল” 
(Segmental Phonemes) বলা হয়; কারণ শব্দের প্রত্যেকটি ধ্বনিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত 
কর বায় । y 

আধুনিক চলিত বাংলায় ব্যবহৃত ধ্বনি মূলের তালিকায় সাতটি মৌলিক স্বরধ্বনি, 
উনত্ৰিগটি ব্যঞ্জনধ্বনি এবং দুইটি অর্ধস্বর পাওয়া বায় ৷ 

বাংল| স্বরধ্বনির শ্ৰেণীবিভাগ 

বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণের সংখ্যা তেরাটি_বথা, অ, আঁ, ই, ঈ, উ, উ, 4, প্রঃ সঃ 
এ, প্র, ও, কিন্ত সাধু ও চলিত ভাষার ব্যবহৃত বিশিষ্ট স্বরধ্বনি হইল সাতটি 
অ, আঁ, ই,উ, এ, আয” ও। 


ব্যাকরণের বিভাগ ৮১ 


এ্রইগুলি আন্তর্জাতিক ধ্বনি নিদেশক বর্ণমালায় (International 
Phonetic Scripts)—বথাক্ৰমে 9, 0, ], 0, 2 ৪, ০ রূপে দ্যোতিত হর। এ ছাড় 
প্রাদেশিক উচ্চারণে আমরা আরো! দুইটি স্বরধ্বনি পাই--আ’ (8), এ’ 
€)। তাহা হইলে বাংলার মৌলিক স্বরধবনি (08721 ৮০০15) হইল মোট 
নরটি। প্রত্যেকটই এক একটি মুলধ্বনি (P॥০৷em৷e)। মূল স্বরধ্বনিগুলি 
নানাভাবে উচ্চারিত হইতে পারে। বাংলার মৌলিকধ্বনি বিচারে দীর্ঘ ঈ বা 
দীর্ঘ উ-এর কোন স্থান নাই। আবেগের তারতম্য অনুসারে ক্ষেত্র বিশেষে একই 
শব্দের স্বরধ্বনির উচ্চারণ স্ব ব! দীর্ঘ হইতে পারে । জিহ্বার এবং ওষ্ঠদয়ের অবস্থানের 
উপর ক্বরধ্বনির স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ভর করে। স্বরধ্বনির উচ্চারণের সময় মুখবিবরের 
আয়তন তিনভাবে পরিবতিত হইতে পারে--$১) জিহ্বাকে সন্মুথভাগে প্রসারিত করিয়া 
বা পশ্চান্তাগে আকৃষ্ট করিরা, (২) জিহ্বাকে উধ্বে উত্তোলন করিয়! কিংব| নীচে নামা ইয়া, 
(৩) ওষদ্বরকে কুঞ্চিত বা প্ৰন্থত করিরা ৷ 

(১) জিহ্বার প্রসারণ ও আকর্ষণ 

ই, এ, এ’, আ!’, আ--এই ধ্বনি করটির উচ্চারণের সময় জিহ্ব! সন্মুখভাগে চলিয়া 
"আসে বলিয়া ইহাদিগকে সন্মুখ বা সম্খাবস্থিত (৮০7৫ ॥০৮৫!$) স্বৱধ্বনি বল| হয়। 
এই স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণকালে জিহ্বার সন্মুখের অংশ তালুর শক্ত (hard palate) 
দিকে উচু করিতে হর বলিরা এগুলিকে তালব্য স্বৱধ্বনি (Pal ০৮৩15) বল! হর | 
সন্মুখাবস্থিত স্বরধবনিগুলির উচ্চারণের সমর ওষ্্বর অল্পবিস্তর প্রস্থত হয় বলির! ইহীদিগকে 
প্রস্থত স্বরধৰনি (Spread ব। Rotracted vowels) ও বল| হর । 

ই-কারের উচ্চারণের সমর ভিহবা সর্বাপেক্ষা উচ্চে অবস্থান করে, সেজন্ত ইহা 
উচ্চাবস্থিত স্বরধ্বনি (3181. ৮০৮!) । এ-কারের উচ্চারণকালে জিহ্বা আরো একটু 
নীচে নামিয়া বার বলির ইহাকে উচ্চ-মধ্য স্বৱধ্বনি (High-mid ০০) বলা হর। 
এ’ এবং আ'-এর উচ্চারণকালে জিহবা আরো৷ একটু নীচে অবস্থান করে, এইহেতু ইহারা 
নিয়-মধ্য ব্বরধ্বনি (L০W-mid ৮০৩1); আর আ' হইতেছে নিনম্নস্বৱধ্বনি (1.০ 
৮০৮০1) এ, আর উচ্চারণের সময় জিহ্বার পশ্চাদংশ খানিকটা কণ্ঠের দিকে আকুষ্ট 
হয়, সেজন্য এই ছুইটিকে ক্-তালব্য (Palato-guttural ৮০৮০1) বলা হর। উ, ও, অ 
(৩’)--এই ধ্বনি করটির উচ্চারণের সময় জিহবা পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হয় বলিয়| ইহীদিগকে 
পশ্চাৎ ব| পশ্চাদবস্থিত ত্বরধবনি (Bak ০19) বলা হয়। এই ধ্বনিগুলির 
উদ্চারণকালে ওঠ প্রলস্বিত হইয়া বতুল বা গোলাকার প্রাপ্ত হয়; এইহেতু এই 
প্বনিগুলিকে ওট্য (Labia), বতুলি বা কুঞ্চিত (২০০)৫০৫) ধ্বনি বলা হয়। 

৬ 


৮২ বাংলা ভাষাতৰ্বর ইতিহান 


ও-কাঁর এবং অ-কারের উচ্চারণে জিহ্বা কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয় বলিয়া এই দুইটি 
কঠোষঠ্য স্বরধ্বনি ([.8610-800018}))। এই ধ্বনিগুলির মধ্যে “উ” ই-কারের মত 
উচ্চাবস্থিত স্বরধ্বনি, “ও” উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি, “অ” নিস্ন-মধ্য স্বরধ্বনি। 

মুখের সন্মুখ এবং পশ্চাভাগের মধ্যবৰ্তীস্থানে অবস্থিত বলিয়া বাংল! ‘আঁ!’ কেন্দ্ৰীয় 


নিম্নাবস্থিত (L০w Centra!) ধ্বনি । 
পর হনং চিত্র 


রা 
ডা 


২৫০ foe} [onl 
ই, উ_ এই ধ্বনি দুইটির উচ্চারণের সমর মুখবিবর সংবৃত থাকে বলিয়| ইহাদিগকে 


সংবৃত (0105ed) স্বর বল৷ হয়। 

(এ, ও_ ধ্বনি দুইটির উচ্চারণের সমর মুখবিবর অনেকটা সংবৃত থাকে বলিয়া 
ইহাদিগকে অৰ্ধনংবৃত (মa!£-০!০5৭) স্বর বল| হয়। 

এ’, আ'__এই ধ্বনি দুইটির, উচ্চারণকালে মুখবিবর পায় বিবৃত হর, এ 
ইহাদিগকে অৰ্ধবিৰৃত (মঞা{-0]0০0) বল| হয়। 

অ’, আ_এই ধ্বনি দুইটির উচ্চারণের সমর মুখবিবর সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে বলিয৷ 
এই ধ্বনি ছুইটিকে বিবৃত (০2০) স্বর বল! হয়। 


[জন্য 


নিয়লিখিত ১নং চিত্রে মৌলিক স্বরধ্বনি ও ২নং চিত্রে উচ্চারগস্থান অনুযায়ী বাংলার, 


ব্যবহৃত স্বরধবনি দেখানো হইল । 


721 ত্য 
3" ২.৪ 
জিহ্বা সন্মূখ ভ'গে প্ৰসৃত করিয়া জিহ্বা পশ্চাৎ ভাগে আ।কর্ষণকরিয়া 
 উচ্চঃরিত স্বরধ্বনি উচ্চারিত স্বরধ্বনি 


ব্যাকরণের বিভাগ ৮৩ 
বাংলা স্বরধবনির উচ্চারণ স্থান অনুযারী ব্গীকরণ। 


পশ্চাদবস্থিত 
(Back) 
বতুলি 


কেন্দ্ৰীয় 
সন্মুখাবস্থিত (front) (Central) 


প্রহ্থত (2124) বিবৃত (Open) 


- (Rounded) 
উচ্চ (High) ই, (ই)? উ(উ) 
উচ্চ-মধ্য | ৰদ 
High-mind 4, ১16০8 
নিয়-মবা এ (০) 
(Low-mind) আৰ!’ (2) 
নিয় (Low) আ (৪) 


এ, আয, অ 


আ’, আ 


বৌগিকস্বৱ, সন্ধাক্ষর, দ্বি-্বর ধ্বনি ব| দ্বৈতস্বর (7910078৩)-_দ্ুইটি স্বরধ্বনির 
সংযোগে বিভিন্ন যৌগিকন্বর বা সন্ধাক্ষরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বাংল! বর্ণমালায় 
আগর মাত্র দুইটি যৌগিক স্বর পাই £_ 
ঞ্ন (=ওই); ও ( =e সংস্থৃতে এ-এর উচ্চারণ ছিল আইন উড 
যথ|-- নৈ+অক১নাই+অক-নাইঅক- নায়ক; 
গৈ+ অক>গাই+ অক>গাইঅক = গায়ক । 


৮৪ বাংল! ভাবাতত্ের ইতিহাস 


তদ্ৰূপ সংস্কৃত ও-এর উচ্চারণ ছিল আ+উ-আউ। 

বথা__নৌ+ইক-নাউ+ইক-নাবিক। 

বাংলা বর্ণমালায় অন্তান্ত যৌগিক স্বরধ্বনির জন্ পৃথক বর্ণ নাই। মৌলিক স্বরগুলিকে 
পাশাপাশি লিথিরা কিংবা র-কীরের সহিত যুক্ত করিরা অন্যান্য যৌগিক স্বরধবনিগুলি 
প্রকাশ করা হয়। 


চলিত ভাষায় অন্তত পঁচিশটি যৌগিক স্বরধ্বনির প্রয়োগ পাওরা যায় । যথা-- 


(১) ইই (-)__দিই, করিই ৷ 

(২) ইউ (10)-_পিউ, মিউ-মিউ ৷ 

(৩) ইআ 0৪) নিয়া, গিয়া । 

(9) ইয়ে (16)-_নিৱ়ে, দিবে । 

(৫) ইও 0০)_ নিও, দিও | 

(৬) এআ! (০)__খের়া, দেরা। 

(৭) এও (০০) _মেও, চেয়ো। 

(৮) এউ (৩৪)__কেউ, ঘেউ-ঘেউ। 
(৯) এযা"ও ০)--ম্যাও, ছ্যাও | 
(১৭৯) এর (০০) ্যায, হার | 

(১১) আই (৫1)__খাই-দাই, বাই। 
(১২) আও ০) যাও, গাও। 

(১৩) আউ (০০)__দাউ-দাউ, কাউ-কাউ ( কথ্য ভাষার ) 
(১৪) আর (৫০)-__গার, যার, নার । 
(১৫) অও (90)-কও, হও । 

(১৫) অয় ০০)-_হর, সর, নর । 

(১৭) অআ, অওযা 032)-__দআ, সওয়া | 
(১৮) -ওআ। 0০) ধোয়া, মোরা | 
(১৯) ও-ও (০-০)- শোও, বোও | 
(২০) ওউ, ও (০৮)-_বউ, বৌ, মউ, মৌ | 
(২১) ওই, এ 0)__বই [ বোই], দৈ ৷ 
(২২) ওযৰ় 0০০) ধোব, শোর । 

(২৩) উই 0 ঘূই, পুই। 


ব্যাকরণের বিভাগ 15 
(২৪) উজ, উর। (ua)— কুরা, জুআ 
(২৫) উও, উয়ে| (0০0)-_কুয়ো, ধুরে। ৷ 
এতদ্বাতীত বাংলার তিনটি, চারিটি এবং পীচটি স্বরধবনির মিশ্রণে ও যৌগিক-স্বর 
গঠিত হইতে পারে । 
যেমন, তিনটি স্বরধ্বনি (0100111905১) 
ইয়েই (61)__দিয়েই, নিয়েই | 
এইএ €০16)-_বেইএ (-বাহিয়া ) 
এইও (০1০)__হেইরো। 
আউঅ] (৫0৫)-_কাউঅ৷। ( উপভাবায় ) 
আইও ৫1০)__বাইও, খাইও । 
চারিটি স্বরধ্বনির (৫৫৮৭০০৪5) সমবায়ে উৎপন্ন যৌগিক:ক্বর__ 
আও আর (৫০৫০) ( কথ্য ভাষার ), গাওআয় । 


পাচটি স্বরধবনি (Pentapthongs)— 


আওআইও (৫০1০), আওআইআ (০812) যেমন, খাঁওআইও, থাওয়াইয়। 


ইত্যাদি৷ 


একটি সরল অথব| যৌগিক স্বর্ধ্বনিকে আশ্রর করিয়| শব্দে প্রযুক্ত এক একটি অক্ষর 
(syllable) হর | ৰ 
অক্ষর দ্বিবিধ__ক) স্বরান্ত (0060) (খ) ব্যঞ্জনান্ত (01096) ৷ 


আনুনাসিক ৰ! সানুনাসিকস্বর (Nasalised Vowels) 

হলায় স্বরধ্বনিগুলিকে সান্ুনাসিক করিয়| উচ্চারণ কর| যায়। এই স্বরধ্বনিগুলি 
একই সন্ধে মুখবিবর ও নাসিকার মিলিত দ্যোতনায় উচ্চারিত হয়। বাংলায় চন্দ্ৰবিন্দু 
(* ) দিয়! সান্তনাসিক ভাব প্রদশিত হয়। ইংরেজীতে সান্গনাসিক স্বরধ্বনি নাই-_কিন্তু 
ফরাদী ভাষার সান্তুনাসিক স্বরের আধিকা দেখ! যায়। সাধু ও চলিত ভাষায় আন্তনাসিক 
স্বরধ্বনির প্রয়োগ যথেষ্ট মিলে ৷ পূর্ববন্দের উপভাষাগুলিতে সাধারণত আন্নাসিক স্বরের 
প্রয়োগ নাই, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ববন্দের (নোরাখালী-ট্টগ্রাম ) উপভাষাগুলিতে আন্পনাসিক 
ধ্বনির বিশেষ প্রাচুর্য দেখা যায়। যেমন, জাইআমি; আশ-আকীশ ; কর 
কুকুর ইত্যাদি । 


৮৬ বাংলা ভাবাতত্বের ইতিহাস 

স্ববধ্বনি সানুনাসিকত্ব প্রাপ্ত হইলে অনেক ক্ষেত্রে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়। 
বেসন, কাদা (কদম অর্থে); কাদা (ক্রন্দন অর্থে); কুড়ি (বিশ অৰ্থে); কুঁড়ি 
(কোরক ); বাধা ( বিঘ্ন ); বীধা (বন্ধন )। 


বাগযন্তের চিত্র 


শামিল গর 

১। ওষ্ঠ 

২। অধর 

৩। দন্তমূল 

৪। জিহ্বামুখ 

৫ | অগ্রজিহন| 

৬। পশ্চাৎজিহবা 

৭। জিহ্বামূল 


বাংল। ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ স্থান ও শ্রেণী বিভাগ ৷ 

কৃ হইতে ম্‌ পর্যন্ত ২৫ট ব্যঞ্জণ ধ্বনিকে স্পর্শবর্ণ (stops, ০9০০1851৬৩5) বল| হয়। 
এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণ কালে জিহ্বার সঙ্গে ক, তালু, সূরবা, দন্ত, দন্তমূল ও টের 
স্পর্শ ঘটে। স্পর্শের স্থান অন্ুযারী এই বর্নুগুলিকে পাঁচটি বর্গে ভাগ করা হর। 
প্রত্যেক বর্গে পাঁচটি করিয়। ধ্বনি আছে । 

(১) ক-বর্গ বা কণ্ঠাবৰ্ণ (Gutturals, Ve'ar5)-_ক, খৃ, গণ ঘঃ ও 

(২) চ-বর্গ বা তালবাবর্ণ (১8'80819)-_চ, ছ, জ, ঝা, ঞ 

(৩) ট-বর্গ ব। মূৰ্বন্য বর্ণ (Cerebra!s, Cacuminals বা Retroflex sounds) 
-ট;ঠ,ড,ঢ,ণ 

(৪) ত-বর্গ বা দন্তাবৰ্ণ 09০00915)--ত, থ, দ, ধ, ন 

(৫) প-বর্গ বা ওঠা বর্ণ 0-901915)__প, ফ, ব, ভ, ম 

এই বর্ণগুলির মধ্যে ও, এ, ণ, ন, ম নাসিকা ধ্বনি। এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণকালে 


হু 


মুখবিবরন্থ বায়ু মুখপথে বহির্গত ন| হইর। নাসিকা! দির। নিঃস্থত হয়, কিংবা যুগপৎ মুখ 


ব্যাকরণের বিভাগ ৮৭ 


ও নাদা-পথে ও বাহির হইতে পারে। মূল গহ্বরকে চারিটি অংশে ভাগ করা যার 
(ক) দন্তমূল (90189, teeth 1086); (খ) শক্ততালু (hard palate); গে) 
নরম তালু (velum, soft palate) (ঘ) আলজিভ (৪৮1৫) । 


মুখ বিবরে ধ্বনির বিভিন্ন উচ্চারণ স্থান হইতেছে--(১) ওষ্ঠ, (২) দন্ত, (৩) দন্ত- 
‘মূল, (৪) কঠিনতালু_সন্মুখভাগ, (৫) কঠিনতালু_ পশ্চাভাগ (বূর্ধা), ৬৬) 
কোমলতালু, (৭) অলিভিহব। (আ'লজিভ) (৮) কণ্ঠস্থিত শ্বাস-নালী (Trachea, 
Windpipe), (৯) অধর, (১০) জিহ্বাগ, (১১) ছিহবার অধৌভাগ, (১২) 
ভিহ্বামূল। (১৩) কঠতন্্ী ( Vocal cords )। 

মুখ গহবরের মত ভিহ্বাকে চারিটি অংশে ভাগ কর! যায়। 
__ 0০) জিহ্বামুখ (Apex); (২) জিহ্বাএ্ৰ (1০00; (৩) পশ্চাৎজিহুব। 

(Back, dorsum) ; (৪9) জিহ্বার গোড়ালি (Root) । * 

জিহ্বামুখ দন্ত, দন্তমূল ও কঠিন তালুকে স্পর্শ করে। এ জন্য দস্তা, দন্তমূলীয় ও 
বত বর্ণগুলিকে জিহবামুখ্য ধ্বনি (৮০৭!) বলা হয় । 

জিহ্বার অগভাগ দন্তমূল, কঠিন তালু কিংবা নরম তালুকে (Velum, soft palate) 
স্পর্শ করে। এই হেতু তানুদন্তমূলীয় ও অগ্রতালব্য ধ্বনিগুলিকে অগ্রজিহব্যধ্বনি 
(frontal) বল| হ্য় । 1 রঃ শঃ এ | 

জিহ্বার পশ্চাং ভাগ নরম তালুর যে কোন অংশ কিংবা অলিজিহ্বাকে স্পর্শ করে। 
এজন্য তীলব্য, কণ্ঠা ও কণ্ঠমূলীয় ধ্বনিগুলিকে পম্চজিহব্যধবনি (0০75!) বল! হয়। 
[ক,গ,র]। 


2 
লং 


বাংলার উচ্চারণ স্থান অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজানো যায় । 
(5) কঠনালীর ব| স্বরন্ত্রীয (0100, Laryngeal)—?, হ (h) 

(২) জিহ্বামূলীর ব| পশ্চাত্তালুজাত (ড০11)-__ক, খ, গ, ঘ, ৪ 

(৩) তালব্য (91819) 

(৪) অগ্রতালব্য (Pre-pa'atal) চ, ছ, জ, শ 

(৫) মূৰ্যন্যব| গ্রতিবেষ্টিত (Cacuminal, Retroflex)—ট, ঠ, ভ, ট, ৭, ডট 
(৬) দন্ত্য (Dental)—ত, থ,দ,ধ 

(৭) দন্তমূৰলীয় (Alveolar)—ন,র,ল, বস 

(৮) ওষ্ট্য (10012) -প, ক,ব,ভ, ম 

(3) দন্তীষ্টা ([.8010-020101)-_ক, ভ 


৮৮ বাংল! ভাষাতত্বের ইতিহাস 


কণ্ঠনালীয়--কণ্ঠনালীর সঙ্কোচনের ফলে পেশী যখন বাবা প্রাপ্ত হয় তখন কণ্ঠনালীয় 
বা গলনালীয় ধ্বনির উৎপন্ন হয়। £ ও হ্‌ কঠনালীয় ধ্বনি । কণ্নালীতে স্বষ্ট হ-কার 
উন্মঘোষ ধ্বনি। £ হইতেছে হ-কারের অঘোষ ধ্বনি । বেমন আঃ, উঃ, ও? ইত্যাদি ৷৷ 
আরবী (’) [ আলিফ, হাম্জা ] কঠনালীয় ধ্বনি । 

জিহ্বামূলীয় (পশ্চাত্তালুজাত)__ভিহ্বার মূল বা গোড়ালি দ্বারা তালুর কোমল অংশ 
স্পশিত হইলে এই ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়। ক-বর্গের ধ্বনিগুলি জিহ্বামূলীর ৷ 
বস্বতের নিয়ম অন্কসারে বাংলা ব্যাকরণে এই বর্ণগুলিকে কণ্াবর্ণ রূপে লেখা হয় । 
প্রাচীন ভারতীয়-আৰ্ধ ভাষার ক-বর্গীর স্পৃষ্টব্বনিগুলির উচ্চারণ স্থান কই ছিল। কিন্তু 
ভাষার পরিবর্তনের ফলে বাংলার এই ধ্বনিগুলি কঠ নিঃক্ষত (uvular) ন| হইয়া! 
জিহ্বামূলীয় হইয়াছে। 

তালব্যবৰ্ণ--জিহ্বার পশ্চান্তাগ দ্বারা তালুর পশ্চাৎ অংশ স্পর্সিত হইলে 
তালব্যধ্বনি উচ্চারিত হয়। বাংলার “র” তালব্য বর্ণ। ইহা পশ্চডিন্ব্য 
(Post-palatal বা dorsal) ধ্বনি। সংস্কৃত চ-বৰ্গের ধ্বনিগুলি স্পৃষ্ট বৰ্ণ ছিল। 
কিন্তু বাংলায় ইহার! স্পৃষ্টবনি নহে, ঘৰ্বণজাত ধ্বনি। জিহ্বা ও তালুর ঘৰ্ষণের ফলেই 
এই ধ্বনিগুলির উৎপত্তি হয়। সেজন্য ইহাদিগকে ঘষ্টবর্ণ (8070866) বলে। চলিত 
বাংলায় চ, ছ, জ, শ প্রভৃতি বর্ণগুলি তালুদন্তমূলীয় (Alveo-palatal)। জিহ্বার 
অগ্রভাগ দন্তমূল ও তাহার সংলগ্ন অংশ স্পর্শ করিলে এই ধ্ৰনিগুলি শ্ৰুত হয়। কোন 
কোন ভাষাতাত্বিক চ, ছ, জ; ধ্বনি ত্রয়কে প্রশস্ত দন্তমূলীর ধ্বনি (Dors0-Alveo!ar) 
এবং “শ” কে পশ্চাত্দন্তমূলীয় (Post-alveo'ar) ধ্বনি বলিরাছেন। তবে আঞ্চলিক 
উপভাষায় এই ধ্রনিগুলি বিশুদ্ধ ঘৃষ্ট। পূৰ্ববঙ্ধীয় উচ্চারণে চ, ছ, জ, বা দন্তদবষ্টবৰ্ণ . 
রূপে (Dental affricate) উচ্চারিত হয়। [চ=t5, ছ=5, জ=৭z, ঝব=2’ ]। 
আবার জিহ্বার অগ্ৰভাগদ্বারা তালুর সন্মুখ অংশ স্পর্িত হইলে অগ্রতালব্য (Pre- 
palatal) ধ্বনি পাওয়া বায়। তালুদন্তমূলীয় ও অগ্রতালব্য ধ্বনিগুলিকে অগ্রজিহ্বয 
(Frontal) ধ্বনি বলা হয়। জিহ্বার পশ্চান্তাগ তালুর নীচের অংশ (0178) স্পর্শ করিলে 
কণ্ঠা 5:27), আর আলজিভে বা তংসংলগ স্থান স্পর্শ করিলে কণ্ঠমূলীয় বা আলজিহ্বয 
(90141) ধ্বনির উদ্ভব হয়। সংস্কতে ক-বর্গের ধ্বনি কঠ্যা। আরবী “এ” কণ্ঠমূলীয় ৷ 

তালবা, কণ্ঠা ও কণ্ঠমূলীয় ধ্বনিগুলিকে পশ্চজিহ্বা ধ্বনি (১০:৪৭!) বল| হয়। 
মূৰ্ধন্যবৰ্ণ ৷ 

জিহ্বার অগ্রভাগ প্রতিবেষ্টিত করিয়া তালুর কঠিন অংশ স্পর্শ করিলে এই ধ্বনিগুলি 
উচ্চারিত হয়। মূর্ধার স্পর্শ ঘটে বলিয়া ইহাদিগকে মূর্বন্যবর্ণ বল! হয়। কঠিন ও নরম 
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তালুর সঙ্গম স্থলকেই মূর্ধা বলা হয়। জিহ্বার অগ্রভাগকে উল্টাইরা এই ধ্বনিগুলিকে 
উচ্চারণ করা হয় বলিয়। ইহাদিগকে প্রতিবেষ্টিত 0২০7০16) ধ্বনি বলে। দ্রাবিডীয় 
ভাষা-গোর্গীতে ট-বগীয় ধ্বনিগুলি মূর্ধনাধ্বনিরূপে উচ্চারিত হইলেও বাংলার এই ধ্বনিগুলি 
বিশুদ্ধ মূর্বন্যধবনি নহে; এখন ইহারা দন্তমূলীর মূৰ্বন্তা ধ্বনি (A!ve0!0-Retroflex) 
ইংরেজী ৷, এ ধ্বনি বাংলা মূৰ্বন্য ধ্বনি ট, ড নহে। £, ৫ এর উচ্চারণ-কালে জিভের 
ডগা উল্টানো হয় না; উচ্চারণ স্থান মূর্বার অনেক নীচে ‘দন্তমূলের উপরিভাগ, 
(Alveolam বা Teeth-ridge) | 


দন্ত্যবৰ্ণ 

উপরের পাটির দাতের দারা নিয়ভাগ স্পণিত হইলে এই ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়। 
দাতের সঙ্গে জিহ্বার স্পর্শ ঘটে বলিয়' ইহাদের নীম দন্ত্যবর্ণ। 
দস্তমূলীয় 

জিহ্বার অগ্রভাগ যখন দন্তমূলে স্পর্শ করে, তখন এই ধ্বনিগুলিকে দন্তমূলীয় বল; 
হয়। 
দন্ত দন্তমূলীয় ও মূৰ্ধস্যাধবনি জিহ্বামুখ্যধবনি (Apical) | 
ঙষ্ঠ্যবৰ্ণ 

এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণ কালে ওষ্ঠের সঙ্দে অধরের স্পর্শ ঘটে। দুইটি ওয্ঠের স্পর্শ- 
জনিত ধ্বনি হইতেছে বিশুদ্ধ ওঠ্য (৪}186181)। বাংলায় প-বৰ্গের ধ্বনিগুলি (প, ফ, ব, 
ভ, ম) ওটা বর্ণ। 
দন্তৌষ্ঠ্য 

অধর ও উপরের পাটির দাতের স্পর্শের ফলে এই ধ্বনির উৎপত্তি হয়। বাংলার 
ফ, ভ বিশুদ্ধ মহাপ্ৰাণ স্পৃষ্টবর্ণ নহে। এই বর্ণ দুইটি এখন উন্মধ্বনিরপে উচ্চারিত হয়। 
অর্থাৎ এই ধ্বনিগুলিকে টানিয়া প্রলম্বিত কর যার। বাংলায় ফ ও ভ এর উচ্চারণ 
অনেকটা ইংরেজী £ ও ৮ এর মত। চলতি বাংলায় এই ধ্বনি দুইটি দন্তৌন্ঠ্য উত্মধবনি 
(Labio-Dental or Denti-Labial fricative sound) | 

ওষ্ঠাকে সম্মুখ দিকে প্রসারিত করিয়! যে ধ্বনির স্থষ্টি হয়, তাহাকে সম্মুখ প্রসারিত 
ওষ্ঠাধ্বনি (Protruded) বলা হর | 

ব্যঞ্জনধ্বনির গঠনভিত্তিক শ্রেণী স্পট স্বষ্ট ও উত্মধ্বনি সমূহ বিঘ্নিত শ্রেণীভুক্ত 
(obstruent system) ; নাসিকা, পাশবিক, কম্পনজাত ও অর্যস্বর_এই ধ্বনিগুলি 
অন্তরণন গত (Sonarant system) 


3০ বাংল! ভাবাতব্বের ইতিহাস 


উচ্চারণ-কালে শ্বাসবায়ুৱ নির্গমনের বাধার প্রকৃতি অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনি 
সমূহের রূপভেদ্দ ঘটে। খ্বাসবায়ু সম্পূৰ্কিপে বাধাপ্রাপ্ত হইলে স্পৃষ্ট (Plosive, 
mute ব| 56০0) ধ্বনি, আংশিক বাধা পাইলে উন্নধবনির (Fricative, spirant) 
উদ্ভব হয় । নাস! কিংৰ| মুখবিবরে প্রতিধ্বনিত হইরা নাসাপথে অথবা মুখপথে 
কিংবা যুগপৎ নাস! এবং মুখ পথে শ্বাসবায়ু বহির্গত হইলে বে ধ্বনির সৃষ্ট হর তাহাকে 
বল| হয় রণিত (Resonant) | 


স্পৃষ্টবৰ্ণ-_ক, গ; ত, দ, প, ব ইত্যাদি৷ 
উদ্মবর্ণ__শ, ঘ, স,হ। 
রণিত__ন, ন, র,ল। 


উচ্চারণ-রীতি অনুসারে নিল্গলিখিত ভাবে বাংল! ব্যগ্চনধ্বনিগুলির শ্রেণী 
বিভাগ কর! বায়। 
(১) স্পুষ্ট (Piosive) 
অঘোব অল্পপ্রাণ_ক, ট, ত, প 
', মহাপ্রাণ_খ, ঠ, ধ, ফ 
ঘোষ অক্গপ্রাণ_গ, ড, দঃব 
) মহাপ্রাণ_ঘ, ঢ, ধ, ভ 


{২) ঘৰ্মগজাত ব। ঘঃ_(affricate) 


অল্গপ্রাণচ, জ 
মনহাপ্ৰাণ--ই, বা 


ৰ 


(৩) নাপিকা 
বোৰ অন্পপ্রাণ_ও, ন, ম 
, মহাপ্ৰাণ--হৃন (ন্হ ), নম (মহ ) 
(৪) পান্বিক--বঘোব অল্পপ্ৰাণ ব| তরল ([ন010)-_ল 
» মহাপ্ৰাণ হল (ল্হ) 

(৫) কম্পন-জাত (80'160)--বোৰ অল্পপ্ৰাণ বৰ৷ তরল 
ঘোষ মহাপ্রাণ ই ( বৃহ ) _*/ 

(৬) তাড়ন-জাত ([181)])60)--অন্পপ্ৰাণ ঘোষ 
মহাপ্ৰাণ ঘোষ 
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(৭) উত্ম ব| শ্বাসধ্বনি ( শিশুধ্বনি ) 


কে) দন্তমূলীয়-স 
(খ) তালুদন্তমূলীর__শ 
(গ) দস্তৌষ্ঠা মহাপ্ৰাণ অঘোষ_ফ (0) 
(খ) দত্তোষ্ট্য মহাপ্ৰাণ ঘোষ--ভ (৮) 
(ঙ) কণ্য ব৷ গলনালীয় অথোষ হ (1!.)- বিসৰ্গ-ঃ 
ঢ় ₹ সু ঘোব_হ (]}) | 
(৮) অৰ্ধ-স্বর-য়, ওয় (9, ৮) 
স্পর্শ ৰা স্পৃষ্টবৰ্ণ_উচ্চারণের স্থানে নিঃশ্বাস বায়প্রবাহ কিছুক্ষণের ভন্য সম্পূর্ণরূপে 
রুদ্ধ হইয়। পরক্ষণে সশব্দে নির্গত হইলে স্পৃষ্ট বাঞ্চন ধ্বনির উৎপত্তি হর। কৃহইতে ম্‌ 
পর্যন্ত পচিশটি বর্ণ স্পৃষ্ট বৰ্ণ । 
ঘৃষ্ট ব| ঘর্ষণজাত বর্ণ_ভিহব। এরং দন্তমূল এই দুইএর সাহায্যে এই ধ্বনিগুলির 
উদ্ভব হয়। উচ্চারক অংশ দুইটি পৃথক হওয়ার সমর উভয়ের মধ্যে বায়ুর ঘর্মশজাত 
ধ্বনির স্থষ্টি হয়। উন্মধবনির মত এই ধ্বনিগুলিকেও প্ৰলম্বিত কয়া যায়। স্পৃষ্ট ও 
উগ্মধৰনি একই সপে উচ্চারিত হইলে এই ধ্বনির উৎপত্তি হয়। যেমন চ=চ+শ। 
অঘোৰ বৰ্ণ ৰা শ্বাসবর্ণ (Breath sounds, Hard sounds, '['000069)-বৰ্গের 
প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণ মৃদু ও গাত্তীর্ঘবিহীন । এই ধ্বনিধ্বলির উৎপাদনের 
সময় কণ্ঠন্থিত স্বৱোৎপাদক যন্ত্রের কম্পন অন্ভূত হয় না। 
ঘোববর্ণ, সঘোব ব৷ নাঁদবর্ণ (Voiced sounds, soft sounds বা Mediae) 
বর্গের তৃতীয়, চতুৰ্থ ও পঞ্চমবৰ্ণকে ঘোষবত্বৰ্ণ বল! হর কারণ এই বৰ্ণগুলির উচ্চারণ- 
কালে স্বয়োংপাদক যন্ত্রের কম্পন হর। - 
* মহাপ্রাণবর্ণ (45৮৭০5) বর্গের দ্বিতীয় ও চতুৰ্থ বর্ণকে মহাপ্রাণবর্ণ বলে। 
প্রথম বর্ণের সঙ্গে প্ৰাণ ব| নিঃখান সহযোগে দ্বিতীয় বর্ণ এবং তৃতীয় বর্ণের সঙ্গে অঙ্গরূপ 
ভাবে প্রাণ ব| নিঃশ্বাস যুক্ত হইয়| চতুর্থ বর্ণ উচ্চারিত হয়। মহাপ্ৰাণ বর্ণ উচ্চারণের সময় 
কঠনালীর পেশী আকুঞ্চিত হইর। বাধ৷ হুঠি করে। 


+ অনেক ভাষা-বিজ্ঞানী মনে করেন যে মহাপ্ৰাণ বর্ণগ্ুলির উচ্চারণের মূলে দুইটি বর্ণের মিলিত ধ্বনি 
হয়। এই. ধ্বনিগুলি অবিভক্ত এবং অবিভাজা। তা ছাড়া “হ” ঘোষবৎ ধ্বনি। বর্গের চতুৰ্থ বৰ্ণ 
নিংাস বাঁ প্রাণসহযোগে (ই-ধ্বনি) হুষ্ট হয়। ইহা স্বীকার ফরিয়| নিজেও দ্বিতীয় বর্ণের সঙ্গে ঘোষ 
বানি “হ” কিরূপে যুক্ত হইতে পারে? ভাহা হইলে বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ ও ঘোষবৎ ধ্বনির পর্যায়ে পড়ে। 
কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে বর্গের দ্বিতীয় বর্ণগুলি অঘোষ ধ্বনি; এ বিষয়ে আরো গবেষণ! প্রয়োজন । 


৯২ } বাংল! ভাবাতব্বের ইতিহাদ 


অন্পপ্রাণ বৰ্ণ--বৰ্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের উচ্চারণকালে প্রাণ (Aspiration) 
থাকে না বলিরা ইহাদিগকে অল্পপ্ৰাণ বর্ণ বলা হর। বাংল! ব্যাকরণে খ-কৃহ, ঘ=গহ 
লেখা হয়। 

নাসিক্যবৰ্ণ ট25815)_ সংস্ততের নিয়ম অন্রসারে বাংল| ব্যাকরণে ৬, এ, ণ, ন, ম 
এই পাঁচটি বর্ণকে নাসিক্য ধ্বনি বলা হর । কারণ এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণ-কালে 
মুখ-বিবরদ্থ বায়ু মুখ দিয়! বহির্গত না হইয়া নান! পথে নিঃস্থত হয়। আবার নি শ্বাস 
বায়ু একই সন্ধে মূখ ও নাপিকার মধ্য দিয়াও বাহির হইতে পারে। এই পাচটি বর্ণের 
মধ্যে বাংলার মূল নানিক্যধ্বনি তিনটি--ঞ, ন্‌, ম্‌ । 


ঙ-বালায় উঅ রূপে উচ্চারিত হয় । রড, সঙ্‌, ঢ প্রভৃতি শব্দে এই ধ্বনিটির 
যথাৰ্থ বাঞ্জন। পাওয়া ঘার | উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজী “Kin৪’” এর মত। বাংলায় 
ঙ এবং ২ অভিন্ন। 

এ পান্ুনাসিক য় বা ইয় রূপে উচ্চারিত হয়। বথা_মিএসমির1| চ-বর্গের 
বর্ণ গুলির সঙ্গে যুক্ত হইলে ইহার উচ্চারণ দন্তা “ন” এর মত হর। বেমন, বঞ্চনা 
( =বন্চন৷ ); বাঞ্চা ( =বান্ছ| ); বাঞ্চা ( _ঝন্বা); ইত্যাদি। 

ন--বাংলায় ইহ দন্তমূলীয় মূল নাসিক্যধ্বনি। বাংলায় ন ও ণ এর উচ্চারণে 
কোন পাৰ্থক্য নাই। কিন্তু শব্দমধ্যস্থিত ট-বৰ্গীয় ধ্বনির সঙ্গে “ণ” এর মূৰ্ধন্যা উচ্চারণ 
লক্ষা করা বার। যেমন, কণ্টক, পাণ্ডা, লগ্ঠন। 

ম__ওষ্ঠ্য ঘোববৎ নাসিক্য বাঞ্চনধ্বনি ৷ | ণ 

ল- পার্থিকধ্বনি ([.%881)- ভিহ্বাগ্রভাগকে মুখবিবরের মাঝামাঝি স্থানে 
. দন্তমূলে আনিবার পর বায়ু প্রবাহ জিহ্বার ছুই পাশ দিয়া যখন নির্গত হর তখন ল-কারের 
উচ্চারণ হয়। উচ্চারক দুইটি পৃথক না হইর। ভিহব| এবং চৌরালের পাৰ্শ্বোদুত ফাক 
দিয় বাতাস নির্গত হর বলিয়া এই. ধ্বনিটিকে ইচ্ছামত প্রলন্বিত (০০010708101) করা! 
যার। ছুই পাশ ঘেসিরা বায়ু নি্ষাশিত হর বলিয়া এই ধ্বনিকে পাশবিক বা পাৰ্শ্বজাত- 
ধ্বনি বলে। এই ধ্বনির উচ্চারণে স্বরতন্বীতে কম্পন হয়। সেজন্য ধ্বনিটি ঘোববধ্বর্ণ 
(ড০1০০৫)। জিহ্বাগ্র এবং দন্তমূলের স্বল্পতম ‘প্ৰয়াসে এই ধ্বনিটি উচ্চারিত হয় বলির! 
ইহাকে তরল ধ্বনি (1001) বলে। ৷ 

র-কম্পিত বা! কম্পন জাত ধ্বনি_ভিহ্বার অগ্রভাগ কম্পিত হইয়| দন্তমূলে 
একাধিকবার আঘাত করিলে র-ধ্বনির উৎপত্তি হয় । বাংল| “র” ইংরেজী “7” হইতে 
পৃথক। 


ব্যাকরণের বিভাগ ৯৩ 


ডু; ঢ়--তাড়ন জাত ধ্বনি--জিহ্বার অধোভাগ দ্বারা দন্তমূলে তাড়ন বা আঘাত 
করিলে এই ধ্বনি দুইটির উদ্ভব হয়। সেজন্য ইহাদিগকে তাড়নজাত ধ্বনি বলে। 
ফুসফুস তাড়িত বাতাস মুখবিবর দিয়া বাহির হইবার সময় জিহ্বার কিংবা অলিজিহ্বার 
ঘন ঘন কম্পন হইলে এই ধ্বনিছরের স্ষ্টি হয়। ড-কারের মহাপ্ৰাণ রূপ ঢ-কার ৷ 

বাংলায় ড, বর্ণ দুইটি নৃতন ; শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যবহৃত হর়। সংস্কতে পীড়া, 
মূঢ় প্ৰভৃতি শব্দের উচ্চারণ ছিল পীড়া, মুঢ। 

ন, ম, রঃ ল--আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানে এই ধ্বনি চতুষ্টয়কে রণিত 
(২০5০781) বলা হয়। এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস বায়ু মুখবিবরে 
প্রতিধ্বনিত হইয়া মুখ কিংবা নাসাপথে নির্গত হয়। 

শ, ষ. স, হ--উদ্ম বা শ্বাস-জাত ধ্বনি। 

শ্বাস বায়ু আংশিক বাধাপ্রাপ্ত হইলে উত্মধ্বনিগুলির উদ্ভব হয়। উদ্ম অর্থাৎ শ্বাস 
যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ এই ধ্ৰনিগুলির উচ্চারণ প্রলম্বিত করা বার। এই হেতু এই 
গ্রনিগুলিকে নিবাসী শ্রারী ধ্বনি (5৮0) বল। হর । ঘর্ষণজাত শ্বাস হইতে এই 
কয়টির উৎপত্তি বলিয়া ইহাদিগকে * 70০0০” ও বলা হয়। 

ংস্কৃতে শ তালু হইতে, য মূর্ধা হইতে এবং সমস্ত হইতে উচ্চারিত হইত । 
বাংলায় এই ধ্বনি তিনটির উচ্চারণ “শ” এর মত। আমিব, আশা, আসা, আশি 
প্রভৃতি শব্দে “শ” ধ্বনির উচ্চারণ শোনা ষার। 

ট্রেনের ইঞ্জিনের ধৌয়া ছাড়িবার সময় আমরা শ শ শ১শ, জাতীয় শব্দ শুনি। সেই 
হিদ্‌ ধ্বনির সঙ্গে অথবা শিশু দেওয়ার ধ্বনির (7155175 5০82) এগুলির আশ্চর্য 
মিল রহিয়াছে। সেজন্য এই ধ্বনিত্রয়কে শিশধ্বনি (318111) বলা হয়। 

শ, ষ, স”_অধোষ ধ্বনি। ইহাদের উচ্চারণ কালে স্বরতন্ত্রীতে কোন কম্পন 
"অনুভূত হয় না। 

এ-ধ্বনির ঘোষরূপ ইংরেজী Pieasure (Plezhar), measure (mezhar) 
প্রভৃতি শব্দে শোনা বায়। | 

য-এর ঘোষরূপ “হা” ধ্বনি তামিল, মালয়লাম্‌ প্রভৃতি দ্ৰাবিড়ীয় ভাষার দৃষ্ট হয়। 
স-এর ঘোষরূপ “বাংলার কখনো কখনো শৌন। বার । যেমন মেজদা (mezda), 
জমা (2৭08) প্রভৃতি শব্দে । চলিত বাংলায় শ তালুদন্তমূলীয় উন্মধ্বনি(Alveo-palatal 
Fricative) এবং স দন্তমূলীয় উদ্নধ্বনি (Alveolar Fricative) । চলিত বাংলায় 
ফ ও ভ ধ্বনি দুইটি দুইটি দন্তৌঠ্যু উদ্মধ্বনি। 


৯৪ বাংল! ভাষাতব্বের ইতিহাস 


হকণ্ঠনালীতে উৎপন্ন “হু” ধ্বনির উচ্চারণেও শ্বাস বা শিশ্ববনির মত প্রলঙ্গিত করা 
যায়। গঠন ও শ্রুতির দিক হইতে “হ” মহাপ্রাণ ঘোষ উন্মধ্বনি। বাংলার হ-কারের 
অঘোষ রূপ ও আছে। £হ-এর অধোব ধ্বনি । শোকে, দুঃখে ও বেদনার 
অধীর হইলে কিংব| আনন্দের অতিশবা ঘটিলে আঃ, ইঃ, উঃ, ওঃ প্রভৃতি বিশ্ময়াদিস্থচক 
অব্যয়ে বিসর্গের ধ্বনি শ্রুত হয়। এই ধ্বনিটির উচ্চারণ কালে স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী ফাকের 
(৪1905) ভিতর দিয়া বাতাস বাহির হইয়া বার। 


অঙ্গম্বার ও অঘোব “হ” ধ্বনি তথা বিসর্গকে (৫) অযোগবাহ্‌ বর্ণ বল| হয়। কারণ 
কোন স্বর বা বাঞচনধ্বনির সহিত ইহাদের যোগস্থত্র নাই। আবার বিসর্গ পূর্বাবস্থিত 
স্বরধ্বনিকে আশ্রয় করিয! উচ্চারিত হয়। সেজন্য ইহাকে আশ্ররস্থানভাগী ধ্বনিও বল। 
হয়। যেমন, ইঃ-এখানে তালব্য ই-কারের সংস্পর্শে বিসর্গ তালবা ধ্বনি শ-তে 
রূপান্তরিত হয় । অর্থাৎ ই শু শু শ]3 তদ্রপ উঃ তে বিসর্গ ওষ্্য শিশুধ্বনি ফ (6) 
জাতীর [ উ-ক্‌ ক. ফ.] বলির! শোনা। যায় 


বাংলার বিসর্গ পদের অন্তে থাকিলে বিসগেঁর উচ্চারণ প্রায়ই হয় না। পদমধাস্থিত 
বিসর্গ পরবর্তী ব্যগ্ননধ্বনিকে দিত্ম করে । যেমন দুঃখ = দ্ুকৃক | অধঃপতন অধপ্‌পতন। 


ইংরেজীতে “হ” অঘোষ ধ্বনি (৮4৮ 1৫1 প্রভৃতি শব্দে )। কিন্তু ছুই স্বরধ্বনির 
মধ্যবর্তী “হু” ঘোববৎ হয়| বেমন, behind । 


আধুনিক ভাবা বিজ্ঞানে উগ্নধ্বনিগুলির শ্রেণী বিভাগ নিয্নলিখিত ভাবে করা হুইয়। 
থাকে। ওষ্ঠ ও জিহব| ঈষৎ প্রশ্থত হইলে যে উদ্মধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয় তাহাদিগকে 
প্রশস্ত 911) উন্নধবনি বলে । যেমন, হ, ফ, ভ (6 ৮, 6, 8) প্রভৃতি ধ্বনি। জিহ্বার 
আকুঞ্চনজনিত যে উদ্মধ্বনিগুলির্ল উৎপত্তি হয়, তাহাদিগকে সংকীৰ্ণ (8০০৪) উন্মধ্বনি 
বল৷ হয়। যথা--শ, স, জ' (2)। ইংরেজীতে /, 3, th, 7, ৪, $, 2, পৰ প্রভৃতি 
ধ্বনিগুলি উদ্ম। 


য,র, ল, ব__এই চারিটি ধ্বনির উচ্চারণ স্থান স্পর্শবর্ণ ও উগ্নবৰ্ণের মধ্যস্থলে 
অবস্থিত বলিয়! ইহাদিগকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলে। সংস্কৃতি ব-এর প্রকৃত উচ্চারণ “ইঅ” 


=> 


এবং ব-এর উচ্চারণ “উঅ” বা “ওয়” ( অনেকটা ইংরেজী W-এয় মত )। সেজন্য এই 
ধ্বনি দুইটিকে অর্দ-স্বর (50}-৮০%/৫!৪) বল| হয়। ই-কার ও উ-কার এই স্বরধ্বনি 
দুইটির উচ্চারণকালে জিহ্বার অগ্রভাগ অধিকতর উচ্চ এবং ওষ্ঠদ্য় সঙ্কুচিত হইয়| বায়ুপথ 
খানিকটা রুদ্ধ করিলে অর্ধন্বর ধ্বনি দুইটির উদ্ভব হয়। 


ব্যাকরণের বিভাগ ৯৫ 


ল, র-_এই ধ্বনি দুইটিকে তরলস্বর (১৭) বলে ৷ 

এই অক্ষর চতুষ্টয়ের অন্তনিহিত স্বরধ্বনি অ-কার লুপ্ত হইলে আমরা শুদ্ধ স্বরধ্বনি 
পাই। যেমন, ই (=); খ (=বৃ); = (=ল্‌); উ (=ব্‌)। ব-কারের ইঅ 
উচ্চারণ বাংলার বিন্দুযুক্ত র-তে রক্ষিত ১ইয়াছে ৷ বাংলায় ব ও জ এর উচ্চারণ অভিন্ন । 
অন্তঃস্থ ব ও বৰ্গীয় ব ধ্বনিদ্বয়ের জন্য বাংলায় পৃথক বর্ণমাল। নিৰ্দিষ্ট নাই ; ফলে আকৃতি- 
গত ও উচ্চারণগত দিক হইতে বাংলার অন্তঃস্থ ৰ ও বর্গীয় ৰ অভিন্ন। সংস্কৃত অন্তঃস্থ 
গ্ৰ” দন্তৌষ্য উগ্ম-ধ্বনিন্নপে উচ্চারিত হইত ( অর্থাৎ উপর পাটির দাত দিয়। নীচের ঠোঁট 
চাপিলে যে ধ্বনির উদ্ভব হয় )। সংযুক্ত বর্ণে ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে অন্তঃস্থ ব যুক্ত হয়।, 
বাংলায় ব-ফল| উচ্চারিত হর ন|। ব্যগ্জনধ্বনির দ্বিত্ব হয়। যেমন--পক্ষ=পকৃক;, 
বিদ্বান= বিদ্দান ৷ 

মূলধবনি (P॥০৷৫৷৷e) হইতে অন্তরধবনিঃ সহ্ধবনি বা পুরকধ্বনির 
(Allophone) টি ৷ - 

ধ্বনির সংস্পর্শ জনিত পরিবর্তন__কোন একটি ধ্বনি ক্ষেত্র বিশেষে অপর ধ্বনির 
সংস্পর্শে আমির! কিয়ংপরিখাণে পরিবতিত হর। এই ভাবে রূপান্তরিত ধ্বনিকে' 
ধ্বনিবিজ্ঞানে বল| হর অন্তরধ্বনি, সহধ্বনি বা পূরকধ্বনি। প্রত্যেক ধ্বনিমূলের 
একাধিক অন্তরধ্বনি থাকিতে পারে। বাকপ্রবাহের নির্দিষ্ট পরিবেশেই মুলধ্বনির এক 
একটি অন্তরধ্বনির উদ্ভব হয়। গ্রিসন (Gleason) “Phoneme” এবং 4১110017000 


এর সম্বন্ধ নির্ণর করিতে গিয়। বলিয়াছেন_ “Ay sound or sub class of sounds 
Which is in complementary distribution with another so that the 


two together constitute a single phoneme is called an a!lophone of 
that phoneme”. 

নিয়লিখিত কয়েকটি ক্ষেত্রে আলোচন! করিলেই ইহ স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইবে। 

(ক) দন্তমূলীয় মূলধ্বনি “ন” এর তিনটি সহধ্বনি বা অন্তরধংনি পাওয়া যায়। 
ত-বর্গীর ধ্বনির পূর্বে দন্তমূলীয় “ন” দন্তবৰ্ণ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন-_সন্তান, পন্থা” 
মন্দা, বন্ধ্যা প্রভৃতি শব্দে আমরা “ন” এয় যথাৰ্থ দন্ত উচ্চারণ পাই। আবার চ-বৰ্গীয় 
ধ্বনির পূর্বে “এ” দন্তমূলীয় ন! হইয়া প্রশস্ত দন্তমূলীয় ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, 
বঞ্চি, বাঞ্ছা, সঞ্জাত, বঞ্ধা প্রভৃতি শব্দে “এ"-এর প্রশস্ত দন্তমূলীয় উচ্চারণ পাই । তদ্রপ 
ট-বর্গী ধ্বনির পূর্বে দন্তমুলীয় “ন” এর মূন্যিধনি রূপে উচ্চারণ লক্ষণীয় যেমন, বণ্টক, 
লুষ্ঠন, গণ্ডার প্রভৃতি । স্থতরাং মুলধ্বনি “ন” এর তিনটি অন্তরধ্বনি। মূলধ্বনি “ল” এর 
দুইটি অন্তরধ্বনি আছে_একটি দন্ত্য “ল”, আর একটি মূর্ন্ত “ল” ; ত-বর্গীর ধ্বনির পূর্বে। 


৯৬ বাংল| ভাষাতত্বের ইতিহাস 


“লি” দন্তবৰ্ণ রূপে উচ্চারিত হয়। বেমন, আলতা, সলতে, হলদে প্রভৃতি শৰ্দে। আবার 
উলটা, পালটা প্রভৃতি শব্দে “ট” ধ্বনির পূর্বে ব্যবহৃত “ল”, ট এর সহজাত (॥০morgenic) 
বাঞ্জনা লাভ করে। তদ্রপ ইংরেজী ‘1? এর ও দুইটি সহধ্বনি আছে। একটি স্বচ্ছ 
(clear) “ল”, অন্তটি গভীর (aK) “ল”। ইংরেজী স্বচ্ছ “ল”, বাংল| “ল” এর মতই 
উচ্চারিত হয়। শব্দের আদিতে ও মধ্যে স্বচ্ছ ৭ এবং শব্দের অন্তে গভীর এ” 
উচ্চারিত হর | 


স্বচ্ছ 1_বেমন, like, late প্রভৃতি শব্দে । 

গভীর al], all, call প্রভৃতি শব্দে । 

বাংলায় “শ” শিশু, জাতীয় মূলধ্বনি (P॥০৷em৷e)। এই ধ্বনিটির ও একাণিক 
অন্তরধ্বনি আছে। ত, থ, ও ন এর পূর্বে এই ধ্বনিটি দন্তবর্ণ রূপে উচ্চারিত হয়। 
যেমন, বস্তা, আস্থা, অস্থি, স্থান প্রভৃতি শব্দে আমর! “স” এর উচ্চারণ পাই। অন্ত 
কোথাও দন্ত্য “স’” এর উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায় ন৷। স্থতরাং এখানে “স” হইতেছে 
মূলধ্বনি “শ” এর অন্তরধ্বনি। আবার র, লও ন এর পূৰ্বে ব্যবহৃত “শ” এর উচ্চারণ 
অগ্ৰদন্তমূলীয় (Pre-alveolar) । বথা,_ শ্রাবণ, শ্রী, শ্রীল প্রভৃতি শবে । স্থতরাং 
অগ্রদন্তমূীয “এ” মূল “এ” ধ্বনিরই আর একটি সহধ্বনি। ট-বর্গয ধ্বনির পূর্বে মূলধ্বনি 
“এ” এর সূ ধ্বনিরূপে উচ্চারণ পাই । বথা- কষ্ট, তেষ্৷। সুতরাং “ৰ” হইল “এ” 
এর আর একটি সহধ্বনি। 

তদ্ৰূপ অঘোব “হ” বা বিসর্গ ঘোষবৎ মূলধবনি “হ” এর অন্তরধ্বনি। 

দেখ। যাইতেছে, বে মূলধ্বনির প্রত্যেকট পূরক ধ্বনির উচ্চারণের জন্য একই নির্দিষ্ট 
পরিবেশ থাকে। বে পরিবেশে একটি পূরকধ্বনি উচ্চারিত হয়, সেই পরিবেশে অন্য 
পূরকধ্বনি উচ্চারিত হইতে পারে না। এই ব্যাপারকেই ধ্বনি বিজ্ঞানের পরিভাষার 
বলা হয় প্রতিপরিপুরক অবস্থান (complementary distribution) | একটি ভাষার 
ধ্বনি মূল সমূহ নির্বারণের জন্য প্রথমে ধ্বনিলিপি প্রস্তুত করিতে হইবে (Phonetic 
Transcription) | পরবর্তী স্তরের ক্যজ ধ্বনিমূল লিপি (Phonemic Transcrip- 
890) প্রণয়ণ। ধ্বনিলিপির মধ্যে বে সব শব্দ বা শব্দের অংশ থাকে সেইগুলিকে 
পৃথক করিরা “ন্যুনতম শব্দজোড়” বাহির করা হয়। এই ভাবেই তুলনামূলক 
বিশ্লেষণের কাজ কর! চলে। ভাবা বিজ্ঞানে ইহাকে “Minimal 125 বলে। 
মূলধ্বনির পার্থক্যের জন্যই শব্দজোড়ের মধ্যে এই তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, 
ল্‌, খিল্‌, খুল্‌, খেল্‌ ইত্যাদি । 


ব্যাকরণের বিভাগ ৯৭ 


ল, র, ন, মবএই চারিটি বর্ণ ব্যঞ্জনধ্বনির অন্ব্তী হইয়া স্বরধ্বনির মত ব্যবহৃত 
হর, সেজন্য ইহাদিগকে অৰ্বব্য্তন (90000) বলে। সংস্কৃত খ-কার ও ৯-কার 
অ্ধ-ব্যঞ্জন।  ৯কারের উচ্চারণ ছিল-ল্‌। ইংরেজী bottle (বল্‌), little 
( লি-ট্‌-ল্‌ ) funnel (001), tunnel (1) প্রভৃতি শব্দে অর্ববাঞ্জন ৭৯) bottom 

৮6,001), chasm (Kezm) এভুতি শব্দে অর্বব্যঞ্জন “ম”, button (butn), mutton 
(mutn) প্রভৃতি শব্দে অৰ্ধব্যঞ্জন “ন” ধ্বনি শোনা যায়। বাংলায় ৯, খ-এর অন্ুর্ল্প 
ধ্বনি নাই। ৯-লি রূপে, ঝ-রি, রী রূপে উচ্চারিত হয়। 

২ সংস্কৃতে ইহ| যে স্বরবর্ণের আশ্রয়ে থাকিত, সেই স্বরধ্বনিকে আংশিক ভাবে 
সান্গনাসিক করিত। বাংলার ং এবং ৬ এর উচ্চারণ অভিন্ন। যেমন, বাঙল|, রং, 
রঙ, ইত্যাদি। 
বাংল! স্বরবর্ণের উচ্চারণ-- 

ংস্কৃতে হুন্স্বরের উচ্চারণ লঘু এবং দীর্ঘন্বরের উচ্চারণ দীর্ঘ হইত। কিন্তু বাংলার 
হ্দ ও দীর্ঘন্ষরের উচ্চারণে কোন বীধাধর| নিয়ম নাই। অবস্থান বিশেষে হৃম্বস্বর দীর্ঘ 
এবং দীর্ঘন্বর ও হন্বরূপে উচ্চারিত হইতে পারে । সংস্কৃত অ, ই, উ, খ ধ্বনির উচ্চারণ 
সর্বদাই হৃন্ব, কিন্তু বাংলায় এগুলি দীর্ঘস্বরও হইতে পারে। আবার সংস্থৃতে আ, ঈ, উ, 
গন, এ, এ, ও, ও প্রভৃতি স্বরধ্বনিগুলি দীৰ্ঘ; কিন্তু বাংলায় এগুলি হস্ব ও হইতে পারে, 
দীর্ঘ ও হইতে পারে; অর্থাৎ বাংলার স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ স্বরংসিদ্ধ নহে। উচ্চারণের 
বেলায় স্বরধ্বনির এই পার্থক্য ন৷ থাকার বানানের ব্যাপারে বাংলায় হৃম্বধ্বনি ও দীর্ঘধবনির 
প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন নিৰ্দিষ্ট নিয়ম অন্স্থত হয় না। নীচে__নিচে; হাতী--হাতি; 
দীঘি__দিঘী; একটী---একাট ইত্যাদি | 

কোন কোন ভাষায় স্বর-ধ্বনির হৃস্ব ও দীৰ্ঘ উচ্চারণের উপর শব্দের অর্থও পরিবতিত 
হয়। যেমন, সং--দিন (দিবস); দীন (দরিদ্র); Kin (ভ্রশ্ব উচ্চারণ )- সম্পৰ্ক; 
‘Keen ( দীৰ্ঘ )--তীক্ষ্ণ। কিন্তু বাংলার সাধারণত তাহ। হর ন|। স্বরধ্বনির হ্স্ব বা 
দীর্ঘ উচ্চারণ সম্বন্ধে বাংলায় কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। একাঙ্ষর যুক্ত (70000- 
syllalhic) পদে দীর্ঘ উচ্চারণ হর | যেমন, দিন (দিবস ), দীন (দরিদ্র); দিন (দিউন ), 
দীন ( মুসলমান ধৰ্ম )- এই শবগুলির ই-কারের উচ্চারণ দীর্ঘ ৷ কিন্তু একাধিক অক্ষরযুক্ত 
পদে কিংবা একই প্রয়াসে উচ্চারিত বাক্যে ব্যবহৃত হইলে ই-ব্বনি দীর্ঘ না হইয়া সম্থ হয়। 

যেমন, দিন-কাঁল, দীন-ছুঃখী ইত্যাদি। আবার কৌন কোন ক্ষেত্রে বাংলার 
একাক্ষরুক্ত পদের ও হুম্ব উচ্চারণ হয়। যেমন, তুমি কি করিবে? (Wi! you ৫০?) 
তদ্রপ এক (আক) শব্দে বীকা এ-কাঁর দীর্ঘ, কিন্তু একা, একটা প্রভৃতি একাধিক 


৭ 


a৮ ' বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 


অক্ষরযুক্ত পদে এ-কার স্ব ৷ জল (জ-ল) শব্দে অ-কার দীর্ঘ, কিন্তু জলো শব্দে হৃম্ব ৷ 
মা ও রাগ শব্দে আ-কার দীর্ঘ, কিন্তু রাগী ও আকার শব্দে আ-কার হম্ব। রূপ শব্দে 
উ-কার দীর্ঘ, কিন্ত রূপসায়র শব্দে উ-কার হৃম্ব। বাংল! ছন্দের বেলায় ও অন্ররূপ 
ব্যাপার লক্ষিত হয়। স্বরধ্বনির হৃম্বত| ব৷ দীর্ঘতার কোন নিৰ্দিষ্ট নিয়ম নাই। 

অ--বাংলায় অ-কারের ছুই প্রকার উচ্চারণ দেখা যায়-_-(১) অ-কারের “অ” (9) 
রূপে উচ্চারণ; ইংরেজী রা], [এ-প্রভৃতি শব্দের অনুরূপ | 

যেমন, বলা, চলা, কলস প্রভৃতি শব্দে । 

(২) - ও-রূপে উচ্চারণ (সাধারণত চলিত ভাষার লক্ষণীয় )। 

(ক) পরবর্তী অক্ষরে ই, উ, য-ফল! ব| ক্ষ থাকিলে অ>ও হয়। 

যেমন, বহু (=বোস্থ); অতি (পতি); মধু (-মোধু)। সত্য (=শোভ্তো); 
তাতপর্য (= তাৎপোরজো); বক্ষ (=বোক্ষ); নব্য (= নোব্ব) ইত্যাদি। 

(খ) ন-কারান্ত একাক্ষর শব্দে অ>ও রূপে উচ্চারিত হয়। 

যেমন, মন (=মোন); বন (বোন); পন (=পোন); কিন্তপণ, গণ, সন 
প্রভৃতি শব্দে অ-কারের উচ্চারণে পরিবর্তন হয় না। 

শবের আদিতে অ-কার “না” অর্থে ব্যবহৃত হইলে, ও-কার রূপে উচ্চারিত হয় ন| } 
যেমন, অ-নিত্য, অ-দীর, অ-কুল। 

(গ) পদের অন্তেস্থিত অ-কার ও-কার রূপে উচ্চারিত হয় । 

যেমন, যত (=জতে|); তত (ততো); বড় (=বড়ে|); কর (= করে৷) ;. 
ভাল (= ভালে৷ ) | 


(ঘ) কোন শব্দ দুই অক্ষরের (118৮1) বেশি হইলে, উচ্চারণের সোকধাথে 
অক্ষর সমষ্টিকে ভাঙ্গিয়া নেওয়া হয় এবং সেই ক্ষেত্ৰে শেষ অক্ষরের অ>ও রূপে 
উচ্চারিত হয়। 

যেমন, অনবরত (= অনো-বরে৷-তো) । 

(ঙ) ছুই অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের শেষ অক্ষরের অ>ও রূপে উচ্চারিত হয়। 

যেমন, পিতল (=পিতোল, পেতোল); অনল (=অনোল)। 

আধুনিক বাংলায় শব্দের অন্তম্থিত অ-কার সাধারণত উচ্চারিত হয় না, অর্থাৎ শেফ 
বর্ণটির উচ্চারণ হসন্ত হয়| যেমন, হাত্‌, পান্‌, জল্‌, মাতুল্‌। কিন্তু বাংলায় মধ্যযুগে 
এই সমস্ত শব স্বরান্ত করিয়া উচ্চারণ করিবার রীতি ছিল। ওড়িয়া ভাষায় অদ্যাপি 
অন্তা “অ” উচ্চারিত হয়। 


ব্যাকরণের বিভাগ _* ৯৯ 


বাংলার কতকগুলি প্রাক্ৃতজ শব্দে অন্ত্য “অ” উচ্চারিত হয়। যেমন 

(ক) কতকগুলি বিশেষণ শব্দেঁকাল, বড়, ছোট, ভাল ইত্যাদি ৷ 

(খ) সর্বনাম জাত বিশেষণ--কত, তত, অত, যত, বেন, হেন, কেন। 

(গ) মত-মন্ত শব্দে। 

(ঘ) সংখ্যাবাচক শব্দে_এগার, বার, পনের, আঠার প্রভৃতি। 

(৬) “আন” প্রতায়যুক্ত শব্দে করান, বসান ৷ 

(5) দিরুক্ত বিশেষণে কিংবা অন্ুকারবোধক শবে কীদকাদ, বার-বার, মর-মর, 
ছল-হল | 

আবার বার্-বার্‌, ছল্‌-ছল্‌ প্রভৃতি ত উচ্চারণের ধারাও লক্ষিত হর । 

(ছ) অতীতকালের -ইল, -ল, ০ -ইব, -ব, নিত্যকৃত্ত অতীতের -ইত, এত, 

অন্ুজ্ঞার-অ প্রত্যয় যুক্ত শব্দে । 


তৎসম শব্দে অন্ত্য অ-কারের উচ্চারণ রীতি 

(ক) তৎসম শব্দে সাধারণত অন্ত অ-কার উচ্চারিত হয় ন! ৷ 

যেমন, বীর, জল, আকাশ, পর্বত, অস্থর। 

(খ) অন্ত্য অক্ষরে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে কিংব! অন্ত্য অক্ষরের পূৰ্বে সংযুক্ত ক্ত বৰ্ণ 
থাকিলে অ-কার স্বরান্ত করিয়| উচ্চারিত হয়। 

যেমন, সু, চন্দ্ৰ, পূর্ব, ভক্ত, কর্ম, দুঃখ, বংশ প্রভৃতি। 

(গ) বিশেশ্য শব্দের শেষ অক্ষর “হ” থাকিলে অন্তা “অ” নত হর না। 

যথা অনুগ্রহ, স্নেহ, বিবাহ । 

(ঘ) বিশেষণ শব্দের অন্ত্যাক্ষরে ঢ, য় থাকিলে অন্ত অ-কার উচ্চারিত হয়। যেমন, 

মূঢ়, গাঢ়, দৃঢ়, দেয়, পেয়, গেয়, বিধেয় | 

(৬) -ত, -ইত প্রতায়ান্ত বিশেষণ পদে অন্ত্য অ- -কার লুপ্ত হয় না। যথ|- গত, 

নত, মত, গীত, পীত, পুলকিত; কিন্তু বিশেশ্বরপে ব্যবহৃত হইলে -অ-কার 
অন্তচ্চারিত। 

মন, গীত, মত,, বিহিত্‌, পালিত (পদবী ), রক্ষিত, (পদবী); কোন কোন 

স্থলে অন্ত্য অ-কার উচ্চারিত হইতেও পারে, নাও পারে । 

যেমন, গচ্ছিত, গচ্ছিত; গহিত, গৰ্হিত্‌। 


(চ) তর, তম প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদে সাধারণত অ-কীরের লোপ হয় না। 
যেমন, নিয্নতর, নিম্নতম, উচ্চতম ; কিন্তু উত্তর, উত্তম প্রভৃতি শব্দে অ-কার লুপ্ত হয়। 
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(ছ) কথ্য ভাষার যে সমস্ত তংসম শব্দের প্রয়োগ কম, সেই সব শব্দে অন্তা অ-কার 
উচ্চারিত হয়। যেমন, নব, তব, মম, সম, বৃষ, কৃশ, মৃগ, প্রভৃতি ৷ নিজ শব্দের অন্ত্য 
অ-কার উচ্চারিত হয়। 

(জ) শব্দের: আদিতে দ্বিস্বর ধ্বনি এ, ও থাকিলে অন্তা অ-কার লুপ্ত হর না। 
যেমন, গীতগোবিন্দ, তৈল, মৌন ৷ 

আ--সংস্কৃতে ইহার যথাবথ উচ্চারণ ছিল (ইংরেজী (16: এর মত )। সংস্কৃতে 
“অ” ছিল হনব স্বর, “আ” তাহার দীর্ঘ রূপ; কিন্তু বাংলার অ-কার আ-কারের দীর্ঘরূপ 
নহে। স্বরবর্ণ পড়িবার সময়ই তাহা লক্ষ্য কর! বার__যেমন, স্বরে অ, স্বরে অ৷। বাংলার 
একাক্ষর যুক্ত শব্দে “অ” এর দীর্ঘ উচ্চারণ হর। বেমন-জল ( জ-ল্‌ ), বন ( ব-ন্‌) ৷ 

হল। আকারের হৃম্ব ও দীর্ঘ এই ছুই প্রকার উচ্চারণই ৷ আছে। যেমন, 
বাম ( ব'-ম্‌ ) শব্দে আ-কার দীর্ঘ, কিন্তু বাম৷ শব্দে আ-কার হৃস্ব। 

অআ|’--প্রাদেশিক উচ্চারণে এই ধ্বনিটি পাওয়া বার। এই ধ্বনিটি মুখাগ্ৰভাগে 
উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাকে তালব্য অ!’ বল| হয়। যেমন, কা'ল-কাইল-কালি ; 
আ'জআজি। পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষারও এই ধ্বনিটি পাওর| বায়। যেমন, মইন্তা<মণি ৷ 


ই, ই দিন-দিন শবে ই-কার হৃন্ব। ' দিন ও দীন শব্দে ই-কীর দীৰ্ঘ । 

উ-উ-ক্ল্প| শবে উকার হৃন্ব, রূপ শবে দীৰ্ঘ । 

৷, প্_সংস্কতে এই দুইটি বর্ণ স্বরধৰনি (বু) রূপে উচ্চারিত হইত। কু (= কর) 
একটি অক্ষর । বাংলার এই দুইটি বর্ণ শুধু বর্ণ মালার রক্ষিত আছে) তংসম শব্দের 
বানানে খ, স্ যথারীতি লিখিত হর, কিন্তু এই দুইটির উচ্চারণ রি, রী। স্ষট্লাগ্ডের 
ইংরেজীতে (প্রাদেশিক উচ্চারণে) খ-ধ্বনির সন্ধান মিলে । যেমন, Thunder 
(0118:0-00-থান-ড্‌ূব্‌ | ফরাসী ভাষায়ও দৃষ্ট হয়। বাংলায় এবং উত্তর-ভারতের 
ভাষা সমূহে খ্রি, ওড়িয়া. মারাঠীতে এবং দক্ষিণ-ভারতের ভাব সমূহে খসরু রূপে 
উচ্চারিত হ্র। 

প্রাচীন বাংলার খ-ধবনির উচ্চারণ ছিল রি, ইর, রে, এর, র, অব্‌, রো» ওর্‌ । 
যেমন, অমৃত>অন্রত, অশ্রেত, অমর্ত, অমের্ত। প্রাচীন বাংলার র-কল| যুক্ত শব্দেও 
পর” খ-কারের মত রি, ইর, রে, এর্‌ ওর্‌ প্রভৃতি রূপে উচ্চারিত হইত। যেমন, প্রদীপ 
প্রদীপ, পিদীপ ; ব্রতবেরত বর্ভ; ক্ৰমে-ক্ৰমে>>কেৰ্মে-কেৰ্মে । 

» সংস্কৃতে ইহার উচ্চারণ ছিল-ল্‌। শুধু রুপ, ধাতুতে পাওয়া যার। বাংলায় এই 
ধ্বনির অস্তিত্ব নাই--ইহা “লি” রূপে উচ্চারিত হর। ইংরেজী little (lit) 


১০২ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 


[ লি-টি-ল্‌ ], bottle (but!) [ব-ঁই-ল্‌] প্রভৃতি শব্দে “2” ধ্বনি পাঁওরা বার | 
অৰ্থাৎ ব্যঞ্জনধ্বনি “ট” এর সঙ্গে স্বরধধবনি “৯” যুক্ত হইলে বে উচ্চারণ হয় তাহাই । 

এ--বাংলায় এ-কারের একাধিক উচ্চারণ দেখা যায়। 

(ক) এ (০)- সহজ এবং সাধারণ উচ্চারণ | দেশ, বেশ প্রভৃতি শব্দের মধ্যে 
লক্ষণীয়। ( ইংরেজী ০৪1৩, ake প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণের মত )। 

এ" (৪০) 

(খ) বাকা ৰ! বিরুত উচ্চারণ | যেমন, এক (=এক্‌); দেখেন (= দ্যাখেন) 
প্রভৃতি শবে । 

(গ) এ’ ০)_ পূ্বন্ধের উপভাষার এ ও আ|’ এর মাঝামাঝি একপ্রকার উচ্চারণ 
লক্ষ্য কর। বার । বেন, বেদ (বেদ); লেপ (লেপ) ইত্যাদি। 
দ্বিমাত্রিকত। (Bimorism, Dimetrism} 

ইহ! চলিত বাংলার উচ্চারণের একটি বিশেব রীতি। তিন বা ততোধিক অক্ষর 
মাত্রার শব্দ হইলে ইহাদিগকে সংক্ষিপ্ত করিয়| দুই অক্ষর বিশিষ্ট শব্দে পরিণত করিবার 
পচেষ্ট৷ চলিত ভাষার অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্টা। যেমন, করিয়া>ক'রে ; চলিল>চল্ল 
ইত্যাদি । এভন্য একাক্ষার শব্দ পৃথক ভাবে উচ্চারিত হইলে হৃম্ব হয় না, দীর্ঘভাবে 
উচ্চারিত হয়। বেমন, রা-ম, দুইটি হ্ব অক্ষরযুক্ত পদ, দ্বিমাত্ৰিক; আবার রা-ম্‌ দীৰ্ঘ 
এক অক্ষর যুক্ত পদ, কিন্তু দ্বিমাত্ৰিক । 

অনেকাক্ষর বিশিষ্ট শব্দকে দুই অক্ষরের বা ছুই মাত্রার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ খণ্ডে ভাঙ্গিয়| 
নেওয়ার প্রয্নাস দেখ। বায়। 

যেমন, ভাগিনেয় (৪ অক্ষর)>ভাগ_নে (২ অক্ষর ); হলুদিয়া৯সহ্ল্দে । ফেলিয়া 
দাও ফেলেদাওফেল্-দাও । 


একাদশ অধ্যায় 


ভাষার বিবর্তন ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস 


(Development and growth of Languages) 

ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য | 

॥(১) প্রাকৃতিক অথবা ভৌগোলিক কারণ 

(২) রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক কারণ 

(৩) জনসাধারণের মানসিক মনোবৃত্তি 

(৪) সাংস্কৃতিক প্রভাব । 

কোন জাতির সংস্কৃতি ভাষার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। কোন দেশের অভ্যন্তরে 
যাতায়াতের অস্থবিধা। খাকিলে কিংব| পাহাড়, পর্বত বা বন জঙ্গল থাকিলে একই ভাষার 
নান| উপভাষ| স্থষ্টি হইয়া থাকে। দুৰ্গম অরণামর অঞ্চলে যাতায়াতের অস্থবিধার দরুণ 
‘সেই সব অঞ্চলে ভাষার পরিবর্তন সহজে হর না। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশের গিৱিবনত্ম দিয়া বিভিন্ন জাতি ভারতে আসে এবং শেষ পর্যন্ত আৰ্য জাতি গন্ধ! 
‘বমুন|-সৱস্বতী বিধৌত উর্বর অঞ্চলে প্রাধান্ট বিস্তার করিয়া বসতি স্থাপন করে। আর 
ভাষাগুলি বিভিন্ন জাতির ভাবা, সমূহ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিরা শক্তিশালী হয়। 
জলপ্নাবন, দুৰ্ভিক্ষ কিংব। রাষট্বিপ্রবের ফলে ভাষা গোষ্ঠীর কৌন দল অন্যত্র গিয়া বসতি 
স্থাপন করিতে পারে। তখন ভাষা সম্প্রদায় বিভক্ত হওয়ার স্থযোগ পার। ব্যবসা 
বাণিজোর সবত্রেও এক ভাষ| হইতে অন্য ভাষায় শব্দাবলী গৃহীত হয়। আরবী ও হিক্র 
ভাষায় ভারতীয় ভাষাসমূহের শব্দ পাওয়| বার ইরানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুইটি ভাষা 
গোষ্ঠী রহিরাছে। প্রা ভাষাতে আৰ্য উপাদান বেশি, কিন্তু পশ্চিমা গোষ্ঠীতে সেমেটিক 
এন্দাবলী ও ইডিরস্‌ রহিরাছে। মধ্যবর্তী মরুঅঞ্চলের জন্য ও পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের 
ভাবার মহ নুম্প্ট পর্দা বিদ্বয়ান। ভোগোলিক কারণ “ত 
জীবন, মন ও সংস্কৃতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কোন বিশেষ ভৌগোলিক 


পরিবেশে বদবানের ফলে কোন ভাষাভাষী মান্তষের উচ্চারণে পরিবর্তন হইতে পারে। 
[পর ভাষা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিরা 


জাতির সংমিশ্ৰণের ফলে ও কোন ভাষা অপর 
শক্তিশালী হয়। আমেরিকার ইংরেজী ভাষা অন্যান্ত ভাষা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া 


ক্রমশ শক্তিশালী হইরা উঠিতেছে। 


১০৪ বাংলা ভাবাতন্বের ইতিহাস 


যখন দুইটি জাতির সংমিশ্রণ ঘটে, তখন নেই দেশের ভাবাটির উপর তাহার প্রভাব 
প্রতিকলিত হয় এবং ভাষাও ক্রমশ সরলতার পথে অগ্রসর হইতে থাকে। সংশ্লেষণ মূলক 
অবস্থা (Synthetic stage) হইতে বিশ্লেষণমুলক অবস্থার (Analytic stage) দিকে 
ভাবার যাত্রা শুরু হর । আধুনিক ফারসী ভাবা ইহার উজ্জলতম দৃষ্টান্ত । সেমোটিক 
ভাষার শব্দাবলী, বাক্যগঠনরীতি ও ইভিরম দ্বারা ইহা সমৃদ্ধ | 

আর একটি মিশ্রিত ভাষার নমুনা হইতেছে “Pidgin English” | চীনা রীতিতে 
ইংরেজী ভাব প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে কথিত হয়। ইরান মুসলমানদের দ্বারা 
অধিরুত হইলে আরবী ভাষার প্রভাবে ইরানীয় ভাষার পরিবর্তন ঘটে। ভারতে ও 
বিভিন্ন ভাষাগুলি সংস্কৃত হইতে নান। উপাদান (শব্দাবলী, প্রতার-বিভক্তি) সংগ্রহ করির। 
সমৃদ্ধ হহয় || E 

প্রত্যেক শব্দের মূলে একটা ইতিহান আছে। ইহা যথাযথভাবে আলোচিত হইলে 
কোন জাতির মানসিক ও সংস্কৃতিগত অনেক তথ্য জানা যার । বর্ম ও সাহিত্য পৃথিবীতে 
মানবজাতির নর্বাপেক্ষা মূলাবান সম্পদ । ইহার সাহাব্যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এক্যবন্ধন 
দৃঢ়তর হয় । সকল দেশের সাহিত্যই প্রথমে ধর্মকে আশয় করিয়| গড়িয়া উঠিয়াছে 
[ যেমন, ভারতে বৈদিক সুক্ত এবং গ্রীনে হোমারের স্ক্ত ]। ধৰ্মপুন্তককে পবিত্র বলিরা 
মনে করা হয় এবং পরবর্তীকালে ইহাকে আশ্রয় করিয়! অন্যান্য সাহিত্য সৃষ্ট হইয়| থাকে। 
ধৰ্ম ও সাহিত্য একটি শক্তিশালী উপাদান, বাহ। সমগ্র জাতিকে একটি সুসংহত বন্ধনে 
আবদ্ধ করিতে পারে | “Bond of religion is the greatest bond of unity” | 
যুগে যুগে ভাষ| পরিবতিত হয়, কিন্তু প্রাচীন রূপের প্রয়োগ পরবর্ত্তা কালেও দেখা যায়। 


কোন সাহিত্যের পূর্ববর্তী কালের ভাষা ও উপভাষার সঙ্গে পরবৰ্ত্তীকালের ভাষা ও 
উপভাষার তুলন| করিলে দেখা বায় যে সময়ের ব্যবধানে ও ভাষা পরিবতিত হইয়াছে। 


ভাষার ধ্বনি-পরিবর্তন 


জীবন্ত ভাবা মাত্রই পরিবর্তনশীল । মাক্সষের রুচি, রীতি, চিন্তারার! দৃষ্টিভঙ্গী দ্রুত 
পরিবর্তনশীল এবং যেহেতু ভাষা এগুলির প্রকাশের বাহন, সেইহেতু ভাষারও পরিবর্তন 
অবশ্যম্ভাবী ভাষার পরিবর্তন বলিতে মুখ্যত কথা ভাষারই পরিবর্তন বুঝায়। মান্গষের 
মন গতিশীল ও চঞ্চল। ব্যাকরণের কাজ হইল কোন বিশেষ কালের কোন ভাষার 
নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করা । কিন্তু কথ্য ভাষার নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নহে। 

নানাকারণে শব্দের ধ্বনি-পরিবর্তন হর। দ্রুত 
বক্তৃত| কালে পূর্ববর্তী ধ্বনি পরবর্তী ধ্বনিকে 


কথাবার্তা বলিবার সময় কিংবা 
ক এবং পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে 


ভাষার বিবর্তন ও ক্ৰমোন্নতির-ইতিহাস ৰ 


রূপান্তরিত করিতে পারে। উচ্চারণ প্ররাস লাঘব করিবার জন্য ও সন্নিহিত দুই স্বরধ্বনির 
পরিবর্তন হর। শ্বাসাঘাতের দরুণ ও ধ্বনির বিকৃতি বা লোপ ঘটে। জিহ্বার জড়তা 
এবং কানে কম শোনা, এইগুলি ব্যক্তি বিশেষের উচ্চারণ বৈষম্যের কারণ । শিশু বখন 
বিদ্যাভ্যাস করে, তখন শিক্ষকের উচ্চারণ প্রণালী ও বাগভদ্দী তাহাকে বিশেষ ভাবে 
প্রভাবিত করে। 

আবার পারিবারিক উচ্চারণ-ভঙ্দীর বৈশিষ্ট্য বরক্কের মুখ হইতে সঞ্চারিত হর শিশুর 
মুখে। পাড়াগারের ছেলেদের সঙ্গে ও শহরে ছেলেদের উচ্চারণগত পার্থক্য দেখা যার । 
এইভাবে ভাষা জন হইতে পরিবারে, ক্রমে ক্রমে গোষ্ঠী ও সমাজে রূপান্তরিত হয়। 

ভৌগোলিক অবস্থান ও ধ্বনিপরিবর্তনের সহায়তা করে। ভৌগোলিক অবস্থানের 
উপর দেশের আবহাওয়া নির্ভর করে এবং আবহাওয়ার উপর দেশের অধিবাসীদের 
দৈহিক গঠন ও শারীরিক প্রক্ৰিয়া নির্ভরশীল । এজন্য সমতলবাসী এবং পার্বত্য অঞ্চল- 
বাসীদের উচ্চারণে পার্থক্য দেখা বার। নদীমাতৃক পূর্ববর্দের অধিবাসীগণের সঙ্গে 
পশ্চিমবঙ্গের অধিবাঁসীগণের ও উচ্চারণগত বৈষম্য লক্ষ্য কর যায়! বে সমস্ত ভাষায় 
শব্দের উপর প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে, সেইসব ভাবার অনেক সমর শ্বাসাঘাত বিহীন স্বরধ্বনি 
লুপ্ত হয় অথবা ক্ষয়িত রূপ প্রাপ্ত হর। সুতরাং ভাষার পরিবর্তনের ইতিহাসে শ্বাসাঘাতের 
ভূমিকাও নগণ্য নহে । 

দুইটি ভাষা সম্প্ৰদায় যদি পাশাপাশি অবস্থান করে, তাহা হইলে এক ভাষ| অন্য 
ভাষ৷ হইতে শব্দাবলী ও উচ্চারণভঙ্গী গ্রহণ করিরা থাকে। দৃ্ান্তপ্বরপ বল| যাইতে 
পারে যে মূল আধ ভাষায় মূর্বন্ত বৰ্ণগুলি ছিল না। ভারতে দ্রাবিড় ও অষ্থিক প্রভৃতি 
প্রাগার্জাতির মধ্যে এই ধ্বনিগুলির ব্যবহার ছিল। স্থতরাং আধগণ এই জাতিদমূহের 
সংস্পর্শে আসিয়া মূৰ্বন্য ধ্বনিগুলি গ্রহণ করিরাছিলেন বলির! অনুমান কর! যাইতে পারে । 

সমস্ত ভাষাতেই ইতিহাসের ক্রম বিবর্তনের ধারায় ভাষার পরিবর্তন সাধিত হয়। 
কিন্তু এৰ পৰিবৰ্তন বিচ্ছিন্ন ভাবে হর না। নানাপ্রকীর বাতিক্রম থাকা সত্বেও পরিবর্তনের 
ধার! অনেকটা নিয়মিত। ভাষার পরিবর্তনের পশ্চাতে বে সমস্ত উপাদান রহিয়াছে, 
তাহা যথাবথ বিশ্লেষণ করাই বৈজ্ঞানিকের কাজ। কার্ল ভাৰ্ণার ধ্বনি-পরিবর্তন স্মত্রের 
ব্যতিক্রম অন্বেষণ করিতে গিয়। স্বরাঘাত সম্পর্কিত তত্বের কথ! আলোচনা করিয়াছেন। 
অনেক সময় উচ্চারণজনিত ক্লেশ লাঘব 


ধ্বনি-পরিবর্তন ভাষার রূপকে সংক্ষিপ্ত করে এবং ন টি | 
করে। ধ্রনি-পরিবর্তনের ব্যতিক্রমগ্ুলির মধ্যে একটা নিয়ম শঙ্খল। খুজিয়| বাহির করা 
ব্যতিক্রমের দুইট প্রধান কারণ সম্ভবত 


ধ্বনি-পরিবর্তনজনিত বিশ্লেষণের পর্যার ভুক্ত । | বা 
সাদৃশ্ৃগত পরিবতন। ধ্বনি 


এই (ক) অন্য ভাষ! হইতে শব্দের অনুপ্রবেশ (খ) এবং 


১০৬ বাংলা ভাষাতব্বের ইতিহাস 


পরিবর্তনের স্মত্রের ব্যতিক্ৰমগুলির বে সব ক্ষেত্রে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুজিয়া পাওয়া 
বার না, সেগুলিকে “ বিক্ষিপ্ত ব৷ অনিয়মিত ধ্বনি-পরিবর্তন (Sporadic sound 
change) বল! হইয়াছে । 

কখন কি অবস্থার ভাবার পরিবর্তন ঘটিবে সে সম্বন্ধে কোন নিৰ্দিষ্ট নিয়ম বিধিবদ্ধ 
কর! সম্ভব নহে । তবে ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের রীতিকে কতকগুলি নিরমের মধ্যে আবদ্ধ 
করা বার। অবশ্য এইসব নিরমেরও ব্যতিক্ৰম লক্ষ্য করা যাইবে। বাক্প্রবাহে ধ্বনির 
যে সব পরিবর্তন ঘটে তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইল । 


দ্বাদশ অধ্যায় 
ধ্বনিতন্ত (P9॥০!০2) £ বাংল! উচ্চারণ ও 


প্রত্যেকটি ধ্বনি পৃথকভাবে উচ্চারিত হইলেও শব্দে ও বাক্যে যখন ব্যবহৃত হয়, 
তখন সেই ধ্বনিটির উপর পূর্ব ও পরবর্তী ধ্বনির গুণ অনেক ক্ষেত্রেই সংক্রামিত হয়। 
পূর্ববর্তী ধ্বনি পরবর্তী ধ্বনিকে এবং পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে রূপান্তরিত করিতে 
পারে। দ্রুত কথাবার্ত। বলিবার সময় কিংবা বক্তৃতাকালে শব্দে বা বাকো ব্যবহৃত 
শব্দ-সমূহের ধ্বনিদমূহ বিশেষ বিশেষক্ষেত্ৰে নানাভাবে পরিবতিত হইতে পারে। পাশাপাশি 
দুই শব্দের বা শব্দাংশের স্বরধ্বনির পরিবর্তনকে সন্ধি বলা হয়। সন্ধির বেলার ও একটা 
বিধিবদ্ধ নিয়ম বা সুত্র (Phonetic 18) থাকে। বাংল। ব্যাকরণে সন্ধির স্থত্ৰসমূহ 
সংস্কৃতের নিয়মান্গগ | কিন্তু খাটি বাংলায় সংস্থতের মত সন্ধি হয় না। মৌখিক 
বাংলার বহু শব্দে স্বরসদ্ধি ক্রিয়াশীল । স্বরস্ঘতি, অপিনিহিতি ও অভিশ্ৰুতির ফলে 
'আভ্যন্তর সন্ধি ঘটে ।) বাংল| উচ্চারণরীতি এবং শব্দ মধ্যস্থিত ধ্বনি-পরিবর্তন সম্বন্ধে 
কতকগুলি সাধারণ সুত্র নিয়ে আলোচিত হইতেছে । 


স্বরধবনির পরিবর্তন 


(১) শ্ৰুতিধ্বনি (Glide) 

একই শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি স্বরধ্বনি মিলিয়া যৌগিক স্বরে 
পরিণত ন| হইলে দুই স্বরের _ফকটুকুতে (hiatus) অর্ধন্বরের (র, ও ও, ওর) আগম ঘটে । 
এইরূপ ধ্বনির আগমকে শ্ৰুতিধ্বনি বলে। শ্ৰুতিধ্বনি সাধারণত লেখায় প্রকাশ করা 


টী 
' ধ্বনিতত্ব £ বাংল! উচ্চারণ ও ধ্বপি পরিবর্তনের নিয়ম ১০৭ 


হয় না। প্রাক্লতে শক্মধ্যস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হওয়ার ফলে পাশাপাশি দুইটি স্বরধবনি 
অবস্থান করিত। কিন্তু অসতর্কভাবে কথা৷ বলিতে গিরা স্বরধ্বনি দুইটির মাঝে “য়” 
(=) উচ্চারিত হইত। প্রারুত ব্যাকরণে এই ধ্বনি র-শ্রুতি নামে আখ্যাত হইয়াছে; 
একমাত্র অর্ধ-মাগবী ব্যতীত অন্য কোন প্রাকৃত শব্দের বানানে এই শ্রুতিধ্বনি রক্ষিত 
হর নাই। 

যেমন_ হ্বদর৯হিঅঅ১হিরঅ ; রাজা>রায়!; নগর-স্নঅর-স্নরর | ) 

কথাবার্তায়, বক্তৃতায়, কিংবা কবিতা আবৃত্তি করিবার সময় বাংলার শ্ৰুতিধ্বনি লক্ষ্য 
করা যায়। শ্রুতিধ্বনি স্বর ও ব্যঞ্চন দুই প্রকারের হইতে পারে। 
আমতব্যপ্তীনধবনি (Consonantal £110০)_“দ” | 

ন-কার ও র-কারের মধ্যে অনেক সমর ব্যঞ্জনবৰ্ণ “দ” শ্ৰুতধ্বনি হিসাবে উদ্ভূত হইয়া 
শবের বানানে স্থানলাভ করিয়াছে । 

যেমন, বৈদিক সুনর>স্থন্দর ; সং বানর-স্বান্দর । 
বাংলায় শ্রুতস্বরনি (Vowel glide) দুইটি__(ক)-র (১), (খ)-ও, ওয় (৮) | 

(ক) য-শ্ৰুতি--'য়’ বৰ্ণ দ্বারা, লিখিত হয় । 

(1) ই--এ--ভাই এসেছে = ভাইরেসেছে। 

(2) ই-+আ--কি আর খাই ( = কিয়ার খাই ) 

(3) এ+এ-কে এলে। ( = কেয়েলে| ) 

(4) আ৷+ আ--ম| আমার ( =ম| রামার) 

(5) আ+-এ-_বাঁবা এলে। ( = ববাব| য়েলে| ) 

(6) ও+আ-গোপাল>গোআলস>গোঁয়াল । 
খে) বশ্ৰুতি 

ংলার ব-শ্রতি ও, ওর ব| সময় সময় “র” দ্বারা দ্যোতিত হয়। 
যেমন,/ধোআসেবোৎয়া : মোআমোরা ; Vখাআসখাওয়া ; শুকর>শূওর, 


শৃয়র ॥/নাআসনাওয়| ; পিআনো>পিয়ানো| ইত্যাদি। 


(২) স্বরাঁগম (Prothesis) 
উচ্চারণের স্থবিধার জন্য পদের আদিতে বিশেষ করিয়া বাঞ্জনের পূবে স্বরধ্বনির আগম 


হইলে ইহাকে স্বরাগম বলে 

যেমন, স্ী>>ইথি (পা, প্রা); 
ইষ্টিখন। আঞ্চলিক" উপভাষায় র-কীরের ও আগম হর। 
আশু>রাশু; আমের রস-স্রামের অস। 


স্পর্ম১আম্পদ্ধা ; +/স্থুলসইস্থীল; ষ্টেশন> 
যেমন, ওঝারোজা ; 


১০৮ বাংল| ভাবাতভ্বের ইতিহাস 
(৩) স্বরভক্তি ব| বিপ্রকর্ষ (Anaptyxi5 ব| Vowel Insertion) 


উচ্চারণের সুবিধার জন্য যুক্ত ব্যঞ্জনব্বনি ভাঙ্গিয়া উহাদের মধ্যে স্বরধ্বনি আনয়ন 
করার প্রক্ৰিয়াকে স্বরভক্তি ব| বিপ্রকর্ণ বলে। ছন্দোগত মিল কিংবা স্থরের জন্য যুক্ত- 
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ধ্বনির সাহায্যে বিশ্লিষ্ট করা হইত। বংস্থতে ও প্রারুতে স্বরভক্তির উদাহরণ মিলে | 

যেমন, ইন্দ্>হইন্দর ; সেহ>সিণেহ (প্র); রইসরতন ; পন্ন-স্পদুম, পউম ; বাংলা 
কবিতায় ও গ্রাম্য উচ্চারণে স্বরভক্তির উদাহরণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়! বার 

. (ক) অ-কারের আগম 

বর্মস্ধরম ; চন্দর>চন্দর ; জন্মসজনম ; ভক্তি>>ভকতি : পূর্বস্পূরব ; স্থৰ্যসসজ্ছরজ ; 
ফারসী শৰ্ম 911177)-শরম, সরম ২ মর্দ (॥৪7৭)>মরদ। 
খে) ই-কারের আগম 

স্নান>সিনান ; ভর্য-স্তরিব ; শ্রীছিরি গ্রীতিপিরীত, পিরীতি; তৃ্ণতিরপিত; 
মিত্র-মিত্তির। কুপা-কিরিপা : ফারসী কিক্র (810)ফিকির ; ইংরেজী ফিল্ম (10) 
ফিলিন্‌, ক্লিপ, (০/7০)কিলিপ্‌ ; স্পর্শসকরিন (প্রো) । 
উ-কারের আগম 

ব্র-্ভুরু; মুক্তা-সমুকুতা ; পন্মিনী-স্পছুমিনী | লব্ধ-সলুুধু; শুক্রবার-শুক্কুরবার ; 
ফারদী মুক্ত, (010110>মুলুক ; ই,রেজী ব্রস্বল। ফন্ট (016) ফুলুট । 
এ-কারের আগম 

আদ্ধ--ছেরাদ্দ; আম->গেরোম ; পোতু গীন প্রেণ্ড (7০০ )>>পেরেক ; ইংরেজী 
গ্লাস (৪1955)>গেলাস ইত্যাদি ৷ 
ও-কারের আগম 

শ্লোক-শোলোক ; ফারসী  মুর্গ (00078 মোরোগ, মোরগ | 
(8) স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony) 

পূর্বের বা পরের স্বরধ্বনির প্রভাবে পদস্থিত অন্যস্বরধ্বনির প্ররুতি যখন পরিবর্তিত 
হয়, তখন এই প্রক্রিয়াকে স্বরসঙ্গতি বল! হয়। তেলুগু, তুর্কী প্রভৃতি ভাষা 


র স্বরসঙ্গতি 
দৃষ্ট হয়। উচ্চারণগত এই বৈশিষ্টোর মূলে আছে পদ্মধ্যবৰ্তা স্বৱধ্বনিগুলির মধ্যে সঙ্গতি 
বা সামপ্রন্ত বিধান উচ্চাবস্থিত স্বরধবনির প্রভাবে নিয়াবস্থিত বা মধ্যস্বৱধ্বনি এক ধাপ 
উপরে উন্নীত হয়, কিংব। নিম্াবস্থিত বা মধ্যস্বরধবনির প্রভাবে উচ্চাবঠিত স্বরণ্বনি একধাপ 
নীচে নামিয়া আসে ৷ ত 
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€ক) পরবর্তী স্বরের সঙ্গে পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গতি 

পরবর্তী অক্ষরে ই, উ, য-ফলা, অথব| জ্ঞ, ক্ষ থাকিলে পূর্ববর্তী অ-এর উচ্চারণ ও-কার - 
হয়। অ>ও তে পরিবর্তন বানানে লিখিত না হইলেও কথা বলিবার সমর শোনা 
বার। ৰ 

যেমন, অমুক->ওমুক ; অতি>>ওতি; বন্ুক>বোস্থক ; রতি>রোতি; লক্ষ্য 
লোক্‌খ ; দৈবজ্ঞ>দোইবোগগঁ। 

(খ) পরবর্তী অক্ষরে আঁ, এ, ও, অ থাকিলে পূৰ্ববৰ্তী অক্ষরের ইএ হয়। 

যেমন, বিডাল১সবেড়াল ; লিখাস্লেখা ; শিয়াল-শেরাল ; গিলেগেলে মিশে 
মেশে; দীপবত্তিকা৯দীববষ্রিআস্দীঅটি (প্রা-বা )>দেঅটি, দেওটি-দেউটি (দী 
অক্ষরের “ঈ” অ-কারের প্রভাবে “এ” হইয়াছে এবং টা এর ঈ-কারের দরুণ পূর্বের ও>>উ 
হইয়াছে )। 

গে) পরবর্তী অক্ষরে অ, এ, ও, অ থাকিলে পূর্ববর্তী উ-কার “ও” হয়। যেমন, 
শুনাশোনা। দুহে>দোহে ইত্যাদি । 

(ঘ) পরবর্তী অক্ষরে আ, এ, ও, অ থাকিলে পূর্ববর্তী একার আআ” ( বীকা “এ” ) 
হয়। যেমন, দেখে>দ্যাখে; একা১আ্যাকা ; কিন্তু পরে ই, উ থাকিলে এ-কারের 
নিজস্ব উচ্চারণ বজার থাকে। 

যেমন, দেখ, ই দেখি ; দেখ+উক১সদেখুক ; একটি, একটু ইত্যাদি । 

(৪) পরবর্তী অক্ষরে ই বা উ থাকিলে পূর্ববর্তী “এ”কে একধাপ উপরে তুলিয়া 
সংবুত “ই”তে উন্নীত করা হয়। 
যেমন, দেই১সদিই, দি; দেশী> দিশি; নিরািয্্নিরিমিস্বি; গিয়াছি>>গিইছি, 
গিছি; মেলুক>মিলুক ইত্যাদি। 

(চ) পরবর্তী অক্ষরে ই, উ থাকিলে পূর্ববর্তী ও-কার সংবৃত স্বরধ্বনি “উ”তে 
পরিবতিত হয়। 

শো+ই>শোই> শুই ; পুরোহিতসপুরুইত-স্পুরুত ; নিয়োগী>নেউগী । 

-ফল| থাকিলে পূর্ববর্তী অক্ষরের ও-কার উ-কারে পৱরিণতহ্য়। 


পরবর্তী অক্ষরে য 
€-বফলার অন্তৰ্নিহিত ই-কারের প্রভাবে )। এই পরিবর্তন সাধারণত চলিত ভাষায় 


দৃষ্ট হয়। , 
যেমন, যোগ্য>>যোগইয়->যুগ্‌গি (জুগ্‌গি ); পোষ্বা>>পোবইয়-স্পুষ্থি | 


১১৫ বাংল| ভাষাতব্বের ইতিহাস 


(ছ) তিন বা ততোধিক অক্ষর সমন্বিত শব্দের অন্ত্যস্বৱধ্বনি ই (ঈ) হইলে, 
শবদমধ্যস্থিত অ, আ>উ তে পরিবত্তিত হইয়| স্বরসন্তির সৃষ্টি করে 

বেমন, উড়ানী>উড়োনি>উডুনি ₹ এখনিএখুনি ; কুড়ালী>কুডুল ; ছাদনিক|> 
ছাঅনিঅ। (প্রা )>ছাঅনী>ছাউনী ; ঠাকুরানী-ঠাক্রুইন১ঠাক্কুন; তেন্তুলী > 
তেঁতুল ; দীপবতিকা১স্দীববদ্রিঅ।সদী অটী>দেঅটী, দেওটী>দেউটী , নখহরনিকা> 
নহহরণিআ.স্নহ্রনী-স্নরুন; পিঠালী>পিঠোলী>পিঠলী ; শেফালিকা>শেহালিআ> 
শেহালী-=>শিউলী; নাটক+ ইয়|>>নাটকিয়া>>নাটুকে ; নগর+ইয়া-স্নগরিয়া৯নপুরে 
>নোগুরে $ মাদল+ঈ ( ক্ষুদ্রার্থে )>মাদুলী ইত্যাদি । 


পূর্ববর্তী স্বরের সহিত পরবর্তী স্বরের সঙ্গতি | 

(ক) শব্দের আদি অক্ষরে “ই” থাকিলে তাহার প্রভাবে পরবর্তী অক্ষরের অ-কার 
অর্ধ-সংবৃত ধ্বনি “এ” তে পরিবতিত হইয়| স্বৱস্বদতি হুষ্টি করে । যেমন, ই+আ১স্ই 
+এ; বিকাল-বিকেল ;- মিথ্যা>>মিথো ; ইচ্ছাঁইচ্ছে ; ভিক্ষা>ভিক্ষে ; বিলাত 
বিলেত: ফিতা>ফিতে ; হিসাব৯হিসেব ; ছিলামছিলেম ; আজিকার> আজকের | 

কিন্তু নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় ন|। 

বেমন, নিবাস, পিশাচ, বিচার ইত্যাদি ৷ 

খে) শব্দের আদিতে উ (উ) থাকিলে, পরবর্তী অ'-কার “9"-তে পরিবর্তিত হয়। 
যেমন, উ+ আ>উ+ ও £__পুজাসপূজো ; মূল৷>মূলে| : চূড়া-স্চুড়ো ; খুড়া>-খুড়ো ; 
ধূলা-স্ধূলে। ; ছুতার>চুতোর ; দুইটা দুটো; কুমার>কুমোর । 

উ-কারের প্রভাব পরবর্তী অক্ষরে ও প্রতিফলিত হইতে পারে। 

যেমন, কুড়ুল; পুত্র; শুদর ইত্যাদি। 

গে) ছুই অক্ষর যুক্ত শবে পরবর্তী অক্ষরের অ-কার চলিত ভাষায় সাধারণত ও- 
কার রূপে উচ্চারিত হয়। 

খেমন, রতন-স্রতোন ; মোরগ-মোরোগ ; গোবর> গোবোর; ভারতভারোত 
ইত্যাদি। 
অপিনিহিতি (Epenthesis}— 


শব্দের মধ্যে ই বা উ ধ্বনি থাকিলে সেই ই বা উকে পূর্ব হইতেই উচ্চারণ করিবার 
রীতিকে অপিনিহিতি বল! হয । য-ফলার অন্তৰ্নিহিত ই-কারের অপিনিহিতি ও দেখ 
বায়। বাংলার অপিনিহিতির প্রচলন চতুৰ্দশ শতক হইতেই লক্ষ্য করা যায়। ূ্বব্দের 
আঞ্চলিক ভাবায় অপিনিহিতি এখনও বিদ্বমান। কিন্ত পশ্চিমবঙ্গের শিষ্ট উচ্চারণে এই 
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রীতি হয় লুপ্ত হইয়াছে, না হয় অভিশ্রতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। সাধু ভাষায় 
অপিনিহিতের প্রয়োগ নাই। আবেস্তার অপিনিহিত “ই” এর প্রাচুর্য দেখা যার । 

যেমন, বভইতি 6৪৪10) ভবতি; অইরঘো (817০) আর্ধ। 

ই-কারের অপিনিহিত_কালি২সকাইল-স্কা'ল; রাতি>রাইত>রা'ত:; রাখিয়া> 
রাইখ্‌ইয়া>রাইখ্যা>রেখে ; = জানিরাসজাইন্যাঁসজেনে $ = গাঠিঁগাইঠগাঠ ; 
আলিপনা>আইল্পনা>আ’লপন| ; কাল-+ ইয়া>কালিয়া>কাইল্যা>কেলে। 

উ-কারের অপিনিহিত উ-কার অনেক ক্ষেত্রেই ই-কারে পরিণত হয়। 

যথা-_জলুয়>জউলুয়া>জইলুয়া>জ’লো> জোলে|;  দদ্ৰ=সদদ্দ, (প্রা )স্দাছু 
দাউদ-স্দা'দ 3 সাধুঁসাউধসসাইধ.$ সাথ. +উর্লা৯সসাথুয়া সাউথুআসসাইথুআ” 
সেখো ; গাছুয়া- গাউছুরাগাইছুআ১সগেছে।। 

ব-ফলা৷ যুক্ত অক্ষরের অপিনিহিতি পূর্ববন্দের ভাষার বিদ্যমান ৷ 

যথা-_কাব্য>কাব্‌বিয়া>কাইব্ব 7 কন্তাঁসকন্নিরা২-কইন্য। ২ যোগ >=জোগ্‌গিয়া 
১জোইগগ; নত্য>সংতিয়>শইত্ত ব্রাহ্ম ব্রাম্মো৯্রাইম্ম। 

ক্ষ, জ্ঞ অক্ষরের উচ্চারণেও ই-কারের অপিনিহিতি হয় । যেমন, যজ্ঞ>>জগ্য>- 
জইগগ ; লক্ষ্ম>লখ্য>লইক্খ। 
অভিশ্রুতি (Umlaut) 

অপিনিহিত ই-কারের' প্রভাবে পূর্বের স্বৱধ্বনির পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে অভিশ্রুতি 
বল! হয়। এইরূপ পরিবর্তনকে “আভ্যন্তর সন্ধি” বল! যাইতে পারে। ইংরেজী, জারমান, 
স্থইডিস প্রভৃতি ভাষাগুলিতে অভিশ্রুতি রহিয়াছে । বাংলা চলিত ভাষার অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য হইল অভিশ্রতি। এই রীতি অনুসারে চলিত ভাষার বহুশব্দ এখন সাধুভাষায় 
ও ব্যবহৃত হইতেছে । যেমন, থাকিয়া-স্থেকে ; ছালিয়া- ছেলে; চাহিয়া>চেরে 
ইত্যাদি। চলিত ভাষায় অপিনিহিত ই-কারের প্রভাবে পূর্ববর্তী অ>ও, আ>এ হয়, 
এবং ই-কার লুপ্ত হয়৷ 

যেমন‘ (ক) চলিল২সচইল্ল-স্চ'লল ( = চোল্লো) 

বলিব>বইল্ব>ব’লব ( = বোলবো ) 
লক্ষ্য>লক্খিয় ( = লোক্‌থে৷ ) 

খে) করিয়া>কইর্যা>ক'রে ( = কোৱে ); চলিয়া>চইল্যা>চ'লে ( =চোলে); 
অভ্যাস>অভ্যেস ৷ 

(গ) রাখিহ>রাখিঅ, রাখিও>রাইখ্যো>রেখে|; খাইহ-খেরো, খেও ; অবিধবা। 
> অবিহবা (প্রা )অইহঅ (অপ )আইহ (প্রা-বা )>আইঅ>এও, এয়ে| । 


১১২ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 


(ঘ) আদিরা--আইন্যাএসে ; কাসিয়া>কাইস্তা>কেসে ; রাখিয়া>রাইখ্যা 
-পরেখে ; পানিহাটি>*পাইনহাটী>পেনেটী ; কীদিহাটী> ্কেদোট ইত্যাদি । 

(ঙ্‌) পটুরা>প’টো ( =পোটো৷ ) ; জলুয়া>জ'লো ( = জোলো ) 

(5) সাখুরা=-সাউথূআ-=>সাইখুআ-=>সেথে| ; মাছুয়া>মেছে।; গাছুয়াগেছে। ; 
মাধু? অ| (অনাদরে )>মেবো ( = মাধব ) 

নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে ও অভিশ্রাতি লক্ষণীয় 

‘বথ|--বলাইয়৷>>ব’লিয়ে (= বোলিয়ে); শোয়াইয়|>>শুইয়ে; কৰিয়াছি>>ক’রেছি 
+= কোৱেছি); নগরয়া>নগুরে (= নোগুরে) £ শহরিয়া>শহুরে ; কান্দনিয়৷>কীদুনে ; 
‘কোন্দলিয়া>্কুঁদুলে ইত্যাদি ৷ 

_ আবার কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় বেখানে অপিনিহিত ই-কার বা উ-কার শুধু লুপ্ত 

হুর, অভিশ্ৰুতি সম্পূর্ণরূপে হয় ন|। 

যেমন, কালি-সকাইল১স্কা'ল; রাতি>রাইত>রা’ত ( অভিশ্ৰুতিতে-রেত ) । 


স্বরধ্বনি লোপ 

পদস্থিত কোন অক্ষরের উপর প্রবল শ্বাসাঘাত পড়িলে' তাহার প্রভাবে অন্য অক্ষরের 
“দ্বরধ্বনি অনেক সমর ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত হর। এই প্রক্রিয়ার নাম হইল স্বরলোপ। 

স্বরলোপ তিনপ্রকার_(১) আদিস্বর লোপ (AP৷e5i5) ; (২) মধ্যস্বর লোপ 
(Syncope) ; (৩) অন্তাস্বরলোপ (4০০০৪) | 


'আদিস্বর লোপের দৃষ্টান্ত 

সং উদক১স্দক (পো); সং অলাবু্লাউ ; অভ্ন্তর৯ভিতর ; উদ্ধার-স্থার ॥ 
এরগু>রেডী ; উদুম্থুরসডূমূর। 
গধ্যস্বৱ লোপের দৃষ্টান্ত 

সূবর্ণ> স্বর্ণ ; গৃহিণী>*গিরিণী>গিন্নি; রাধ্না>রানা ; গামোছা>গাম্্‌ছ| ; অঞ্চল 
>>আচল| ; রাজকুল>রাউল (প্রা); খলু>খু (প্রা) । 

অন্ত্যস্বর লোপের দৃষ্টান্ত _দভ্ৰু>স্দা’দ ; অগ্নি>আগ ; বুদ্ধি>বাড় ; ফল>ফল্‌ 
বট্‌>ছ (পা, প্র); পশ্চাৎস্গচ্ছা (প্ৰ) । 


রূপগত ধ্বনি পরিবর্তন ( Morphophonemics )_ সমীভবন, বিষদীভবন, 
স্বরসন্দতি, তালবীভবন রূপগত ধ্বনি পরিবর্তনের পর্যায়তুক্ত। 


ধ্বনিতত্ব £ বাংলা উচ্চারণ ও ধ্বনি পরিবর্তনের নিরম ১১৩ 


ব্যঞ্জনধবনির পরিবর্তন 

স্বতোৎসারিত ধ্বনির প্রভাবে পাশাপাশি অবস্থিত স্বরধ্বনির যেমন পরিবর্তন হয়, 
‘তেমনি শব্দের আদিতে ও অন্তে ব্যঞ্জনধ্বনির ও পরিবর্তন ঘটে । 

সমীভবন (45310112008)-_পাশাপ্যশি অবস্থিত দুইটি অসম ব্যঞ্জন ধ্বনির একটি 
অপরটির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া সার্প্য আনরন করে। আবার কখনো কখনে৷ 
উভয় ধ্বনিই পারস্পরিক প্রভাবে সাম্য লাভ করে। এই প্রক্রিয়াকে বল| হয় সমীভবন । 
সমীভবন তিন প্রকার £_প্রগত, পরাগত ও পারস্পরিক । 

প্রগত সমীভবন (Progressive Assimilation)— পূৰ্ববৰ্তী ধ্বনির প্রভাবে 
পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হইলে এই প্রক্ৰিয়াকে বলা হয় প্রগত সমীভবন। যেমন, সং- 
মুক্ত-সমুক্ধ (এ ); লগ>লগ্‌গ (প্রা) পদ্ধ>পদ্দ ; পক্ক-পকৃক বৃহস্পতিবার 
বিদ্স্থদ্বার। বাংলায় প্রগত সমীভবনের উদাহরণ কম পাওয়| গেলে ও দক্ষিণ-পূর্ব 
বর্দের উপভাবার কিছু কিছু নিদর্শন মিলে। যেমন, উপকার৯উপ্নার ; নমস্কার 
নদ্সার ; রোজকার--রৌজ্জার । ah ৷ 

পরাগত সমীভবন (Regressive Assimilation)—পরবর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনির 
প্রভাবে যখন পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন ঘটে, তখন উহাকে পরাগত সমীভবন বলা 
হয়। বেমন, তর্ক-স্তকৃক; ধর্মসধন্ম; পীাচসের>পীশ শের; বাংচিতবাচ্চিত; 
সাতজন১সসজ্জন ; মূর্খসমুক্খু ; মুক্তা১সমুন্তা (প্রা)। 

পরাগত সমীভবনের দৃষ্টান্ত ব্যঞ্জন সন্ধিতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। যেমন, উৎ-4-জ্বল> 
উজ্জল; উৎ4-ডীন>উডডীন ; সং+জন১সসজ্জন। ন 

পারস্পরিক বা অন্যোন্তয (Viutual 44551521207) পরস্পরের প্রভাবে দুইটি 
ধ্বনির পরিবর্তন ঘটিলে উহাকে পারস্পরিক সমীভবন বলা হয়। বাঞ্চন সন্ধিতে ইহার 
উদাহরণ পাওয়| যার । যেমন, 
উৎ+-শৃঙ্খদসসউচ্ছুঙ্ঘল ; তদ+শক্তিসতচ্ছক্তি ; উৎ+-শ্বাস২উচ্ছাস ; সতা>সচ্চ (প্রো) 
ইত্যাদি ৷ 

বিষমীভবন (Dissimilation)ঁ-লমীভবনের বিপরীত রীতি হইতেছে বিষমী- 
ভবন। ইহাতে পদ মধ্যস্থিত দুইটি সমপ্বনির একটি পরিবতিত হইয়| যায়। যেমন, 
পিপীলিকা>কিপিল্লিক (পা); শরীর>শরীল্‌; লাল>নাল্‌; আর্ারিত (পোতুগীন 


. armario )>>আলমারি ; তিতা>>পিতা; ললাট>নলাট (পা); মন্মথবন্মহ (প্রা) 


সংস্কৃত দ্বিতবোধক ক্রিরাগুলিতে বিষমীভবনের দৃষ্টান্ত পাওয়া! যায_তিষ্ট হহ্থা; 
জিদ্ৰ<দ্ৰা; 


৮০. 


১১৪ বাংলা ভাষাতব্বের ইতিহাস 


গ্রাসমানের স্থত্ৰের ব্যাখ্যায় ও বিষমীভবনের দৃষ্টান্ত মিলে। যেমন, 
* বধামিসসং দধামি। 

সাদৃশ্যাভবন (5inilitখde)কথ| বলিবার সমর একই ব্যঞ্রনধ্বনি যখন বিভিন্ন 
স্বৱধ্বনির সংস্পর্শে উচ্চারিত হয়, তখন কিছু না কিছু নূতন ব্যঞ্জনা লাভ করে। প্রতিটি 
শব্দের সামগ্রিক উচ্চারণগত এই অংশের পরিবর্তনের ধারাকে ধ্বনি-বিজ্ঞানে বলা যায় 
সাদৃশ্ঠীভবন। বেমন-_কলম, কিল, কুল প্রভৃতি শব্দে ক” এর উচ্চারণে একটু নৃতনত্ব 
দেখা যায়। 

বর্ণ বিপর্যয় ব| বিপর্যাস (১০1801519)__পদের মধ্যস্থিত দুইটি বর্ণের স্থান 
পরিবর্তন ঘটিলে এই ব্যাপারকে বর্ণ বিপর্যয় বলা হয়। 

যেমন__জ্যোতস্সাজোণহা। (প্রা )২ মশকমকন পো) ; হৃদ (>* দ্রহ )স্রহদ” 
দহ (পা )>দহ (প্রা, বাংল। ); মুকুট>মটুক ; পিশাচ৯সপিচাশ ; বারাণসী-সবাণারসী ; 
বাঝ্সবাস্ক; রিক্সারিদ্কা; লাফ>ফাল; আকাশ-আশাগ, (উপভাষায় );. 
পোটলা>>টোপল| । 

সমাক্ষর লোপ (Haplology ব।9511291০-957007)__পদ মধাস্থিত পাশাপাশি 
দুইটি সমধবন্যাত্মক অক্ষরের মধ্যে একটি লুপ্ত হইলে ইহাকে সমাক্ষর লোপ বলা হয়। 

যেমন, মম+ম২মমখ (বৈদিক); মধুধুঘস্মধুঘ ; চাক্‌4খড়িসচাথড়ি। 
পাদোদক-স্পাদৌক ; কৃষ্চনগর-সকষ্নগর ; রড় দাদা-স্বড় দ|; বাসগৃহ-স্বাসঘর-” 
বাসর; ফলাহার>ফলার | 

মহা প্রাণহীনতা, অল্পপ্রাণত৷ (De-aspiration)—অনাদি অক্ষরে মহাপ্রাণবর্ণ 
থাকিলে উচ্চারণ কালে তাহ! অল্পপ্ৰাণ বর্ণে পরিবর্তিত হয়। যেমন, * ভভার (“ভূ ধাতুর 
লিট )>বভার ; স্থখ-স্স্থক্‌ ; দুধ=>দুদ্‌ ২ মধু>মদু ; রথতল1রত্তলা ; মাঝজায়গা> 
মাজ্জারগ! ; ভগিনী>বহিন (একটি ব্যঞ্চনধ্বনির মহাপ্রাণতা লুপ্ত হইয়| অন্য ধ্বনি 
মহাপ্রাণিত হইয়াছে ); তদ্ৰূপ, মহিষ-সব্হইসউৈদ ; সংকফোণ্কিপোণি (পা)। 

মহাপ্রাণতা (45pirati০n)-অল্পপ্ৰাণ বর্ণ মহাপ্ৰাণ বর্ণ রূপে উচ্চারিত হইলে 
ইহাকে বলা হয় মহাপ্রাণত!। যেমন, পুকুর-স্পুখুর ; কাটাল>কাঠাল; এতো 
(শ্রীকুব্গকীর্তনে )এবে হো ; কুন্ধ-স্খুজ্জ (প্রো)। 

ঘথোবীভবন (৬০০11221075 5010006)__আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবের ফলে ধ্বনির 
যথাযথ উচ্চারণের পার্থক্য পরিলক্ষিত হর। এই পার্থক্য বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন হয়। 
শব্দের শেষে অনেক সময় অঘোষধ্বনি ঘোষবত ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। আবার ঘোষ 
ধ্বনির প্রভাবে ও অঘোবধবনি ঘোষবৎ ধ্বনিতে পরিণত হয়। তখন এই ব্যাপারকে বলা! 


ধ্বনিতত্ব £ বাংল! উচ্চারণ ও ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম ১১৫ 


হয় ঘোষীভবন। যেমন, খারাপস্খারাব; শাকস>শাগ; কাক১সকাগ ; ডাকঘর৯ 
ডাগঘর ; হাঁতদেখা-স্হাদ্দেখা ; একঘরে>এগঘরে ; বাপবেটাসবাব্বেট। ; নাতি+ 
জামাই-স্নাজ্জীমাই। 

অঘোষ স্পর্শবর্ণের ঘোষবর্ণে পরিণত হওয়ার উদাহরণ ব্যঞ্জন সন্ধিতে ও যথেষ্ট পাওয়া 
যায়। যেমন, দিক7অন্তস্দিগন্ত ; যট+আনন-স্ষড়ানন ; অপ্‌ + ধি>স্অন্ধি ; উৎ+ 
ভব২সউদ্ভব ; উৎ+যম২সউগ্যম ; যাবৎ+এব১সযাবদেব । 

অঘোধীভবন (Devoicing, 1)০%0০1152107)- ঘো!বধবনি অবৌষধবনিকূপে 
উচ্চারিত হইলে ইহাকে অঘোবীভবন বলে । যেমন__ 

মদ্‌+ ত>মত্ত ; দাগ্‌কাটা>দাক্‌কাট! ; য়াগ্‌করা>রাক্কর! ; কডঠাকুর২সকট্ঠাকুর ; 
বীজ>বীচি ; অবসর>অপ্‌সর। 

ব্যঞ্জনসন্ধিতে ও যথেষ্ট দৃষ্টান্ত মিলে_তদ্‌+-সম>তৎসম; তদ্‌+ কাল>তংকাল ; 
ক্ষণ + পিপাসা>ক্ষুতপিপাস। ; পৈপাচী প্রারুতে এই প্রবণতা লক্ষ্যণীয় রাজা>রাচ!। 

ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্বভাব ব| দ্বিত্বীভবন (Doubling of Consonant sounds)— 
শ্বাসাঘাতের জন্য ব| শব্দের অক্ষর বিশেষের উপর জোর দেওয়ার ফলে অনেক সময় বাংলায় 
বাঞ্চনধ্বনি দীৰ্ঘ ব| দ্বিত্ব করিয়া উচ্চারণ কর! হয়। যেমন, একেবারে>এক্কেবারে ; 
সবাই>সব্বাই; থাপড়>থাগ্নড়; সকলে> সকলে; বড়>বড্ড ; ছোট ছোট । 

বাঞ্জনধ্বনির দীৰ্ঘ ব| হ্ৰস্ব হওয়ার উপর অনেক সময়-শব্দের.অর্থের ও পরিবর্তন ঘটে। 

যেমন, মালা (ফুলের মালা ); মালা (নৌকার মাঝি- সাল্ল!); কাচ! (অপক); 
কীচ্চ৷ (ওজনের মাপ) ইত্যাদি৷ 

নাসিক্টীভবন (89811521907) নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি লেপের ফলে পূবৰতা বৰ্ণ 
আন্ুনাসিক রূপে উচ্চারিত হইলে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় নাসিক্যীভবন। যথা 
সন্ধ্যা>সন্বা>সীব ; চন্দ্র>চন্দ>চীদ ; স্বন্ধ>কাধ : বন্ধাবঞ্বা১সবাঝ।; শহ্> 
শীখ ; হংস>হাস ; কণ্টকলকীটা | 

স্বতোনাসিক্যীভৰন (Spontaneous Nasalisation)—অনেক সময় দেখ! যায় 
বে নাসিকা বাঞ্জনধ্বনির সংস্পর্শ ব্যতীতই স্বৱধ্বনি আপনাআপনি আন্পনাসিক হইয়া 
বায়; তখন এই ক্ৰিয়াকে বল| হয় স্বতোনাসিকীভবন। যায়--পুথি>পুথি; খোকা 
খোকা; হাসি>হাসি; খেকশিয়াল>খেকশিয়াল; চা>চ| ইতাদি। 

আদি ভারতীয়-আধ ভাষার অন্তস্বার কিংবা বর্গীয় মাসিক্য ধ্বনিগুলি (0185 
85015) আধুনিক বাংলায় চন্্রবিদূতে পরিণত হইয়াছে । কিন্তু নব্য ভারতীয়-আৰ্য 
ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দ আছে যেগুলির নাসিবীভবন হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের 


টু ২২ ত বাংল! ভাষাতত্বের ইতিহাস 


অনুক্রমিক নাসিকা ব্যঞ্জনধ্বনি ভারতীর-আৰ্ব ভাবার পাওয়া যায় না। মধ্য ভারতীয়-আর্য 
ভাষায় আদি স্তরেই ইহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবত ইহার মধ্যে খানিকটা 
অনাৰ্য উপাদান আছে। 


প্রাকৃত ভাষায় বুক্ত ব্যঞ্জন সমূহের মধ্যে কথনে| কথনে| নাসিকাধ্বনির আগম ঘটিত। 
সংস্কৃত বক্র রাতে বন্ধ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমর পাই বন্ধ এবং ইহা হইতে বাকা 
শব্দের চন্দ্রবিন্দু ব্যাখ্যা পাওয়া বার। অনেক সময় নাসিক্যধ্বনিযুক্ত রূপ প্রাকৃত সাহিত্যে 
রক্ষিত হয় নাই, কিন্তু অপভ্ৰংশ ভাষা সমূহ হইতে আমর! উহাদিগকে নির্ণর করিতে 
পারি। বাংলার সাঁচা কথাটি প্রারুত সঞ্চ কথা| হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু প্রাকৃতে সঞ্চ 
পাওয়া যায় না। সংস্কৃত কর্কট প্রান্তে কক্কড় রূপে পাওর| বায়। প্রান্তে কদ্ধষড আর 
একটি কথ| ছিল বাহ। হইতে বাংলার কীকড়া হইয়াছে । তদ্ৰূপ হাসি_ হংসের মত কোন 
প্রকৃত শব্দের উপর প্রতিষ্ঠিত ৷ 


কথনে| কথনে| দেখ! বার দুইটি নব্যভারতীয়-আৰ্য ভাবার (হিন্দী ও বাংলায় ) 
এই বিষয়ে মিল নাই 


বেমন--বাংলায় হন্দী সাপ, বাংলার পা, হিন্দী পাও । 
বাংলার স্বতোন৷সিক্যীভবনের উদাহরণ £_ 

অক্ষিসেঅকৃণি> * অজ্সিআঁখি ; ইষ্ট> * ইণ্ট>ইট  থৃষ্ট=খট্‌ট= * খণ্ট 
খাঁট। ছিদ্>ছিন্> * ছিন্দ>ছেঁদ!; নিহাস>নিদ্দা> * নিন্দা>নি'দ। কৰ্কট 
কক্কড> * কদ্বড>কাকড়!; অস্থি>অট্‌ঠি> * অগ্টিস্ভাঠি ৷ 

ইহা পূর্ববঙ্গ অপেক্ষ! রাঢ় অঞ্চলেরই বৈশিষ্ট । আবার দক্ষিণ-পূর্ববদ্ধের ( নোনাথালি- 
চট্টগ্রাম ) ভাষায় স্বতৌনাপিক্ীভবনের দৃষ্টান্ত মিলে ৷ 

বেমন, কুকুর>কুঁর ; আকাঁশসআশ। 

পূ্ববন্দের অস্তান্য অঞ্চলে নাসিক্য ব্যঞ্জন প্রারই লুপ্ত হয় না । 

যেমন, চান্দ=চন্দ্ৰ; কান্ধ<ব্কন্ধ | 

আদি নাসিকা ধ্বনির লোপের দৃষ্টান্তও পাওৱ| বার। 

বেমন, আলিম্পন>>আলপনা; কিঞ্চিত্লকিছু; মঞ্চলীমাচা | 

ধন্তাত্মক (00000180010202) শব্বগুলির মধ্যে নাসিকা স্বরধ্বনির স্থিতি লক্ষণীর | 

যথা, চেঁচানে| ; আকু-পীকু ; খা-খ| ; খোচ-খাচ ; সৌ-সৌ ইত্যাদি । 


ধ্বনিতত্ব £ বাংলা উচ্চারণ ও ধ্বনি পরিবর্তনের নিম ১১৭ 
মূর্ঘন্টীভিবন। (Cerebralization, 7২০০9601077) 
খ, র, ষ প্রভৃতি ধ্বনির সংস্পর্শে বধন দন্তবর্ণ মূৰ্বন্যবৰ্ণে পরিণত হর, তখন এই 
প্রক্রিয়াকে বল! হর মূৰ্বস্তীভবন। 
যেমন, বঞ্ধ-স্বড্‌ঢসবাড়। মৃত>মট্ট>মড়৷; অস্থিস্জীঠি ; বুস্বুড্ড (প্র) 
১সবুডা) * প্রথম>>পঢম (প্রা) বৰ্ততি>বটটদি, বই (প্ৰ)>বটে ৷ 


স্বতো ঘূর্ধন্টীভবন (57971579985 Cerebralization) 

খ, র, ৰ প্রভৃতি ধ্বনির সাহচব ব্যতীত বখন দন্তবৰ্ণ মূৰ্স্তবৰ্ণে পরিবতিত হর তখন 
ইহাকে বল৷ হয় স্বতোমূৰ্বন্ীভবন ৷ 

যেমন, সং পততি>পড়ই>পড়ে; চরতি>চড়ই>চড়ে; উং-দীনল>উডটীন; 
ওুষধ>ওসঢ (অ-ম1)3 সানস্ণহাণ (প্রা)। 

আৰ্থ ভাষায় মূর্বন্তধবনি ছিল না। পণ্ডিতগণ আধভাবার মূর্বন্যধবনি দ্ৰাবিড় 
প্রভাবজাত বলির! যনে করেন ৷ আবার কেহ কেহ বলেন, এ অন্মানের কোন যুক্তি সঙ্গত 
কারণ নাই। আর্ধর ভারতে আসবার পূর্বেই এই বৰ্ণগুলির উদ্ভব হইয়াছিল। দ্রাবিড়ীর 
প্রভাব ছাড়াই সুইডিস ভাষায় দন্তবৰ্ণ হইতে মূরধন্বর্ণের উদ্ভব হইয়াছে। তবে ইহা 
অনুমান করা যাইতে পারে বে ভারতীর-আর্ ভাবার মৌলিক ভাবে কিছু কিছু মূৰ্ণহ্যধ্বনির 
উদ্ভব ঘটিয়াছিল। পরে দ্রাবিড় ও অগ্নিক জাতির সংস্পর্শে এই ধ্বনিগুলি পূর্ণভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইনাছে। বৈদিক সংস্কৃতে দন্তবর্ণের মূরধন্যবর্ণে রূপান্তরের কিছু কিছু নিদর্শন 
পাওয়া বায়। ঃ 

ত+থ১ঠ তে পরিণত হইয়াছে। র+-দন্তাবর্ণের মূরবন্তবর্ণে রূপান্তর ক্রমশ একটা 
রীতি হইয়া দীড়াইয়াছিল। এইজন্তই দেখা যায় বিক্ৃত, অর্থ, বৰিত পরবর্তীকালে 
যথাক্রমে" বিকট, অটুঠ, বড্ডিঅ রূপে পরিবতিত হইয়াছে। প্রারুত যুগেই বৈদিক 
র+ত-্ট্ট, র+দ-ড্ড হইয়াছে। প্রাচ্য প্রাকুতে এই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষিত 
হইয়াছিল । ইহ। খুব সম্ভব বে প্রাচ্য অঞ্চলে এই রীতি জন্ম লাভ করে । পশ্চিমা 
প্রাকৃত হয়ত প্রথম দিকে এই প্রবণতার প্রভাব রোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু 
শেষ পযন্ত পারে নাই । কারণ, অনুরূপ পরিবতিত রূপ আমর! শৌরনেনী প্রা্কতে পাই । 
যেমন, মৃত্তিক৷>>মটিআ>>মাটি; মৃত>মট>মর| ; কিন্তু বতিকা-স্বত্তিআ-স্বাতি; 
মৃত+ইল>মইল প্রভৃতি শব্দে মূৰ্বন্তীভবন হয় নাই। উপরিউক্ত উদাহরণগুলিতের, ঝ 
ধ্বনির সান্নিধ্যে দন্ত্যবর্ণ মূর্বপ্যবর্ণে রূপান্তরিত হইয়াছে। 


১১৮ 1ংল৷ ভাবাতত্বেতর ইতিহাস 


স্বতোমূ্বন্তীভবনের দৃষ্টান্ত প্রাকৃত যুগেই দেখা বান্ব। সম্ভবত মাগধী প্রাকৃতে 
এই বৈশিষ্ট্য প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সাদৃগ্তের ফলে এইরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। 

যেমন, বধ দশ ষোড়শ ; অয়োদশ=তেরহ-তের । 

কিন্তু নিম্নলিখিত ক্ষেত্ৰে মূৰ্বন্থীভবনের কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা খু জিয়| পাওয়া যায় ন! । 

যেমন, পতঙ্গ>ফড়িং; দংশ১সডাশ ; দক্ষিণসডাহিন । সপ্ততি>সসত্তৰ। এইগুলি 
স্বতোমূরধন্টীভবনের দৃষ্টান্ত । 
তালব্টীভবন (Palafalisation) 

কোন বাঞ্চন ধ্বনির উচ্চাকণকালে ভিহ্বার অগ্রভাগের পরিবর্তে পশ্চান্তাগ দ্বার! তালু 
স্পৰ্শিত হইলে তাহাকে বল| হর তালব্যীভবন । 

যেমন, এজাকেশন (Education), ইন্ট্রিচাশ শন (Institution) ; সং তিষ্ট তি->>চিট্‌ঠই 
(প্রা); বচ ছট্‌চ (প্রা) । 
উদ্মীভবন (Spirantization) 

বখন স্পশবর্ণ উত্মবৰ্ণের মত উচ্চারিত হর, তখন ইহাকে বলা হয় উদ্মীভবন। 

বেমন, কাগজ>কাগজ' (ইংরেজী “2” এর মত উচ্চারণ); ফণী (811); পাঠ|> 
ফাড। (৫9) | 

নোয়াখালী-চগ্রামের উপভাষায এই প্রকার উচ্চারণ লক্ষ্য কর। বায়। 

পৃজা-স্দুজা” $ কালী-স্থা'লী ; নিয়! প্রারুতে উদ্গীভবনের প্রাচুর্য দেখা যায়। 
সকারীভবন (Assibilation) 

সপৃষ্টববনি বদি স, শ ব| জ এর মত উচ্চারিত হর তাহা হইলে এই ক্রিয়াটিকে বলা হয় 
সকারীভবন। বেমন, গাছতলা>গাদ্তল|; আছে১আসে ( পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ ); 
মেজদা>মেজ'দ|। 


রকারীভবন (Rhotacism) 
“জ'’ এর মধ্য দিয়! স-কারের রূপান্তরের প্রক্ৰিয়াকে রকারীভবন বলা হয়। সস>্র-- 
যেমন, পঞ্চদশ>পন্নডহ>পনর : ইংরেজী হস (॥॥৪৪৪)>*হজস>হেয়ার (hare); 
* নিনদো (015৫০) * নিজ্‌দ (01208)>>নীড়| ৯ দুসমেনেস (dusmenes)> 
ইন্দো-ইরানীর ছুজ-মনদ্‌সসং দুৰ্মনস । 
শীৎকার ব| কাকুধ্বনি (0103) 
প্রত্যেক ভাষাতেই এরূপ অনেক ধ্বনি আছে যেগুলি ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণ দ্বারা 
ছ্যোতিত কর! সম্ভব নহে। হৰ্ষ, বিষাদ, করুণা, বিন্মর, বিরক্তি প্রভৃতি আকস্মিক 
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ভাব প্রকাশ করিবার সমর, কিংব| বীশীর শব্দ, পাখীর ডাক, মেঘের গঞ্জন, তবলার 
বোল, বৃষ্টিপতনের শব্দ বুঝাইতে এই ধ্বনিগুলি ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় ধ্বনিকে 
শীৎকার বলা হয়। 

যেমন, বাম্বাম্‌, খটাখট্‌, ধিন্ততাঁ-তা বিন্‌, টাগ ডুমাডুম, পৌ-পৌ, ইস, উদ্‌ প্রভৃতি ৷ 
বাণ্টুঃ বুশ.আন, হটেণ্টট প্রভৃতি ভাষা-গোর্ঠীতে শীৎকার ধ্বনি সমূহের প্রচুর ব্যবহার 
রহিয়াছে। ky 


কণ্ঠনালীয়ভবন (Glottalization) 
স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ কালে কণ্ঠনালীর আকুঞ্চন হইলে ইহাকে কণ্ঠনালীয়ভবন 
. বল| হয়। সিন্ধী ও পাঞ্জাবীতে এই প্রকার উচ্চারণ লক্ষ্য কর! যার। পূর্ববঙ্গের 

উপভাষার ঘোষবৎ মহাপ্ৰাণ বর্ণ ঘ,ঢ, ধ, ভ এবং হ-কার যথাক্রমে কঠনালীর স্পর্শধ্বনি 
গ’, ভা, দ’, ৰ’, (’) রূপে উচ্চারিত হয়। এই প্রকার ধ্বনির নাম দেওয়া হইয়াছে 
আভান্তর স্পৃষ্ট 010101051৬৩ or Recursive) কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি (stops with 
glottal closure)। শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই ধ্বনিগুলি হইতেছে 
“ক্ঠনালীর মুখে অবস্থিত মুখদার স্বরূপ পেশীগুলির স্পর্শ ও বাটিতি বিচ্ছেদের ফলে জাত 
এক প্রকার ম্পর্শধ্বনি”। | 
ব-কার ও হ-কারর লোপ প্রবণতা 

চলিত বাংলায় শব্দমধ্যন্বিত র-কার ও হ-কার অনেক সময় লুপ্ত হয়। 

যেমন, র-কার লোপ-_করিতে১সকত্তে ; ধর্মস্ধশ্ম : করছি>কচ্ছি। 

হ-কার লোপ-_পুরোহিতস্পুরুত ; চাহিবে-সচাইবে ২ খড়দহ>খড়দ| ; বাদশাহ> 
বাদশ] ; ফলাহার>ফলার । 


ল-কাঁর ও ন-কারের স্থান পরিলর্তন__ 

বাংল! উচ্চারণে অনেক সমর ল-কার ও ন-কারের স্থান পরিবর্তন হর। 

যেমন, ল২্ন_ লুচিস্তচি ; লৌহা১স্আ; লেপ>নেপ ; লাল>নাল; লবণ 
1 | 

ন২স্ল_ নাচার২স্লাচার ২ নগ্নস্লাঙ্গ। ; ভ্ুকদান ( ফাঁরসী)>লোকসান। এই 
রীতি অগ্নিক ভাষা গোষ্ঠীতে ও লক্ষণীয় ৷ 

দ্বিরুক্তি (Repetatives)—অমনেক সমর কোন ধ্বনি বা শব্দের পুনরুক্তি করিয়া 
একথা বিশেষ ভাব প্রকাশ করা হয়। যেমন-_কচ্‌কচ্‌) ধপ্‌ধপ্‌, বলে করে, ভালয়-ভালয় ; 
ঘরে-ঘরে, তুরি-ভুরি, বস্ত|-বস্ত| ইত্যাদি। 


১২০ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 
অক্ষর, শব্দ ও বাক্যের ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য 
ভাষার বাক্যস্থিত প্রত্যেকটি শব্দ স্বতন্ত্র ধ্বনির সংযোগে গঠিত হয়। আবার নিঃশ্বাসের 
স্বল্নতম প্রয়াসে উচ্চারিত প্রতোকটি অক্ষর (11916) শব্দ বা বাক্যের ক্ষুদ্ৰতম অংশ 
(0710 | একটি অক্ষরের অন্তনিহিত প্রথম ধ্বনি নিঃস্থত গুণটি শব্দে ও বাকো বিস্তৃত 
হইয়া অপরূপ মাধুর্যের স্থষ্টি করিতে পারে। পাৰ্শ্বৰতী ধ্বনির প্রভাবে অন্যধ্বনির গুণগত 
পরিবর্তনের দিকটি আধুনিক ভাবাবিজ্ঞানীগণ শব্দের ও বাক্যের সামগ্ৰিক ছন্দোগত 
বিশেষত্ব বলির! বর্ণনা করিয়াছেন। 
নিম্নলিখিত ছন্দোগত বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যার 
(১) ওষ্ঠগীভবন (80191122610) 
(২) তালব্টীভবন (91251159107) 
(৩) ঘোবীভবন (Voicing) 
(8) মহাপ্রাণতাভবন (Aspiration) 
(৫) নাসিক্যীভবন (Nasalization) 
(৬) মূর্ঘন্তীভবন (Retroflexion) 
(১) সামগ্রিক ওষ্ঠ্যীভবন ৪ 


বাংলায় অ, উ, ও এই এই ধ্বনি তিনটির উচ্চারণকালে ঠোট বতু লাকার 
ধারণ করে। ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্দে এই স্বরধ্বনি সংযুক্ত হইলে সংস্পর্শ জনিত প্রভাবের 
ফলে সমগ্র অক্ষরটি গোলাকার প্রাপ্ত হ্য় । ঠোটের এই গোলাকার প্রাপ্তিকে সামগ্রিক 
ওষ্টীভবন বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ও্ঠাববনি ব্যতীত অন্য ধ্বনির উচ্চারণের সময় সেই 
ধ্বনির ও ওষ্ঠীভবন হইতে পারে। 
(২) সামগ্রিক তালব্টীভবন $= 

বাংলার ই, এ, আয’ এই তিনটিকে সন্মুখাবস্থিত স্বরধ্বনি বলা হয়। এই ধ্বনিগুলি 
কোন ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হইলে সমগ্র অক্ষরটিই সন্মুখ-প্রস্থত ধ্বনিরপে উচ্চারিত 
হয়। সন্মুখ স্বরধ্বনিপ্তলির মধ্যে অবস্থিত র-শ্রাতি শব্দ বা বাক্যাংশকে “সন্মুখীভবন” 
গুণাম্বিত করিয়া তোলে । 

(৩) সামগ্রিক ঘোবীভবন (Prosody of Voicing) 

বাংলায় স্বরধ্বনিগুলি ঘোষবৎ ধ্বনি। ঘোষ ব্যঞ্জন্ধ্বনির সঙ্গে স্বৱধ্বনির সংস্পর্শের 
ফলে সমগ্র অক্ষরটিই ঘোষতাগুণ প্রাপ্ত হয়। শের বা বাক্যাংশের এইরূপ ঘোষত! 
প্রাপ্তি সামগ্রিক ঘোষীভবনের অন্তর্গত । 
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(৪) সামগ্ৰিক মহাপ্ৰাণতাভবন (Prosody of Aspiration) 

বাক্যমধ্যস্থিত কোন শব্দের শেষ অক্ষর মহাপ্ৰাণ বর্ণ হইলে পরবর্তী শব্দের আদি 
স্বৱধ্বনি মহাপ্রাণিত স্বইতে পারে। এই ভাবে সম্পূৰ্ণ শব্দ বা বাক্যাংশকে মহাগ্রাণিত 
করিয়| তোলে ৷ 

যেমন, এক হাঁৱা>>এখারা ; কাঠ আনো>কাঠানো ইত্যাদি। 

(৫) সামগ্ৰিক নাসিকটী ভবন (Prosody of 25811796007) 

নাসিকা ব্যঞ্চনধ্বনির উচ্চারণকালে নাসিক্য বাঞ্জনধ্বনির অন্তরণন পরবর্তী স্বরধ্বনিতে 
ও প্রভাব বিস্তার করে। ফলে সমগ্র অক্ষরটিই আনুনাসিকতা গুণ প্রাপ্ত হয় । অক্ষর 
ব| শব্দের নাসিক্য-অন্তরণনকে */০৩০৭৮'র অন্তভূক্তি কর! হয়। 

(৬) সামগ্ৰিক মূর্ঘন্টীভবন (90505 of 7২600091070) 

কোন শব্দে ট-বর্গীয় ধ্বনির উচ্চীরণগত বৈশিষ্ট্য যখন অন্ত ধ্বনিতে সংক্রামিত হয় 
তখন ূরধন্টীভবনতা। সমগ্র অক্ষরের গুণগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হর । অক্ষর বা শব্দের: 
এইরূপ মূৰ্ণজীভবন “Pঃ০5০৭)”র অন্ত হুক্ত। ন: 


ভ্ৰয়োদশ অধ্যায় 


“ শব্দ প্রভাবিত ও অর্থানুমোদিত ধ্বনি পরিবর্তন 


কথা বলিবার সময় কোন ধ্বনিই বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারিত হর না। বাক্যের সমগ্ৰ 
অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ধ্বনিগুচ্ছ উচ্চারিত হর। বাক্যের মধ্যে অর্থ সন্থন্ধ যুক্ত পদ 
‘পৃথক পৃথক ভাবে সজ্জিত থাকে। প্রয়োজন বোধে সেই পদগুলির সাদৃশ্যে নৃতন নূতন 
শব তৈয়ায়ী করা চলে। এইভাবে অর্থবান পদ সমষ্টির সঙ্গে সামগস্ত বিধান করিবার 
জন্তা পদের ধ্বনি বা অর্থ পরিবর্তন হইলে এই ব্যাপারকে বল| হয় সাদৃশ্য (Analogy) | 
সাদৃশ্যের কার্য সাধারণত তিন প্রকার(ক) পদের ধ্বনিপরিবর্তন (খ) নৃতন পদের 
সৃষ্টি (গ) পদের অর্থ পরিবর্তন। 
ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে সাদৃশ্যের প্রভাব অপরিসীম ৷ 
পরম্পর-অসংলগ্ন পদসমূহ যথাযথভাবে বাকো প্রয়োগ করিয়! ব্যাকরণের নিরমাবলীর মধ্যে 
সমতা আনিতে সক্ষম হইয়াছে এবং ক্রমশ ক্রমশ শব্দরপে ও ধাতুঙ্ধপে ব্যাকরণের জটিলতা 


সাদৃশ্যের ফলে মান্য 


১২২ বাংলা ভাবাতত্বের ইতিহাস 
দুরীভূত হইরাছে। সাদৃষ্ঠের ফলেই ভাষার পরিবর্তন অনেকটা নিয়ন্ত্ৰিত হর। নতুবা 
কোন ভাষাই দীর্ঘদিন অপরিবতিত থাকির্তন। । 

সাদৃশ্যের প্রভাবে শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন $= 

প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ আলোচন| করিলেই এই ব্যাপার সুস্পষ্ট হইবে। প্রীত 
ছিল জনসাধারণের ভাষা । এই ভাবার সংস্কৃত ব্যাকরণের জটিলতা ছিল না। ভাষা 
সরল হইলে ইহার ব্যাকরণ ও স্বভাবতই সহজ হয়। সংস্কৃত স্বরান্ত শব্দরূপে শব্দের 


অন্তা স্বৱধ্বনি অনুযায়ী পদের পৃথক পৃথক রূপ হয়। কিন্ত প্রারতে অ-কারান্ত শব্দের 
সাদৃশ্যে ই-কারান্ত, উ-কারান্ত প্রভৃতি শব্দের রূপ নিপন হইয়াছে। ( যেমন, নরণ্স 
( = নৱস্ত ), মুনিদন (=মুনেঃ ), সাহুদ্‌স ( = মাৰে ); পিউদ্‌স ( =পিতুঃ-), ণাবদ্স 
( =নাবঃ )। ইংরেজী_5111 ও ৮21 এর অতীতকালের রূপ ৪80৮1 ও would ; 
should es would এর সাদৃশ্যে ০7 এর অতীতকালের রূপ could হইয়াছে। 

সংস্কতে স্বীলিদ্গ ই-কারান্ত বিশেষ্যপদ্রে সম্প্রদান-অপাদান-সন্ন্ধ-অবিকরণে দুইটি 
করির। রূপ হয়। তন্মধ্যে একটি রূপ পুংলিদ ই-কারান্ত ও উ-কারাস্ত শব্দের সাদৃশ্যে 
গঠিত। তীয়, নদীয় শব্দের সাদৃশ্য “ভবতীয়” ( =ভবং +ঈ় ) শব্দ ভবদীয় হইয়াছে। 
নূতন শব্দ সৃষ্টি _ 

বউড়ী (ক্ৰধ্টী ) শব্দের সাদৃশ্যে শ্বাশুড়ী ও বিউড়ী শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। চন্দ্ৰম| শব্দ 
পালিতে চন্দ্ৰিমা হয়। চন্দ্ৰিমার সাদৃশ্যে “পূর্ণমা” শব্দ পূর্ণিমা হইয়াছে। তেমনি, ধোবানী 
শব্দের সাদৃশ্যে মজুৱনী, নাটিক। শব্দের সাদৃশ্যে কবিতিক|, নাবালক ( <ফরাসী নাবালিগ্‌ ) 
শব্দের সাদৃশ্ঠে সাবালক, বক্তব্য শব্দের সাদৃশ্যে কহতব্য শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। বিধবা 
“ন্দের সাদৃশ্য সধব| শব্দের উদ্ভব হইরাছে। শিশুর! অনেক সময় একটি শব্দের অনুকরণে 
অন্য শব্দ তৈয়ার করে। কিন্তু ভাবার ইতিহাসে শিশু সৃষ্ট শৰোর বিশেষ কোন মূল্য নাই। 
সংস্কতে দ্বিবচন ৪ 

পূৰ্বে সংস্থতে জোড়| জোড়| অর্থে দ্বিবচনের প্রয়োগ হইত। শরীরের অঙ্গ প্রত্যদ 
এবং অন্যান্য শব্দ যেগুলি সৰ্বদা একদন্দে ব্যবহৃত হয় (Natura! 78175), সেই সব ক্ষেত্রেই 
শুধু দ্বিবচন প্রযুক্ত হইত। বেমন, পাদৌ, হস্তৌ, পিতরৌ, মিত্রাবরূণৌ। 

বিপরীত অর্থ-গ্যোতক শবেও ব্যবহৃত-দুখদুঃখে, জরাজরৌ কিন্ত পরবর্তীকালে 
এইরূপ প্রয়োগ ছন্দ মাসেও দেখ! যায় 1_সিংহ শৃগালৌ; কাককুৰ্মেঁ। 
শব্দের অর্থ পরিবর্তন $= 

রবীন্দ্রনাথ বৈদিক রোদসী ( “অন্তৱিক্ষ’ বাচক ) শব্দের সাদৃশ্টে ক্রন্দসী শব্দের 
ব্যবহার করিরাছেন। দম্পতী শব্দের “দম্‌” (লাতিন_domus, তুলনীয়, ইংরেজী 


শব্দ প্রভাবিত ও অর্থান্লমোদিত ধ্বনি পরিবর্তন ১২৩ 


এ০৷৷৩১৷০) শব্দের মৌলিক অর্থ “গৃহ”। সুতরাং শব্দটির অর্থ “গৃহের পতি”। 
.পরবর্তীকালে জায়াপতীর “জারা” শব্দের সাদৃশ্য “দম্‌” শব্দের অর্থ দাড়াইল জারা। এখন 
দম্পতী শব্দের অর্থ-জারা ও পতি। 
মিশ্রণ (Contamination) :— 

একটি মাত্র শব্দের সাদৃশ্যে বদি অপর কৌন শব্দের পরিবর্তন ঘটে, তাহা হইলে ইহাকে 
বল! হয় মিশ্রণ । পোতুগীদ আনানন্‌ (৪5) বাংলার আনারস হইয়াছে “বদ” শব্দের 
প্রভাবে। বাংলার সবএর্ব হইয়াছে “সভা” শব্দের প্রভাবে। পাউরুটি=পোতুগীস 
পাউ হিন্দুস্থানী রুটি সমার্থক শব্দ; Camel -+-leopard = Cameleopard | 
জোড় কলম শব্দ (Portmantean word) ৮৫ 

ইহাও একপ্রকার মিশ্রণ। এখানে দুইটি ভিন্ন শব্দের সংবোগে একটি একট নূতন 
শব্দ সুষ্ট হয় । যেমন, পয়োধর+ ভার>পয়োভার ; অরি+ বৈরী> এরি (মধ্য বাংল! ); 
আরবী মিন্নং-+ সংস্কৃত বিজ্ঞপিবিপরত্তি (প্রা )=>বিনতি>>মিনতি ৷ গৃহন গভীর 
গহীন; জহার+বভার-সজভার (বৈদিক ), তুষ্ণ4-পিপাসা>তিয়াস , খর+গরল-” 
খরল (ম-ব1)।. ফাদ+-পাশ>ফাস ; ফলা7+পাতাস্ফাতা ; কীরক+করণিক-” 
ক্েরানী ; কিরাত--তিক্ত>চিরাত| ; নিমত৷<নিম্ব+-তিক্ত | 


লোক নিরুক্তি (Folk-etymology) 

ধ্বনি সামোর ফলে কখনো৷ কখনো কৌন বিদেশী বা অপরিচিত শব্দ কোন পরিচিত 
শব্দের সাদৃশ্যে পরিবর্তন ল.ভ করে। এই প্রক্রিরাকে বল! হয় লোক নিরুক্তি। যেমন, 
ইংরেজী -আর্সচের়ার (A৮m-Ch৭i) বাংলার আরাম কেদারা হইয়াছে । হাতে-নাতে 
কথার “নাতে” “হাতে” শব্দের সাদৃশ্যে গঠিত হইয়াছে । সংস্কৃত বিক্ষোটক বাংলায় 
বিষফোড়| হইয়াছে ( বিষ শব্দের প্রভাবে )। ইংরেজী হদ্পিটাল (॥০5it৭!) বাংলার 
হাসপাতাল হইরাছে। [০৮৭০০০ শব্দ তামকুট হইয়| বাংলার তামাক হইয়াছে ( তামাটে 
রং বলিয়| )। টাকার কুমীর-এর কুমীর আসিরাছে কুবের শব্দ হইতে ( কুবের>কুবীর 
_ লকুমীর। সংস্কৃত উদর্তন হইতে বাংলায় রূপটান শব্দ আসিয়াছে। উদর্তন-সউ্বট্র 
(প্রা)উবটন (প্রা-বা )>রূপটান (রূপ ও টান শব্দ দুইটির প্রভাবে ) ৷ 
বিষমচ্ছেদ (Vetanalysis) 

সাদৃশ্যের প্রভাবে কিংবা অভ্ঞলোকের উচ্চারণ বিরুতির কলে কখনো কখনে। শব্দের 


রূপ পরিবন্তিত হয় কিংবা নূতন শব্দের সৃষ্টি হয়। শব বিকারের এই ধারাকে বলা হয় 
বিষমচ্ছেছ | যেমন, বিধবা শব্দের মৌলিক অর্থ “বিযুক্ত’; পরে অর্থ দাড়াইল 


১২৪ বাংলা ভাৰাতত্তের ইতিহাস 


“পতিবিরহিত” । এইভাবে বি-ধৰা শব্দের অর্থ হইল “বিগত ভৰ্তৃক৷”। পরবর্তীকালে 
পতি অর্থে “ধৰ” শব্দের সি হইল। তদ্ৰপ নি+-ধুবন-নিধু+বন, বগির>্বগি 
(ষষ্ঠী বিভক্তি জ্ঞানে “র” পরিত্যাগ করিয়্য ) হইরাছে। পশব্য, শরব্য প্রভৃতি শব্দের 
“ব্য” প্রত্যর গ্রহণ করিরা পিতৃব্য, ভ্ৰাতৃব্য, মুগবা প্রভৃতি নৃতন শব্দ স্বষ্ট হইরাছে | 
অন্থর শব্দের অর্থ দৈত্য ; পরে অ+্থর [ দেবতা ]। অনিত-কঞ্ণবৰ্ণ ; পরে অ-+-সিত 
[ শ্বেত ]। 

সংস্কৃত নবরঈ্>ফারসী নারাদ্আরবী নারাঞ্জস্প্রাচীন ইংরেজী এ orange ; 
তাহা হইতে আধুনিক ইংরেজীতে an orange হইয়াছে। এইরূপে a nader হইতে 
এn ander হইয়াছে | 

সংস্কৃত ‘ন’ শব্দের ( জী-_এ৷৷৩০, আঁ_নেরে ) দ্বিতীয়ার এক বচনে “নৱরম্‌” হয়। 
তাহা হইতে নূতন করিনা “নর” শব্দের সৃষ্ট হইয়াছে ৷ কুলীনের সাদৃশ্যে একুন্তলীন” 
শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। 

অনুকাঁর শব্দ (Echowords, Jingles)--বাংলার প্রতিধ্বনি ব। অনুকার শব্দ 
বাবহারের রীতি আছে। দ্রাবিড় ভাবাতেও এইরূপ প্রয়োগ লক্ষণীয় । ইহাতে শব্দের 
দ্বিতীয়াংশ প্রথম অংশেরই সামান্য পরিবতিত রূপ । যেমন, ঘোড়াটোড়া, জলটল, দুধটুদ্‌, 
বইটই ইত্যাদি ৷ 

সিংহলী ভাবার পাওয়| বায়--পেটি-বেট্ট ( বাক্মগুলি ) হরক-বরক ( গাভীগুলি ) ৷ 

আধুনিক ফারসী ভাষায় প্রয়োগ আছে- ল্‌ টি-পূটা (ভবগুরে); চিলউ-মিলউ 
(ভাতের থাল!)। 

জাপ্যনী ভাবার ও দুষ্ট হর__টোকোরো-ডোকোরো (স্থান সমূহ); কুলি-গুলি 
(বিভিন্ন দেশ)। 

অনুগামী শব্দ (798 দ৩7)__কোন কোন শব্দের দ্বিতীর অংশ প্রথম অংশেরই 
ঈবৎ সম্প্রসারিত রূপ; এইরূপ শব্দকে অনুগামী শব্দ বল| হর। বেমন, ছেলেপিলে, 
রাজরাজড়া । 

সমধবনি শব্দ 07070747)-_উদ্ঈংরণে একরপ হইলেও যখন বানানের মধ্য 
পাৰ্থক্য দেখা যায়, তখন সেই জাতীয় শব্দকে সমধ্বনি শব্দ বল হয়। যেমন, শোণ|<<শ্ৰবণ; 
সোণাব্স্বৰ্ণ । সই-সণী, সই- সহ করি; ডাল-খ 
শাখা। সংস্কৃতে অরি শব্দের অর্থ শত্ৰু ও মহং | 


পদ্য বিশেষ; ডাল= বৃক্ষের 


চতুর্দশ অধ্যায় 
শব্দাৰ্থতত্ত্ৰ (Semantics) 


শব্দার্থতত্বে শব্দের অর্থপরিবর্তনের ইতিহাস আলোচিত হুইয়া থাকে । ভাষার 
পরিবর্তন শুধু ধ্বনি এবং পদের পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অনেক সময় 
শব্দের অর্থ পরিবর্তন ও অনিবার্য কারণে ঘটে। স্থৃতরাং শব্দার্থ-পরিবর্তন ভাষা. 
বিজ্ঞানের একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ। শব্দের অর্থ-পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্যে 
মানুষের বিচিত্র চিন্তাধারা ও প্ররুতির সন্ধান পারা যার। প্রায় প্রত্যেক শব্দেরই 
একাধিক অর্থ থাকে । বিভিন্ন বাক্যে প্রযুক্ত একই শব্দের অর্থ ভিন্ন হর। আবার 
অনেক সময় কোন শব্দের মুখ্য অর্থের পরিবর্তে গৌণ অর্থই বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করে । 
কখনে। কখনে। বাকা-মধাস্থিত কোন শব্দের অর্থ কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্কের উপর 
নির্ভর করে। ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন শব একই রূপ প্রাপ্ত হয়। যেমন, 
সইএসহাতে_সহ করি; সইএসখী ; ভালএদাঁল__খাগ্ঘ বিশেষ; ডাল- বৃক্ষের শাখা । 

ভাবার শব্দের অর্থপরিবর্তনের কারণ সমূহ নিদিষ্টভীবে লিপিবদ্ধ কর! সম্ভবপর নহে, 
তবে মনস্তাত্বিক (০১০1:০:০৪1০০1) কারণই প্রধান। অনেক মমর অর্থ পরিবর্তনের 
ইতিহাসে অনেকগুলি কারণ নিহিত থাকে । শব্দের ধ্বনিগত পরিবর্তন কিংবা সাদৃশ্গত 
নৃতন "বের সৃষ্টি হওয়ার ফলে অনেক সময় শব্দের প্রধান অর্থের স্থানে অপ্রধান অর্থ ই 
প্রাধান্য লাভ করে? শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ধারার নিম্নলিখিত কারণ সমূহ বিশেষ 
ভাবে উন্লেখ্য | 

(১) বিশিষ্ট ভাবধার! প্রকাশের জন্য ভাবার আ'লঙ্কারিক প্রয়োগ ৷ 

(২) পরিবেশের পরিবর্তন__কে) ভৌগোলিক (খ) সামাজিক গে) বস্তগত। 

(৩) সন্দোথনের সময় শিষ্ট ভাবার প্রয়োগ ৷ 

(8) সুভাবণ (01910101570) 

(৫) ভাবাবেশের আতিশয্য । 

(৬) শব্দের যথার্থ প্রয়োগ সম্বন্ধে অজ্ঞতা ৷ 

(৭) শব্দের অর্থের অস্পষ্টতা ৷ 

(৮) কোন শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অনুভূতির তারতম্য 


(৯) সাদৃশ্টের প্রভাব ৷ 


১২৬ বাংল| ভাষাতন্বের ইতিহাস 


বক্তার উদ্দেশ্য হইতেছে তাহার মনোভাবকে যথধাবথভাবে পরিস্ফুট করা । সেজন্য 
অনেক সময় তুলনামূলক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আমরা বাক্যে অনেক 
অমর weighty argument, sweet Word, beaming face প্রভৃতি ভাববাচক শব্দ 
ব্যবহার করি। অথবা বস্তুর বার্থ-স্বরপ প্রকাশ করিতে গিয়া“the teeth of 2 
58১১১ “‘the eyes of a potato” প্রভৃতি প্রয়োগের ধারা বাক্যে দেখা যায়। ৰ 

পরিবেশের পরিবর্তনের ফলেও শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। যখন কোন প্রাণী বা 
বৃক্ষের নাম এক দেশ হইতে অন্ত দেশে আসে, তখন অনেক সময় সেই শকের অর্থের 
পরিবর্তন ঘটে। যেমন ফারসী “শীর” (381) শব্দের অর্থ হইল সিংহ। কিন্তু বৰ্তমানে 
ইহার অর্থ_বাঘ | “0০17 শব্দের অর্থশস্ত। কিন্তু আমেরিকার “18522”? অর্থ 
প্রযুক্ত হয়। (ইহা আদিবাসীদের প্রধান খাদ্য )। ইন্দো-ইউরোপীয় শাখায় সমগোত্রীয় 
বৃক্ষ এবং প্ৰাণীবাচক শব্দগুলির অর্থ বিভিন্ন পরিবেশে পরিবন্তিত হইয়াছে । ইংরেজী 
beech এবং লাতিন ঞমও শব্দের অর্থ এক | কিন্ত ইহাদের সমগোত্রীয় গ্রীক Phagos 
শব্দের অর্থ “০৭K” । সংস্কৃত ধূম: শব্দ গ্রীকে থুমোস (08705) হয়-_কিন্তু গীকে 
ইহার অর্থ “আত্মা”। আবার সংস্কৃত আত্মা শব্দের সমগোত্রীয় গ্রীক শব্দ 
“আত্মোস’”-এর অর্থ হহতেছে ধূম, বাপ্প। ৰ - 

‘স্কৃত ভ্রাত| শব্দের সগোত্ৰীয় গ্রীক 18420 শব্দের অর্থ জ্ঞাতিভ্রাতা। ভাই" 
অথবা ভৈয়| শব্দে যে কোন লোককে বুঝায়। দাদা শব্দে ও তাই। ংস্কৃতে শ্বশুর, 
বশ শব্দের অর্থ স্বামীর পিতা ওমাত|। পরবর্তীকালে অর্থ সম্প্রসারিত হইরা স্ত্রীর 
পিতামাতাকেও বুঝার । গ্রীকে 11100:0%, hekure শব্দের অর্থ স্বামীর পিতা ও 
মাতা | বর শব্দের অর্থ স্বামী, যদিও বর্তমানে স্ত্রী বর নির্বাচন করে না। 

বন্ততান্ত্িক সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গেও শব্দের অর্থ পরিব্তিত হয়। যে যে উপাদানের 
দ্বার! জিনিষপত্র তৈয়ারী হয়, তাহাদের নাম অনুসারেই সেই সব জিনিবগুলির নাম হ্য়। 
"পূৰ্বে কাগজ 48255 pith” হইতে তৈয়ারী হইত, কিন্ত বর্তমানে তাহা হয় না। 
Per শব্দের অর্থ ছিল পালক (Latin—pinna) ; কিন্ত এখন আমর! ষ্টিল্‌ পেন, 
ফাউনটেন পেন ব্যবহার করি । 

V০'ume শব্দের মৌলিক অর্থ ৭০11 of 912০0 কাগজের সমষ্টি | গ্রন্থ (/গ্রথ, 
_বীধ৷ অর্থে ) শব্দের অর্থ তালপাতার সমষ্টি । “bearer” শব্দের অর্থ-যে বহন করে। 
কিন্তু বৰ্তমানে সে অর্থে প্রযুক্ত হয় না। বাংলায় “চীজ” শবটির অর্থ পরিবর্তন লক্ষণীয় । 

সম্বোধনের সময় সাধারণত সম্ত্রম-সুচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইন্দো-ইউৰোপীয় ভাবা 
গোষ্ঠীর কয়েকটিতে মধ্যম পুরুষে দুইটি করিয়া রূপ. পাওয়া যার__একাটি সাধারণ অর্থে 
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অপরটি সন্তমার্থে প্রযুক্ত । আপআত্মন্ব_গৌরবে ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ভবং 
শব্দের অর্থ ‘আপনি’। উর্দু“ ভাষার সম্তমস্থচক শব্দের প্রয়োগ বাহুল্য লক্ষশীর। নিজের 
বাসস্থানকে বলা হর 'গরীবখানা", অভ্যাগতের বাসস্থান সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় “দৌলতখান! ৷ 
জাপানে ভদ্রতাস্চক শব্দের প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা বেশি। শিক্ষিত টি, এক প্রকার 
শব্দ ব্যবহৃত হয়, সাধারণ লোকের সঙ্দে কথাবার্তার অন্য শব প্রযুক্ত হয়। 

অকল্যাণকর বা কুংসিং অর্থবাচক কোন শব্দকে ভদ্রভাবে প্রকাশ করিবার সময় 
অনেক সময় স্থভাষণ অলগ্ধারের আশ্রয় নেওয়া হয়। চাউল বা ভাত না থাকিলে 
জীলোকের| চাল বাড়ন্ত', ‘ভাত বাড়ন্ত' ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকে। উত্তর 
ভারতে পাচক ত্রাঙ্গণকে বলা হর মহারাজ, বাংল! বলা হয় ঠাকুর। মৃত্যুর কথা 
সরাসরি না বলির! অন্য উপায়ে প্রকাশ করা হর। যেমন সংস্কৃতে পঞ্চত্ং গতঃ; বাংলায় 
“কালোচিত ধামে’ গমন করিয়াছেন। বেশি কন্যা সন্তান হইলে “আন্নাকালী' (আর ন; 
কালী), সীমারেখা এভৃতি নাম রাখা হয়। বসন্তরোগের উপশমের নিমিত্ত ‘শীতলা 
মার’ পূজ| দেওরা হয়। . 

মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেছে অতিরঞ্জিত কর।। ইংরেজীতে অতিশয় অর্থে 
“dreadfully funny story”, “an aufully nice man” প্রভৃতি কথ! প্রচলিত ৷ 
বাংলায় ভয়ঙ্কর, ভয়ানক, প্রচণ্ড প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। 

উপমা, উৎপ্ৰেক্ষা, রূপক, সমাসোক্তি, ব্যাজদ্বতি, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের 
সাহায্যে শব্দ বাচ্যাৰ্থ অতিক্ৰম করিরা এক নূতন অর্থ প্রাপ্ত হয়। যেমন” 

উদ্বেল শব্দের অর্থ “ব্যাকুল”__কিন্তু মৌলিক অর্থ “বেলাভূমি অতিক্ৰমকারী” ৷ 
শ্বাপদ শব্দে “জন্তুকে” বুঝায়, কিন্তু মূল অর্থ_“কুকুরের মত পা! বিশিষ্ট প্রাণী” 
কীতিকলাপ শব্দের kl “কীতিসমূহ”, কিন্তু অর্থ ‘ময়ুরপুচ্ছের মত বিস্তৃত কীতি’। স্তম্ভিত 
শবের অর্থ “বিস্মিত”, কিন্তু মুল অর্থ “স্তম্তত্ব প্ৰাপ্তি” । “সে দুপাতা পড়েই ধরাকে সরা 
জ্ঞান ক: ৰ ই ‘দুপাতার” অর্থ “দুইএকখান| বই” । রূপক অলঙ্কারের প্রয়োগের 
ফলে অনেক সমর শব্দের আসল অর্থ লুপ্ত হর । পরবর্তী অর্থ ও অনেক সময় বোধগম্য হয় 
ন|।| যেমন, গবাক্ষ শব্দের আসল অর্থ “গোরুর চোখ’ । প্রাচীনকালে 
ঘরে গোরুর চোখের মত ঘ্ুলঘুলি জানালা খাকিত। তাহা হইতেই 
পরবর্তীকালে শব্দটির অর্থ দাড়াইয়াছে “জানাল!” | সগোত্র শবের আসল অর্থ 
“এক গোয়ালে গোরু রাখে” | গোষ্ঠী শব্দের মৌলিক অর্থ “যেখানে অনেক গোরু থাকে” । 
তাহা হইতে অর্থ দীড়াইয়াছে “নমূহ” | মধুর শব্দের মূল অর্থ “মধুযুক্ত_তাহা হইতে অর্থ 
আসিয়াছে “সুস্বাদ; মনোরম” । বনম্পতি শব্দের অর্থ হইতেছে_“বনের সৰ্বাপেক্ষা 
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বড় বৃক্ষ”; পরে অর্থ দাড়াইয়াছ “বড় বৃক্ষ। দারুণ শব্দের মৌলিক অর্থ 'দারু নিিত' ; 
পরবর্তীকালে অর্থ দীড়াইয়াছে কঠিন। হস্তী শব্দের অর্থ__“ষাহীর হাতের মত শুড় 
আছে।” “হাড়ির মত বড়” অর্থে হাড়িয়া>হেঁড়ে । বিবাহ শব্দের মূল অর্থ “বহন 
করির। আনা” । প্রাচীনকালে বিবাহের ব্যাপারে কন্যাকে অপহরণ করিরা আনা হইত। 
বর্তমানে সেই প্রথা বিলুপ্ত ৷ 
বাংলার লক্ষ্যার্থে ও বান্ধার্থে অগণিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ রহিরাছে। ইহাতে 
ভাষার অর্থগৌরব বাড়ে এবং সাহিত্যের স্থধম। বৰ্ধিত হয়। যেমন, অঙ্কে তাহার মাথ| নাই 
( এখানে মাথার অর্থ “বুদ্ধি” ); তাহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইল (অর্থাৎ তাহার মৃত্যু হইল )। 
বাংল| বাগভঙ্গী ও প্রবচনে এইরূপ প্রয়োগের যথেষ্ট উদাহরণ পায়| ঘায়। যেমন, অরণো 
রোদন ( বৃথা চেষ্ট৷ ); অৰ্ধচন্দ্ৰ ( গলাধাক্ক৷ ); আকাশ থেকে পড়া ( বিস্ময়ের ভাণ কর! ) 
ইত্যাদি । 
বাংলার “অ!” প্রত্যয় বোগেও অর্থের পরিবর্তন ঘটে । যেমন, ভাত-_-ভাত| ; দুখ 
‘মুখ| ; গ্রা_ পারা; ছাত--হাত| প্রভৃতি । বিভিন্ন ভাবার অর্থালঙ্কারের স্থট প্রয়োগের 
মধ্যে মাক্সমের মনন শক্তির একট| এঁকাধার| লক্ষ্য করা যায়। বেমন পুস্তকের বেলায় 
আমর! বৃক্ষ বা উদ্ভিদের একটা সম্পর্ক খুজিয়া পাই--কাণ্ড শাখ|, পল্লব, পৰব, স্বন্ধ, 
biblos প্রভৃতি | bh 
কোন ভাবা গোষ্ঠার অতীত ইতিহাস ও ভাবধারার পরিচয় শব্দের অর্থ পরিবর্তনের 
ইতিহাসের মধ্যে খানিকটা পাওরা বার । তদানীন্তন সম'জের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার 
প্রভৃতি সম্বন্ধেও কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞান জন্মে । প্রাচীন যুগে বস্তুর ব্যবহার কিরূপ ছিল 
তাহারও কিছু আভাস মিলে। সংস্কৃত “পশু” শব্দের “গৃহপালিত জন্ত”। কিন্ত পশুর 
সমগোত্ৰীয় “০০” শব্দের অর্থ হইতেছে “পারিশ্রমিক” । 
ইন্দো-ইরানীর “দইব” শব্দের অর্থ ছিল দেবতা ৷ 
সংক্কতে প্রাচীন অর্থ রক্ষিত হইয়াছে । কিন্তু কারসীতে শব্দটির অর্থ হইল “দৈত্য”, 
কারণ ঈরানে জরখুশ ত্র দেব উপগানার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন । অনুরূপভাবে ইংরেজী 
_em০n শব্দটির অর্থ “দৈত্য” | কিন্তু গ্রীকে শব্দটির অর্থ “দেবতা” | এইরূপে সংস্কৃত 
রথ্যা হইতে আগত নাছ (রথ্যা>রচ্ছা, লাছা>নাছ ) শব্দের অর্থ ও পবিবত্তিত হইয়াছে । 
শব্দটির সংস্কৃতে অর্থ ছিল “প্রশস্ত পথ”; বাংলার দাড়াইল “খিড়কি দরজ|।” বৈদিকে 
‘কীলান’ “শব্দের অর্থ ছিল’ ‘স্বাদুযুক্ত’ পানীয় ; পরে দাড়াইরাছে “রক্ত । 


জাতিবাচক তুৰ্ক হইতে আগত “তুরুক” শব্দের বর্তমান অর্থ “অশ্বারোহী সৈনিক” | 
ইংরেজী ৪8৪0 হইতে আগত বাংলার গারদ শব্দের ও অর্থ-পরিবর্তন ঘটরাছে। 


শব্বাৰ্থতন্ব ১২৯ 


“কিশোর” শব্দের আদল অর্থ “অশ্বশাবক” । এখন শব্দটি মন্ুস্যজাতির সম্বন্ধে প্রযুক্ত 
হর। “বী” শব্দের আনল অর্থ “কন্তা”। এখন ৰী শব্দের অৰ্থ হইয়াছে দাসী ! 
“পরিবার” শব্দের অর্থ “পরিজন” । এখন “পত্নী” অর্থে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য শৰোর 
অপপ্রয়োগ, অর্থবিস্তার অথব| সঙ্ধোচ যে কোন জীবিত ভাষাতেই অল্পবিস্তর দেখা বার। 
শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ধারাকে পাচটি স্তরে ভাগ করা বায়। 
(১) অথবিস্তার (Expansion of meaning) 
(২) অর্থ সঙ্কোচ ( Contraction of meaning) 
(৩) অথ সংশ্রেব (Transference of meaning) 
(৪) অর্থের উন্নতি (Elevation of meaning) 
(৫) অর্থের অবনতি (Deterioration of meaning) 
(১) কোন ব্যক্তি বা বন্তর বর্ম ও গুণ যখন নীমিত গণ্ডী অতিক্ৰম করে, তখন 
' এব্দের অর্থের প্রসার বাড়িয়া বার। শবরংকালের আসল অর্থ “শীতকাল”, 
প্রাচীনকালে শীতকালকেই মুখ্য কালরূপে গণনা করা হইত।  এইহেতু শরংকাল 


হইতে বর্ষ গণনা শুরু হইত। সংস্কতে পাই-_পশ্যেম শরদশত, জীবেম 
শরদ শত, শৃণুয়াম শরদশত্” | বৎসর অর্থে বর্ম শবের মূল অর্থ 


হইতেছে “বর্ধাকাল’। খতু সমূহের মধ্যে বর্ষা” অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৭তু। এখানে 
পাই। ধন্য শব্দের মূল অর্থ “ধনী”; কিন্ত অর্থ সম্প্রসারিত 


ও অর্থের প্রসার দেখিতে গ 

হইর| এখন অর্থ দড়াইরাছে “ভাগ্যবান” । গুণ শব্দের মৌলিক অর্থ “গোসন্বদ্ধীর"__ 
অর্থপ্রসারে “দড়ি” ( বেমন-গুণটান|! )। অরি শব্দের মূল অর্থ “অদাত।”, অর্থবিস্তারে 
গবেবণ। শব্দের আসল অর্থ ‘গোরুর অন্বেষণ । এখন শকটির অর্থ দাড়াইয়াছে 


শুধু অন্বেষণ’ । সংস্কৃত বৰাগূ শব্দের এন্ত অর্থ “বের মণ্ড’ | তাহা হইতে আগত 
বাংলা +ভাউ' শৰোর অর্থ পানীয় মও ৷ সংস্কৃত “অতুগৃহ' হইতে আগত জহর 
( জতুগৃহ>জৌহর> জহর ) শব্দের অৰ্থ দ্বাড়াইয়াছে, “নিজের সন্মান বীচাইবার জন্য 
মৃত্যুবরণ! । তৈল শব্দের মূল অর্থ ‘তিলের নির্ধাস।' পরবর্তীকালে অর্থ সম্প্রসারিত 


হইয়। নারিকেল তৈল, সরিবার তৈল প্রভৃতি যে কোন তৈলকে বুঝায় । 


গন্দ। হইতে আগত বাংলার “গাঙ্” শব্দের অর্থ যে কোন নদী। হিন্দু শব্দের 
ইয়| দীড়াইরাছে “শান্তণিষ্ট"। 


উৎপত্তি সিন্দুনদ হুইতে। লক্ষ্মী শব্দের অর্থ সম্প্রসারিত হ 
বৈদিক বন্ধি শব্দের অর্থ “বাহক”, পরে অর্থ হইয়াছে ‘অগ্নি’ । 

পূৰ্বে ‘কালী’ অর্থে কাল কালীকে বুঝাইত (রং কাল বলিরা)। বর্তমানে, 
নীল কালী, লাল কালী ব্যবহৃত হয়। মধ্যযুগের ইংরেজীতে 0710৩ শৰের অর্থ 


৯ 


(তানি 
শত্ৰু || 


১৩০ বাংল| ভাবাতত্থের ইতিহাস 


ছিল ‘পক্ষীশাবক’ ৷ আধুনিক ইংরেজীতে “৫” শব্দের অর্থ পাখী । মধ্যযুগের ইং 
0০৪৪০ “বিশেষ জাতীর কুকুর” আধুনিক ইং ০5 ; লাতিন__৮108$-শৌধ” >= 
ফরাসী-vertu (ইং-৮irtue ) ‘সদ্গুণ’। ‘ফলাহার’ বলিতে কেবল ফল বোবায় না, 
অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্যও বোঝার | 

(২) অর্থ সঙ্কোচ--বহু শব্দেরই একাধিক অর্থ থাকে । বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও পরিবেশ 
অন্তযায়ী শবমাত্রই কিছু নৃতন অর্থের ব্যঞ্চন| প্রাপ্ত হইতে পারে। 

একটি শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে কালক্রমে একটি অর্থ প্রধান হইয়| উঠে; ফলে 
অন্যান্য অর্থগুলি লুপ্ত হয়। এইভাবে শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে । যেমন, সংস্কৃত 
‘মৃগ’ শব্দের অর্থ ‘যে কোন পশু; পরে অর্থ দাড়াইয়াছে ‘হরিণ’ । ‘অন্ন’ শব্দের মূল 
অর্থ ‘বে কোন খান্ত’ ; বাংলায় "ভাত বোঝার । ‘স্লী’ শব্দের প্রকৃত অর্থ ‘যে কোন 
স্ত্রীলোক” । ক্রমশ অর্থ সঙ্কুচিত হইর। স্ত্রী শব্দের অর্থ হইল পত্নী । প্রদীপ শব্দের 
আসল অর্থ ‘সাধারণ দীপ'__বর্তমানে অর্থ দাড়াইয়াছে “কোন বিশেষ পাত্রে তৈল দ্বারা 
প্রজ্জলিত দীপ’ ৷ মন্ুন্য শব্দ হইতে রূপান্তরিত ‘মুনিস’ শব্দের অর্থ “দিন মজুর? | 
‘আজ কাগজ পড়া হয় নাই’--এখানে কাগজ শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত হইয়াছে । ‘এইমাত্ৰ 
তার পাইয়াছি'_এখানে তার শব্দের অর্থও সঙ্কুচিত হইয়াছে। প্রাচীন ইংরেজীতে 
‘mete’ শব্দের অর্থ ছিল ‘খান্ত’ । বর্তমানে ৭7৪৪৮” শব্দের অর্থ হইয়াছে "মাংস" । 
তদ্রপ ‘0০০৮’ শব্দের অর্থ ছিল ‘পশু’ । বর্তমানে ‘৫০০৮৮ শব্দের অর্থ দাড়াইয়াছে 
‘হরিণ’। বাউল ( বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তি -পাগল ); সৈন্ধব লবণ ( সিন্ধুদেশ-উংপন্ন 
বস্তু )। প্রাচীন ইংরেজীতে “510” শব্দের অর্থ ছিল যে-কোন পাপ। আধুনিক 
ইংরেজীতে অর্থ দাড়াইরাছে_ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নীতি বিগৰ্হিত কাধ । 
আর্থ সংশ্লেষ-- 

অনেক সমর দেখা যায় যে শব্দের গৌণ অর্থই মুখ্য হইয়া দীড়ার। আসল অর্থের 
সঙ্গে ইহার সংযোগ খুজিয়া পাওয়া কঠিন হইরা পড়ে। এই ভাবেই শব্দের নৃতন অর্থ 
হর। মুলত ইহা সঙ্কোচ ব! প্রসারের ফল। 

সংস্কৃত ঘর্ম শব্দের অর্থ গরম” বাংলার অর্থ দীড়াইয়াছে ‘স্বেদ’। পাত্র শব্দের 
আসল অর্থ ‘আধার’; পরে অর্থ প্রসারিত হইর! দাড়াইল ‘যে কোন আধার” । পরবর্তী 
কালে অর্থ সঙ্কুচিত হইয়| আসিল কন্তাসম্প্রদারের আধার অর্থাৎ “বর” । “সহসা” শব্দের 
মৌলিক অর্থ ‘সবলে’। পরে অর্থ দীড়াইয়াছে ‘আকসম্মিকভাবে’। হঠাৎ শব্দের অর্থ 
ও এইভাবে পরিবতিত হইয়াছে । “প্রসাদ” শব্দের মূল অর্থ ‘অনুগ্ৰহ’ । এখন “ভুক্ত- 
খাদ্যের অবশিষ্ট বোঝার। ‘সন্দেশ’ শব্দের আসল অর্থ ‘তত্ব । এখন ছানা ও চিনি 


শব্দাৰ্থতত্ত্ ১৩১ 


সহযোগে প্রস্তুত এক প্রকার মিষ্ট দ্রব্য বোঝায় । এইরূপে সহজ, সংবাদ, বিজ্ঞান, 
অবকাশ, প্রবন্ধ প্রভৃতি শব্দগুলি মূল অর্থ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। 

(৪) অর্থের উন্নতি__খবের সাধারণ অর্থ পরিবতিত হইয়| উচ্চ ভাবের অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। যেমন, মন্দির শব্দের মূল অর্থ ‘গৃহ'। এখন “দেব মন্দির' বোবীয়। 
‘সম্তম' শব্দের মৌলিক অর্থ ‘ভয় করা" । এখন অর্থ দীড়াইয়াছে ‘মান্য’। ভরানক 
শব্দের আসল অর্থ ‘ভীতিপ্রদ'। এখন ‘অত্যধিক’ অর্থে প্রযুক্ত হয়। প্রাচীন ইং-- 
Cniht-‘Fকর'>Kn|i৪nt ‘সনম্বান্ত বংশীয় যোদ্ধা? | 

(৫) অর্থের অবনতি__ প্রথমে অর্থ উৎকর্ষ-ছ্োতক ছিল। পরে হীনাথে পরিবর্তিত 
হইয়াছে। যেশন- রাগ শব্দের মূল অর্থ “আকর্ষণ ; এখন “ক্রোধ অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। ‘বিরক্ত’ শব্দের মূল অর্থ ‘বিরাগ-যুক্ত'। বর্তমান অর্থ 'ক্ুদ্ধ' । ইতর" শব্দের 
আসল অর্থ ‘অন্ত’; এখন ‘অসভ্য’ অর্থে প্রযুক্ত হয়। ‘মহাজন’ শব্দের আসল অর্থ 
পরিবতিত হইয়| এখন দীড়াইর়াছে “স্থদের জন্য যে টাকা ধার দেয়।” “পাষণ্ড” শব্দের 
মৌলিক অর্থ "ধর্মমন্প্রদার”। পরে অর্থ পরিবতিত হইয়। দীড়াইল “ধর্মজ্ঞান হীন নিট্র”। 
জাতি বাচক তুর্কী “উজবেক” হইতে বাংলায় প্রাপ্ত উজবুক শব্দের অর্থে “মূখ” । পিরীত 
এগ্রীতি, নাগর শব্দ দুইটি বর্তমানে হীন অর্থে প্রযুক্ত হর। প্রাচীন ইং ০018, “বালক, 
চাকর”১৯চ78% | আবেন্তায় “দেব” শব্দের অর্থ দীড়াইয়াছে--“অপদেবত৷”। আরবী 
ফাজিল শব্দের অর্থ পণ্ডিত ৷ কিন্তু এখন ‘চালাক’, “বাচাল' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

অনেক সমর দ্রব্য বিশেষের উৎপত্তিদ্থান কিংবা উদ্ভাবকের নিজের নাম দ্রব্য নামে 
পরিবন্তিত হয়। যেমন, এক সংখ্যা কিংব! বৃহৎ অর্থে “রাম” শব্দ ব্যবহৃত হয়। রাম 
ছাগল, রাম দা প্রভৃতি আমরা ব্যবহার করি। চৈতন্ের নাম অনুসারে শিখার অপর 
নাম “চৈতন্য” ৷ চীন দেশের নাম হইতে “চিনি”, মিশর দেশের নাম অন্থপারে “মিছরি” 
প্রভৃতি শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। “উদে” শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে উদ্ধব হইতে ৷ 

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক শব্দেরই একটি এতিহ৷ বা 
ইতিহাস আছে । সমাজ জীবনে এক একটি শব্দ এক একটি চিত্র কিংবা অমূর্ত ভাবের 
প্রতীক হিসাবে কালের বিবর্তনের ধারায় স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। অর্থের পরিবর্তনের 
ধার। হইতে প্রাচীন যুগের অনেক তথ্যের আভাস পাঁওরা যায়। 


পঞ্চদশ অন্যায় 
প্রাচীন ভারতীয়-আৰ্য ভাষার স্বরধ্বনির বাংলায় বিবর্তনের ধার! 


(Treatment of O I A Vowels in Bengali) 


সংস্কৃতের স্বৱধ্বনি (আদি, মধ্য ও অন্ত্য ) বাংলার কোথাও রক্ষিত হইয়াছে, কোথাও 
বা লুপ্ত হুইয়াছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অনবিস্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বাংলার 
আসিরাছে। 


আদি স্বরধবনি (Initial Vowels) 


সংস্কৃতির আদিন্দরধ্বনি বাংলার প্রায়ই রক্ষিত হইরাছে। তবে প্ৰাকৃত-অপভ্ৰংশে ও 
প্রাচীন বাংলায় অনাদি্বরে শ্বাসাঘাত পড়ার দরুণ আদিম্বর লুপ্ত হইয়া 
*অতিসী ( =অতনী )>ত্তিনি ; (১) উদ্দ্বর-সডুমর ; অরিঅরিট্ঠরী।ঠা। উদ্ধার 
>উধার>ধার ; উপবিশতি>উপবিসই>বইনই> বৈসে>বসে ; অলাবু>লাউ ; অহকম্‌ 
>হকং (প্রা )>হউ ; অভ্যন্ত>ভিতর ; এরণ্ডিকা>=বেড়ী । 


(২) শ্বাসাঘাতের দরুণ পদের আদিতে অ>আ হইরাছে। প্রাচীন ও মধ্য বাংলার 
ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। বেনন, অভিমন্থাআইহন১আরান ; অলক্ত> 


আদ্বল ; অতি>>আতি; অনুপম>আনুপম। 

(৩) পদের আদিতে অ-কারের পর যুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে যুক্ত বাঞ্জনের একটি লুপ্ত 
হয় এবং পূর্বস্বর দীর্ঘ হয় । যেমন, অষ্ট>অষ্টয>আঠ>আট ; অক্ষর অক্খর>আখর ; 
অক্ষি>অক্খি> * অঙ্খি>ত্বাখি ; অঙ্ক>্তাক। 

পদাদিস্থিত ব্যঞ্চনের সঙ্গে “অ” যুক্ত থাকিলে এইরূপ পরিবর্তন ঘটে৷ 

বেমন, বজদ্ঞ>বজ্জজূ>বাজ ; বন্ধা>বঞ্বা>বীঝ| ; ধর্মস্ধম্মস>ধাম ; কখনো 
কখনে। যুক্ত বাঞ্চনের পূর্ববর্তী অ-কার আ-কার হয় নাই। যেমন, সর্বস্সব্বসব ( সভা 
শব্দের প্রভাবে ); সপ্চদশ>সত্তরহ>সতর ; বর্ততে>বটটই>বটে ইত্যাদি । 


নিম্নলিখিত শব্দে আদি অ-কার কিংবা ব্যঞ্চনের সঙ্গে যুক্ত অ-কার রক্ষিত হইয়াছে । 
(ক) নঞ্থক অ-কার--অভাব, অনটন 


প্রাচীন ভারতীয়-আৰ্য ভাবার স্বরধ্বনির বাংলার বিবর্তনের ধার! ১৩৩ 

(খ) ছুই ব্যঞ্চনের মধ্যবর্তী অ-কার-_কইলা-কপিল; কন্ুইএকফোনি । ধড়-<৯ধট 
ধৃত; ময়াল-মহাকাল ; পরার-পদকার; পইতা<পবিত্ৰ; সহে-সহাতে ; নই 
নাবিক; মরে-<ক*্মরতি ( (= আ্রিরতে)। 

আঁ 

(১) পদের আদিতে “আ” বদি একক ব্যঞ্চনের পূর্বে থাকে, তবে তাহার কোন 
পরিবর্তন হর না। যেমন, তাপঁসতাঅত।; ঘাতস্ঘাঅ-স্ঘ1। 

(২) আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত ন! পড়ার দরুণ পদাদিস্থিতি “অ!” অনেক সমর হৃস্ব 
হইয়াছে। যেমন, বনারসী-বারাণনী ; পগার-প্রাকার ; অবথাগমন-আগমনগমন। 

(৩) অ'-কারের পর যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থাকিলে গ্রারুতে আ>>অ হইরাছে। পরে 
বাংলার যুক্ত সমধ্বনির একটি লুপ্ত হওয়ায় পূর্ববর্তী “অ” আবার “আ।” হইরাছে। যেমন__ 
কার্য>কজ্জ>কাজ ; আদ্রকঁঅদ্দঅআদা ; আশ্রসঅন্বসআম; ভাণ্ড>-ভগুল 
ভাড়; সার্থস্সখস>সাথ ; বাদ্যতে>বজ্জই>বাজে; মার্গরতিমগগেই্মাগে ; 

(৪9) আ-কারের পর “ই” থাকিলে সন্ধি হইয়া “এ” হয়। যেমন__খাইল১খেল ; 
আইল>এল ( চলিত ভাষার )। 

হ-ঈ 

(১) পদাদিস্থিত ই-কারের পর একক ব্যঞ্জন বা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থাকিলে ই (ই) র 
কোন রূপান্তর হয় না। যেমন, শিখরসশিয়র; পিষ্টক>পিঠ! ; ইষ্টকইট , নিঠুর 
নিঠুর; লীমন্তিকা>্সীতি; গ্রীবা>গিম (ম-ব|); তৃষ৷4-পিপাসা>তিয়াস ; 
দীপশলাকা-সদির়াশলাই । 

(২) সংস্কৃত খ-কার প্রাক্তে অ, ই, উ রূপে পরিবতিত হইয়াছিল। প্রারুতের এই 
পরিবর্তনের ধার| বাংলায় রক্ষিত আছে। 

যেমন, শৃগাল>>সিআলস>শিয়াল ; পৃচ্ছতি,স্পুচ্ছই-স্পুছে ; নৃত্য>নচ্চ>নাচ। 

(৩) স্বরদর্দতির ফলে পদাদিহ্থিত ই (ই) এ-কারে পরিণত হইয়াছে । যেমন, মিঠাই 
>মেঠাই ; বিড়াল>সবেড়াল ; মিশেকমেশে ; শিরাল-”শেরাল ; দীপশলাকা-দেশলাই ; 
তিন্তড়ী-=>তেঁতুল; বিল্>বেল। 

উ-উ 

(১) পদাদিস্থিত উ-কারের পর একক বা যুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে উ-কার ধর্ষিত হয়। 

যেমন, উপবাস>>উপাস; কুম্ভীর=সবুমীর ক্্রস্খুদ ; যুথিকা->যুই ; শুকর» 
শূযর; সুত্রধার৯সচতার; উপকারিকা>>উরারী; পূতিক৷>পুই। স্কুটতিস্ফুড়ে। 
ধব-স্ধুআ।; বুভুক্ষা>=-ভুখ | 


১৩৪ বাংল| ভাষাতব্বের ইতিহাস 


উ-কার কখনে। কথনে| ও-কার হর ! 

যেমন, গুল্ফ>গোৌফ ; গুচ্ছসসগোছ| । 
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(১) পদাদিস্থিত এ-কারের পর একক বাঞ্জন বা যুক্ত ব্যঞ্ন ধ্বনি থাকিলে এ-কার 
অপরিবর্তিত থাকে । 

যেমন, একাদশ>এগার ; দেব>দের|; ক্ষেত্ৰ>খেত; কেদারিকাসকেরারী ; 
চেটকা>চেটী ; ক্ষেপ>সখেয়া | 

(২) এ-কার কখনে! কখনে। আ।” হয় 

যেমন, এক>এক্ক>এঞাা'ক্‌ ; বেত্ৰলব্যা"ত। 

Se 

পদাদিস্থিত ও-কারের পর ব্যঞ্জনধ্বনি থাকিলে ও-কার রক্ষিত হর 

যেমন, গোপাল>গোয়াল ; গোষ্ট০>গোঠ ; যোড়শ>যোল; কো্টপাল> কোট্টপাল 
>কোটাল; খোল্ল (প্রা )>খোল; খোম্পা>খোপা; যোত্রসযোত ; অববেষ্টন> 
ওড.ঢন>>ওচন| | 

এ, গু-_পদের আদিতে অবস্থিত এ, ও বাংলায় যথাক্ৰমে এ, ও হয়। 

যেমন, বৈবাহিক-বেহাই ; তৈল>তেল>তেল; উষধ১সওধুরধ॥ সৌভাগ্য> 
সোহাগ; দৌতল বোৱা ; গৌরগোর। | 

মধ্যত্বরধ্বনি (Medial Vowels) 

বাংলায় পদমধাবতী স্বরধ্বনি প্রারই লুপ্ত হইয়াছে। পদমন্যবৰ্তা স্বর্ধৰনিগুলিকে 
প্রাকবতের যুগে দুই ভাগে ভাগ কর! বায়। 

(১) ব্যঞ্জন ব্যবহিত স্বরধ্বনি (Vowels not in Contact) 

(২) সঙ্গিকষ্ট ৰ! উদ্বত্ত স্বর্ধবনি অথব| স্বরধ্বনি সংযোগ 

(Vowels in Contact) 

দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী একক স্পষ্ট বাঞ্চন প্রাকৃত লুপ্ত হওয়ার ফলে দুই সন্নিকৃষ্ট 

স্বরধ্বনিতে পরিণত হইয়াছিল । 
ব্যঞ্জন ব্যবহিত স্বরধ্বনিলোপের দৃষ্টান্ত 

১। পদাদ্বিত্থিত ও পদমধ্যবর্তী স্বরধ্বনি যুক্ত বাঞ্নের পূর্বে থাকিলে বাংলার দীর্ঘ 
হয়ঃ 

যেমন, অষ্ট>-অট্‌ট=-আঠ=>আট; চন্দ্>চন্দ>চান্দ>চাদ ; বন্ধ্যাবঞ্ঝা১স্বীব। 


ইত্যাদি। 


পাচন ভারতীয়-আর্য ভাষার স্বরধ্বনির বাংলার বিবর্তনের ছারা ১৩৫ 


কখনে| কখনো অ১আ >=হয় নাই_বর্ততে>বটই>বটে ; কিন্তু বস্ম্স্বাট; 
সর্ব>সব্ব>সব (সভাশবের প্রভাবে); সঞ্চদশ-স্সত্তরহ-সতর | 

২। আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত না পড়ার দরুণ পদাদিস্থিত স্বরধ্বনি বাংলার লুপ্ত 
হইরাছে। যথা__অভ্যন্তর৯ভিতর £ উদ্ধীর-স্ধার ; অরিষ্-অরিট্ঠ-স্রীঠা ; উপবিশতি 
>উপবিমই>বইসই>বনে | 

৩। সংস্কতের ও প্রারুতের বাঞ্জনধ্বনির পরবর্তী পদান্তস্থিত স্বৱধ্বনি বাংলার লুপ্ত 
হইরাছে। 

বেমন, হস্ত>হাত; ভক্তসভাত; শ্বশ্ন>সম্স্থ>শাশ ; ভিক্ষা>-ভিখ ; শরদ্ধা> 
সদ্ধ৷= সাধ; অক্ষি>অক্খি>ঞজাখ ; তন্নীসতাত ; ফন্ত>ফাউগ>ফাগ। 

আদ্য অক্ষরে শ্বাসাঘাত হেতু প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় পদমণ্যবৰ্তা স্বরধ্বনি প্রায়ই 
লুপ্ত হইরাছে। 


স্বরধবনি লোপের দৃষ্টান্ত: 

(১) অ--অববেষ্টন>>ওডন| ; অর্গলয়তিআগলার$ উনবিংশতি-স্উনিশ ; কদম্ব 
১সকদম|; শিরদ্+স্থানশিরথানশিথান ; *সঙ্কটিকা>সকড়ী: ভূদ্দরৌল-স*ভিদ্ররুল 
>ভিমরল ; নখহরণিকা>*নহ-হরণিঅসনরুণী>নরুণ, পণ্া-শানিকা-স্পসারী ; 
চিত্ৰকল>চিত্তহল> চিতল, চিথল : গৰ্দভ>গন্দহ> গাধ; দীপৰৃক্ষ>দীঅরুক্খ> দেরখে| ; 
বর্দলদ>বাদল| ; বৰ্ষন>>বধন|; গ্রীগ্ম>গুমস|; সীমন্ত>*সিন্ত>সিথ| ; এতদিন” 
আদ্দিন; কর্তবা-সকরিঅব্বকরিব ; স্ুথ্য+ইল>স্থত+ ইল>স্থৃতিল ৷ 

(২) আ-অঙ্দার>আদঙ্গর! ; অক্ষবাট>>=আখড়| ; উৎপাতয়তি>উপড়ায় ; উৎ- 
খাতয়তিস্উখাড়ে ; কুম্মা > কুমড়া ; গোপাল>>গোয়াল>>গয়ল| । 

(৩) ই, ঈ-_পিগীলিকা১স্পি পড়া; খনিত্রসস্খন্ত। : প্ৰতিবেশিন্‌>=পড়শী; প্রেতিনী 
>>পেত্‌নী ; বিভীতক>বয়ড়| ; পরীক্ষা-স্পরখ ; গৃহিণী>ঘরণী ; কুটিনী=কুট্‌নী ; 
বড়িশ>বড়শী ; বিপিনসবিপনে ; কটিক-স্ফট্কে। 

(৪) উ-উ- অন্ুষ্আঙ্টি ; লঘুক-স্হালকা ; বিজুলী (ববিদ্যাৎ)>বিজলী ; 
অঙ্শিকা>ত্রাকশী। 

(৫) এ_গ্রতিবেশিন্ট্পড়বেষী (প্র-ব)>পড়শী ; বহেটক>বহেডঅ>বহড়া 

পরিবেশরতি>*পরবেশই 


-(ম-ব|)>ৰয়ড়| ; কারবেন্স>স্করবেন (প্র>>করেল৷=>করল| ; 
--*পরিশেপরশে | 


১৩৬ বাংলা ভাষাতত্তের ইতিহাস 


যদি পদান্তস্থিত স্বরধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়, তাহা হইলে পদমধ্যস্থিত স্বরধ্বনি 
লুপ্ত হর না। 
অ__বন্ধন-স্বাধন ; অঞ্চল-আচল ; পঞ্জর>পাজর। 
আ_ শ্রগাল৯শিরাল ; শ্মশানমশীন । 
ই-ঈ-_ দক্ষিণস্দখিন্‌ ; কুম্ভীর=সকুমীর ; প্রাচীরসপাচীল। 
উ-উ- নিষ্্রনিঠুর ; খর্জ্জর>খেজুর ; সিন্দরঁ-সিদুর | 
এ রমেশ-স্রমেশ,; কলোল-সকল্পোল্‌। 


(২) স্নিকষ্ট স্বরধবনি 

প্রাকৃত স্তরে পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্চনধ্বনি লুপ্ত হওয়ার ফলে একাধিক উদ্ধুত্ত স্বরধ্বনি 
পাশাপাশি অবস্থান করিত। 

বাংলায় এইরূপ সত্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনির রূপান্তরের ধার! নিয়ে দেওয়। হইল__ 

(ক) সপ্রিকুষ্ট স্বরধবনি মিলিত হইরা বৌগিকন্বরে -অথবা সন্ধিবদ্ধ একম্বরে পরিণত 
হইয়াছে । অ+ই>এ ; অ+উ১৩। 

বেমস, সর্খী>সহী (প্রা)সই২স্সৈ ; বধূ>বহুস্ৰউ>বো : প্রতিষ্ঠা>>পইট্‌ঠ > 
পইঠাসপৈঠা ; মুকুট>মউড (প্ৰা)>মউড়>মোৌড়। ত 

অনেক সমর এ দ্বিস্বব পদান্ত না হইলে শেষাংশ ত্যাগ করিয়া অ+ই-অ এবং 
অ+উ=ও হয়। উপবিশতি>বইসই>বৈসে>বসে ; মুকুল>মউল প্রো)বউল১” 
বৌলস>বোল ; শকুল>সউল (প্রা>শৌল>শোল ; বহিত্রক*>বহিট্ঠঅ> বৈঠ৷> 
বোঠে। 

(খ) অ-+অ=আ|-কদলক>কঅলঅ (প্ৰা)>কল| ; কপৰ্দক>কবডডঅ>কড়া। 


(গ) অ+-অ!= আঁ--রক্ষাপাল>রক্খআল>রক্খবাল>রাখআল (ম-ব|)> রাখাল : 
উপকারিক!>উবআরিআ>উন্ারী । 

বে) অ4+ই=এ>ই-_গত-+ইল>*গঅইল>গইল>গেল ; অশ্মাভিঃ:>অগ্হাহি 
>অম্হই>অদ্হে> আমি 

অ+উ=ও>উ-_চলতু>চলউ>চনলু ; রাজপুভ্র>রাঅউত্ত>রাউত | 

(৬) আ৷+ই--প্ৰাচীন ও আদি-মধা বাংলায় রক্ষিত আছে। পরে চলিত ভাষার 
পদান্তহিত না হইলে এ-কার হইয়াছে অথব| ই-কার হইর লুপ্ত হইয়াছে। 

আয়াত+ ইল>আইঅ-ইল (প্ৰা)>আইল>এল : আমিষ>>আবি ন>আইষ>তৰ 
( ই-কার হইয়া লুপ্ত ) 


প্রাচীন ভারতীয়-আৰ ভাবার স্বরধ্বনির বাংলায় বিবর্তনের ধারা ১৩৭ 

(চ) আ-4-উ>>এ--আকুলক->>আউল->আউলা=>>আইল৷=>এলো । 

পদান্তস্থিত আই, আউ রহিয়া গিরাছে। যেমন, অলাবুস্লাউ ; গাবী> 
গাই। 

ছে) ই, ঈ+অ-ঈ ( কখনে। ই )_জামীাতৃক>জামাইঅ> জামাই ; চলিত” 
চলিঅ>চলী>চলি ; গীতল-সগীঅল-স্পীলা। 

(জ) ই+অ১সএ- দ্বা্ধ>দিঅড্‌ঢড>দেড়। 

(ঝ) উ,উ+অ-্উ ৰ 

গোরূপ>গোরব (প্রা)>গোরু ; সথগদ্ধিক-সম্থঅদ্ধিঅস্মুন্ধি-স্কদি। 

(ঞ) উ, উ+ই, ঈ>উই>উ 

-পূতিকা>পুইআ (প্র)>পুঁহ ; ভূতি>>হুই (পদবী) 

(ট) উ,উ+উ,উ>্উ 

দ্বিগুণক> দুউণঅ>দুন। 

(5) এ+ অ>এ 

দেবকুল> দেবউল>দেঅউল> দেউল ; *নেকুল (= নকুল)>নেউল ; *নেপুর(= 
নৃপুর)>নেউর ; সং দয়থ> দেখ দেহ দেঅ>দে। 

(ড) ও+অ-ও 

সং *গোমন্তগোম (প্রাগোবশো (পদবী) ; যোগঁজোঅ১সজো ; 
রোমন্রোম-রোবরেো|। 

(ঢ) ও+ই=ওই>উই 

গোমিন্গোমিগোবি২গুই (পদবী); অথবা, গৌমিকগোমিঅ-সগুই। 


(৭ ও+উ=ও 
গোমন্তগোমসগোবগে। (পদবী) ; গোধুম-”গোহুম (প্র) গোউম> 


গোমগম ৷ 
(ত) প্রারুত স্তরে পদ্মধাস্থিত একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হওয়ার ফলে উদ্দত্তস্বর 
পাশাপাশি অবস্থান করিত। আধুনিক বাংলায় শ্রুতি ৰ! ব-শ্রুতি আসি! সন্নিকৃষ্ট 
স্বরধবনিকে বিপ্রকৃষ্ট করিয়া দিরাছে। 
যেমন, কেতককেঅঅ-কেয়া ; 
মোরা ; পিখর-শিহরশিয়র | 


হৃদয়>সহিঅঅহিয়| ; মোদক> মোঅঅ> 


৬ 
G 
ৱা 


ংল| ভাষাতন্বের ইতিহাস 


অন্ত্য স্বরধবনি 
বৈদিক ভাবার যে সব অন্তাস্বরধ্বনি দীৰ্ঘ ছিল, অপভ্ৰংশের যুগে তাহা হম্বতা 
প্রাপ্ত হয়। সংস্কৃত আ, ঈ, উ অপভ্ৰংশে বথাক্ৰমে, অ, ই, উ-তে পরিণত হইরাছিল। 
পদান্তস্িত এই, ও>উ হইয়াছিল। বাংলার প্রাচীন স্তর পর্যন্ত পদান্ত অ, ই, উ 
রক্ষিত ছিল। মধ্যযুগে এই স্বরধ্বনিগুলির অধিকাংশই লুপ্ত হর। 
অ-কার__বৈদিক অ>>অ (প্রা)১অ (প্রো-বা)সলুপ্ত আ-ব) 
অষ্ট=-অট্ঠ=>-আঠ-=>আট্‌ ; হস্ত>হথ>্হাথস্হাত, ; 
চন্র>চন্দ>চান্দ>চাদ্‌ ; কৰ্মস্কম্মসস্কামলীকাম্‌ | 
পূর্বন্বরের সহিত সনীভবনের ফলে অন্তা অ-কারের লোপ হওয়ার দৃষ্টান্ত ও পাওয়া 
বার। যেমন, করথ>করহ>করঅ>করস>্কর্‌ ; পাদ>্পাঅস্পা । 
আ-কার--বৈদিক আআ! প্রো)অ ( অপ, প্রা-বা )>লুপ্ (আ-বা) 
সন্ধ্যা>সঞ্বা>সীব>সীবা_; সংজ্ঞা>সগ্না>সাণসসান্‌ ; শরদ্ধা>সদ্ধা 
-স্পাধস্পাধ্‌; ভিক্ষা১ভিকৃথা৯ভিখ৯সভিথ | 
ই-কার--বৈদিক ই>ই প্রো) ই(প্রা-বা)লুগ্ধ (আ-ব৷) 
অক্িঅক্খিআখি১আখ। 
অপিনিহিত ই-কার পূর্বে আসিয়া শেষে লুপ্ত হইয়াছিল। যেমন, রাত্রি 
রাতি>রাইত>রাত,। ষষ্টি>স্যট্‌ঠি>স্বাঠি>সযাই ৷ 


ঈ-কার__বৈদিক ঈ>ঈ (এ!)>ই (প্রা-ব)সলুপ্ত আ-বা)__সপর্রী৯সবতীসতি 
-স্নৎ; তন্বীতভ্তীতীতিভাতু। 

উ-উ-_বৈদিক উ, উ আধুনিক বাংলার লুপ্ত । 

ব্যঞ্জনধ্বনির পরবর্তী উ-কার অপিনিহিতের ফলে লুপ্ত হইয়াছিল। 

যেমন, ইক্ষু ইক্খুআউখ১ আখ, ; ফন্ত>ফগ গু>ফাউগ>ফাগ ; দক্ৰ=সদদ্দু 
-স্দাউদ-স্দাদ্‌; তন্ত>তাত 

বহু তন্তব শব্দ রহিয়াছে যেখানে অন্তাস্বৱধ্বনি উচ্চারিত হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে 
মনে করা হয় বে এ অন্তাব্বৱ সম্ভবত দুই স্বৱধ্বনির সহযোগে গঠিত এবং প্রারুত যুগে 
শব্দগুলি দ্বিস্বরযুক্ত ছিল। বৈদিক কাল (1৪০) শব্দ আধুনিক বাংলায় “কাল” 
রূপেই উচ্চারিত হয় | যেমন, কাল জাম। 

আধুনিক বাংলায় তৎ-সম ও অর্ধ-তত্দম শব্দের অন্ত্য অ-কার সাধারণত উচ্চারিত 
হর ন| | [দ্ৰষ্টা পৃষ্ঠা ৯৯-১০১] 


০ষাঁড়শ অব্যায় 


প্রাচীন ভারতীয়-আর্ব ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির বাংলায় রূপান্তরের ধারা 


প্রাকৃতে স্বরমধ্যবতী একক স্পষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, ব লুপ্ত হইয়াছিল । 

সংস্কৃতের যুক্ত বাঞ্জনধ্বনি প্রাকৃতে সমীভূত যুগ্রধ্বনিতে পরিবতিত হইরাছিল। প্রাচীন 
ংলার যুগ হইতেই এই যুগ্াধ্বনি একক ব্যঞ্জনে পরিণত হইয়াছিল। নিয়ে বাংলার 

ব্যগ্রনধবনির উংপত্তি বঠিত হইল £ 
ক 

তদ্ভব ও দেশী শবে “কৃ” প্রাকুতের “ক”, ক্কা'হইতে আসিরাছে। 

(১) পদের আদিতে “ক” সংস্কৃত ক, কু, ন, স্ক হইতে আসিরাছে। 

যেমন, কল|<কদলক ; কীনএকর্ণ ; কাছ <কচ্ছ<কক্ষ ; কর-কথরতি ; করে 
করই-করোদিকরোতি ৷ কিনে-কিণই-এক্রীণাতি। কাইএক্ষাথ ; কীধ-একন্ধ-ক্কন্ধ) 
কড়খ। (ম-বা)-কটাক্ষ। 

(২) পদমধ্যত্থিত অন্য বাঞ্চনের সঙ্গে যুক্ত “কৃ” প্রাক্ৃতে সমীভূত হইয়| বাংলায় শুধু 
“ক” হইয়াছে । 

যেমন, শাকর-এসক্করা (প্র! )<শৰ্কর৷; পাক৷ <পঙ্ক; কীকর-কক্কর-একর্কর ; 
সাকো-সক্ষম (প্রা )<সংক্ৰম ; চিকন-চিক্কণ ; উন্ধনএউংকুণ ; চৌকাচউক ( গ্রা।) 
এএচতু্ধ ; শুকি, পিকি-এক্ক্ষিআ-শুক্লিকা ; মাকড়-মকড়+মর্কট ; ঢাকে-ঢক্কই-== 
স্থাগতি? শিকনী-<শিঙ্ঘানিকা| ; সেকরা-সেক্ক-আর ; আকড়া-অন্কবাট। 

কতকগুলি দেশী শব্দে “ক” পাওয়া যায়। যেমন, হাক-্হন্ক ; বাক; বক; ডাক। 

কতকগুলি বিশেষ্য এবঃ ক্ৰিয়াপদে “ক” প্রত্যায়রূপে ব্যবহৃত হয়। 
যেমন, মোড়ক, চটক, চমক, বৈঠক আটক, হালকা, ছোটকা, মচকার, হেঁচকায় ইত্যাদি। 


খু 

(১) পদের আদিতে 
খড্ডএখড়া অথবা 
খাটএখন্টা ; খাজাএখাগ্ঘ ; 
ক্ষেপ; খুড়া * ক্ষুদ-তাত ৷ খুকু 


“খ” সংস্কৃত “খ, ক্ষ” হইতে আসিয়াছে। যেবন, খাড়া 
খীড়া খণ্ড (প্র৷)<খণ্ড; খাইব্খাত; বখনস্তা<খনিত্ৰ; 
খারএখাই ( প্রা-বা)এখাঅই ( প্রা )<খোদতি ; খেয়া 
খণএক্ষণ। 


$ ১২ 
১৪০ বাংলা জবাতন্বের হা৷তহান 


(২) পদের আদিতে য-কার, স-কার ও র-কার যুক্ত “ক” প্রারুতে “শখ” হইরাছিল ৷ 
বাংলার এই “খ” রক্ষিত আছে । 


যেমন, খানার-খন্তাআর-ক্ষভাগার ; খুদএখুন্দক্ষুহ ; খেলেএখেলই (প্রা) 
ক্রীডতি ; খান-খগু-+স্থান ; আখড়া-জন্বাট ৷ 

(৩) “খ” সংস্কৃত ক হইতে আনিয়াছে। 

যেমন, খিল-কীল ; খরতাল>করতাল ; খুঁচি-কুঞ্চিকা! ; থিচুড়ী-€ * রুদরিক। ; 
খোল-কহোল ! 

শব্দের আদিতে “খ” কতকগুলি দেশী শব্দেও পাওয়| বার । 

যেমন, খিড়কীএখডক্ষী ; খড়, খাখার | 

(৪) পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্চনযুক্ত “ক” প্রারুতে কৃখ হইয়া বাংলার শুধু “ক হইয়াছে 

যেমন, শুথাএক্কৃখ-শু্ক : দুখ-<দুক্‌খ-<দুঃখ ; রাখেএরক্খই এরক্ষতি ; শীখএ 
সংখএশঙ্থ ; মাথে-ক্রক্ষতি ; চাখেএচক্থই-চক্ষতি ; আথডাএঅক্ষবাট ; উলী- 
উদ্বখল ; পাখালে-এপ্রক্ষালরতি । 
গ্‌ঁ 

১। পদের আদিতে অবস্থিত “গত” বজায় আছে। 

যেমন, গালএগন্ন (প্রা )<গণ্ড ; গোরুএগোরপ ; গারএ্গাহেই (প্র )< 
গাঁথরতি ; গাথে-গ্রন্থেই ( প্রা )এগ্রন্থরতি ; গাই, গেয়ে৷ <গামিঅ ( প্রা )এগ্রামিক £ 
গোলা-গোলক ; গুনট-€ *গিমট ( = গ্ৰীষ্ম ) ; গৌআর্এগ্রামাগার ৷ 

২। পদমব্যস্থিত ও অন্ত্যব্য্চনযুক্ত “গত প্রাক্লতে সমীভূত হইয়া বাংলার শুধু “গত 
হৃইয়াছে ৷ 

যেমন, বাগ=বগগ৷ (প্র৷)<বন্ন| ; মাগে, মান্দে<মগ্‌গেই, মঙ্গেই (প্র৷)< 
মার্গরতি ; আগ, আগি-অগগিঅ (প্রা)৮অগ্রিকা ; মুগ-<মূগ্‌্গ-মু্গ্গ ; ভাগএভঙ্জ : 
মুগ্ডর-মুদগর ; মাগুর-মদগ,র ; বিগড়া, বেয়াড়া <বিকট ; পগার-প্রাকার : লগথী= 
লঘী। 
= 

পদের আদিতে অবস্থিত “ঘ” বজায় আছে। 

ঘাম্ঘাঅ (প্রা )<ঘোত ; ঘাম-ঘন্ম (প্রা )<ঘৰ্ম ; ঘি, থী“দিঅ-স্্বত ; ঘাট, 
ঘুটঘৃষ্ট ; ভ্রাণএত্রাণিকা ; ঘোষাল=<ঘোবপাল ৷ 


প্রাচীন ভারতীয়-আৰ্য ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির বাংলায় রূপান্তরের ধারা. ১৪১ 


২। পদমধ্যবর্তী ব্যগ্রনযুক্ত “ঘ” সনীকরণের কলে পরিবতিত হইয়া বাংলার একক 
ব্যঞ্জনে পরিবতিত হইরাছে। 

বাঘ-<বগ্‌ঘ-ব্যাদ্ৰ ; দীঘ-দিগঘ- 

৩। পদাদিস্থিত ও পদদধ্যবর্তী “গ” পরবর্তী হ-কারের স্থান পরিবর্তনের ফলে কখনো! 
কখনো “ঘ” হইয়াছে । 

ঘর-্গরহ-্গৃহ; ঘড়াখভঅ-ঘটঅ (প্রা )-ঘটক-গ্রথক ; ঘুটে-৯গইঠা 
গোইঠাএগোইট্ঠাএগোবিষ্ঠা। 


নিল্ললিখিত শব্দগুলি দেশী পর্যায়ে পড়ে £_ | 

খুদ্ছুৱ, ঘুমদী, ঘুগনী, ঘোমটা, ঘুষ্টী ; ঘুড়ী ( হিন্দী-গুড্ী ) ঘাবড়ান, ঘুচা ইত্যাদি । 
চ্‌ঁঁ 

১। পদাদিস্থিত ও পদমধ্যহ্থিত একক “চ” রক্ষিত আছে। 

যেমন, চলে-<চলই ( প্রা )<চলতি 3 চাদচান্দ=চন্দ=চন্দ্ৰ ; চিন, চিনা <চিণ্‌ই 
“চিহ্ন ; চূনচূ (প্র্য )এর্ণ ; পাচিলএপ্রাচীর ; পেচা <পেচঅপেচক ; চিয়ে 
চেতয়তি; চিকণ-্চিকণ ; নেউচা, নিচা <নেবচ্ছ-নেপথা । 

২। পদমধ্যস্থিত অন্য বাঞ্জনের সগে 'যুক্ত “চ” প্রাকৃতে সমীভূত হইয়া বাংলায় শুধু 
“চ” হইরাছে। 

যেমন, উচ, উচ| <*উঞ্চ=উচ্চ ; নচা-<*সঞ্চ=সচ্চ =সত্য ; কোচ-কোঞ্চ (প্রা) 
ক্ৰৌঞ্চ ; পিচে সিঞ্চে্বসিঞ্চই সিঞ্চতি; ছাচসঞ্চ । 

৩। “ক” বাঞ্জনধবনির তালব্য উচ্চারণের ফলে “চ” হ্য়। 

চিরাতা চিরায়ত ( এ৷-ৰ৷ )<চিলাইত্ত একিরাত-+-তিক্ত । 
ছি 

১। শদের আদিতে অবস্থিত “ছ” বাংলার বজায় আছে। 

ছই-ছই (প্রা )এছদিদ্‌; ছাতা-হত-ছত্র ; ছাদ-্ছন্দ (প্রা )-ছন্দস্‌ ও 
ছান|<ছ (প্রা )<ছন্ন (সং); ছেনী-ছেদনিআ (প্রা )<ছেদনিকা ; ছিনাল= 
ছিন্ন আল ; ছিড়েএছিগুতি ৷ 

২। পদের আদিতে অবস্থিত শ, স কখনো কখনো “ছ” হইয়াছে। যেমন, ছাতু 
এসভ্তুঅ (প্রা)এশভুক ; ছা-সাবজ (প্রা)এশাবক ; ছুচস্থুচি ; ছুতার-কত্রধার ; 
ছটএক্ছত্র ; ছাতিমএসপ্পর্ণ। 


১৪২ বাংল! ভাষাতত্বের ইতিহাস 


৩। পদের আদিতে অথবা মধ্যে অবস্থিত “ক্ষ” “ছ” ব| “খ” হইয়াছে। কাছ: 
কীখ-কচ্ছ, কক্খকক্ষ ; ছার, খার-ছার, খার (প্র1)-ক্ষার ; ছুত, খুঁতছুধ 
(গ্রা-বা )<ছুদ্ধ, * খুন্ধ-ক্রন্ধ ; ছুরি, খুরি-হুরিআ, খুরিআ।-ক্ষুরিক। ; ছিপ-এক্ষিপ্র ; 
ছেপ-ক্ষেপ ; 

৪ প্রাকৃত ‘চ্ছ” হইতে বাংলায় “ছ” হইয়াছে। 

যেমন, Lhe Kone অচ্ছতি<* এক্ষোতি ( ইন্দো-ইউৰোপীয় ) ; পুছে 
পুচ্ছই <পৃচ্ছতি<ঞ্পৃস্কোতি ; পিছল-পিচ্ছল ; গাছ-গচ্ছ ৷ 

৫। পদমব্যবর্তী সংস্কৃত যুক্তব্যঞ্জন হইতে সমীভূত প্রারতের চ্ছ বাংলায় শুধু ‘ছ' 
হইয়াছে | 

নাছ-রচ্ছ। (প্ৰ৷ )<এরথ্য| ; মাছ-<মচ্ছ-<মতৎস্থ ; কিছুকিঞ্চ ; পাছপচ্ছ| 
(প্র )<পশ্চা, পশ্চাং ; বাছ৷ <বচ্ছ=বংস্থ; বাছুর-<বচ্ছন্ধন-<বৎস্যন্লপ ; উচ্ছাস 
( ম-বা )<<উচ্ছ]স <উং-খ্বান ; কাছিম-কচ্ছপ-কশ্তপ ; মোছ-<ম্‌হচ্ছু <শ্মশ্ৰ । 


জব 

১। পদাদিস্থিত একক ‘জ’ কিংব| বাঞ্চনের নন্দে যুক্ত ‘জ’ বাংলায় শুধু ‘জ’ হইয়াছে। 
জোহার-জমহার ( প্রা )<জয়হার ; জাগে-জগ্গই (গ্র। )<*জাএতি ( = জাগৃতি) ; 
জলে-জলই (প্র৷ )এজলতি ; জিব, জিভ-জিবভ।-ভিহৰ। ; জুআ জুর1-ছাত ; 
জেঠাইএজেট্ঠাইঅ (প্রা )4*জোষ্ঠতাতিক। ; 
২। পদাদিস্থিত ‘ব’ বাংলার ‘জ’ হইয়াছে। 
জুত্‌ <জন্ত (প্রা )<বন্ব; জ'তা <জ্ৰন্ত <যন্ত্ৰ ; যায়জাই (প্ৰ! )<যাতি ; 
জো-যোগ ; জুবে৷<যুধ্যতি। 
৩। পদমধ্যস্থিত একক ‘জ’ কিৎব৷ যুক্তব্যগ্নন হইত একৃতে আগত জ্জ বাংলার শুধু 
‘জ’ হইরাছে। যথ৷--গাজন-<গ্ল্ছন-গৰ্জন ; উপজে-উপপজ্জই-উৎপদ্যতে ; সজারু 
-ঞ্পজঅরূঅ-শল্যকরূপ ; আজবুঝ-*অজ্জবুবজ-ঞখজুবুধা ; পাজর-পঞ্জর ; উজায় 
১স্উদ্যাতি ; ছিজই (প্র'-বা ) ছিদ্যতে ; বেজ ( ম-ব| )<<বৈদ্য ; দ্বঅজ-*দুইজ্জ-দ্ধিত্য 
( =দ্বিতীয় )। তিঅজ্জ <*তিইজ্জ-<তিত্য (=তৃতীয় ) ; সৌঁজুতি-সন্ধাবতি। ভেজায় 
<অভ্জ্যতে। 


শি 
১২ পদাদিস্থিত “ৰ৷” সংস্কৃত জ, বা, অথব| ধ হইতে আসিয়াছে ৷ * কতকগুলি ক্ষেত্র 
বাংলার “ৰা” প্রাকৃত ঝ অথবা ধ্য হইতে আসিয়াছে। 


প্রাচীন ভারতীয়-আৰ্য ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির বাংলায় রূপান্তরের দ্বারা ১৪৩ 


যেমন, ঝুন, ঝুনা-জু্র (প্রো )-জূর্ণ ; ঝুট, ঝুঠা *ঝুট্ঠএজুট্ঠজুষ্ঠ ; ঝরেএঝরই- 
ক্ষরতি ; ঝামা-ঝাম (প্রা )এক্ষাম ; ঝি, বী-বঝিঅ-ধিআ-ধিতা-দুহিতা। 

২। তন্তুৰ শবে পদমধ্যস্থিত “বা” সংস্কৃত “ব্য” হইতে আসিরাছে। 

যেমন, মাঝ-্মধ্য ; সীঝ-সঞ্বাএসন্ধা : ওঝাঁউঅজবাঅ-উপাধ্যার 7 
বুঝেএবুধ্যতি ; বাৰাবঞ্বা বন্ধ্যা ; সিৰে সিজ্বাই-<নিধ্যতে । 

৩। নিম্নলিখিত শবগুলিতে “ঝ”-এর বুত্পত্তি নির্ণয় করা যার না। সম্ভবত 
এইগুলি দেশী। যেমন, ঝকঝক, ঝকমক, ঝাকড়া, ঝগড়া, ঝড়, বাট ( তুলনীয়-সং বটিতি )' 
ঝটকা, ঝটপট, ঝনঝন, ঝমঝম, ঝিরবির, ঝুল, ঝুলন, ঝোলা, ঝালর, ঝিলিমিলি, বলসা, 
ঝলকা, ঝা ঝা, বাকড়া, বাবার, ঝাড়, ঝাড়া, বাটা, বাণ (? ধ্বজা), বান্ধ, বাপ, 
ঝাপটা, ঝাপসা, ঝণপান (=? যাপাযান ) ; ৰাম! (তুলনীয় সংস্ষাম ), বি ঝি, বিচ্গা, 
বিমবিম, ঝুরু, ঝোঁক, ঝোপ, ঝোড়, ঝোল ইত্যাদি। 
ৰ্‌ 

১। পদের আদিতে “ট” অপরিবর্তিত আছে। যেমন, টাক৷<টঙ্কধ ; টঙ <টঙ্গ ; 
টলে-উলতি। 

৩ । বিবিধ যুক্ত ব্যঞ্জন হইতে প্রারুতে প্রা সমীভূত-ট্ট বাংলার একক “ট”-তে 
পরিণত হইয়াছে__ভাট-ভট্ট ; মাটি <মটিআ৷ <মূত্তিকা : দেউটা-দিয়টি ( প্রা-বা)- 
দিঅবট্আ৷ (প্রা )এদীপবতিকা ; = নেওটা-৯ণেহবষ্ট (প্রা )এক্সেহবৃত্ত ; কাটান 
কণ্টঅ-ুকন্টক-ুরত্তক ; ইট-<*ইণ্ট <ইট্-<ইষ্ট। ঘাটঘট্ট ;. হাটএহট্র ; খাটায়=< 
খষ্টয়তি ; কুটে-কুউই-কুট্রতি, কুর্ততি ; নাটন্ট্নৰ্ত; নাংটাকনঙ্দ-বটটনগ্-বৰ্ত ও 
আষটে-<আমিষ-বৃত্তিক ; বাট্রল-বতুলি ; আওট|এআবর্ত ; পালট-পর্যস্ত ; ঘ।ট= 
স্বষ্ট; কাটাল-কণ্টাল ; আ্াটকুড়ো-আউটকুড়া-এ*অবু্টকুড়া-অবুততকুড়া-অপুত্র+ 


কুট । 
৩। “ৰ” বা “ল”-এর সংস্পর্শে ত>ট হয়। 
যথা, টীক|-<তিলক ; টুটে্ৰুট্যতি ; টাটত্ৰাত্ৰ ; টেরাটগর ৷ 
৪। পদমধ্যস্থিত ও পদান্তস্থিত “ঠ” কখনো কখনে। বাংলায় নি” হইয়াছে । উট 
উঠ-উট্‌ঠ (প্র )<উষ্ট ; আংট-=আঙঠ-<অঙুই্ঠিঅ =অনুষ্ঠিক| ; টীটটীঠ<যৃষ্ট । 
৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলি সম্ভবত দেশী_ 
টেদরা, টাঙ্গা, টিকলী, টুকরী, টোপর, টোলা, টিলা, টক, টাকে ইত্যাদি । 


১৪৪ - বাংলা ভাষাতৰ্বের ইতিহাস 


১। শব্দের আদিস্থিত “5” রক্ষিত আছে। ঠাই-স্থামন্‌; ঠাক ( তুলনীয়-স্তকতি ); 

ঠাণ্ড৷<৯টও-স্তৰ্ধ ? ; ঠাটএস্থাত্র ? ; ঠেটা =চিট্‌ঠধ্‌ষ্ট । 
এই শবগুলির অধিকাংশই দেশভ | যেমন, ঠক, ঠাহর, ঠাটা, ঠার, ঠাস, 
‘ঠেলা, ঠেন, ঠোনা, ঠু টা, ঠাকুর, ঠোন্া, ইত্যাদি । 

২। পন্মব্যস্থিত-ভ্-্থা প্রারৃতে ট্ঠ হইয়| বাংলার শুধু “ঠ” হইয়াছে । যেমন, 
ওআঠিএঅগ্ঠিঅএঅট্ঠিঅএঅস্থিক ; পাটক্পাঠএপট্ঠ (প্রা )<প্ৰস্থ ; উঠায় 
'উট্‌ঠাবেই <উথাপর্নতি<উংস্থাপয়তি ; পাঠায়এপট্ঠাবেই-এপ্রস্থাপরতি ; উঠানশউং- 
স্থান, উত্থান ; হেঁট <*অধিষ্ঠাং =অবস্থাং ; আইঠা, এঠো <আমৃষ্ট। 

৩ ৷ পদমধ্যস্থিত ষ্ট’-ষ্ট-দ্থ প্রাকৃতে সমীকরণের কলে বাংলায় একক “2৮ হইরাছে। 
বেমন, CU RS নট, নাট-<ণঠ, ণাঠ=ণট্‌ঠ<নষ্ট। শুঠস্থণঠশুণ ; 


? 


মাঠা-মঠঅএসং মন্থক ; গাটএমাঠিএগতিএগ্রন্থি ; আউট-আহৃঠ-অভ্‌দুট্ঠ-অর্ধ- 
চতুর্থ ; তিস্তা 

৪। ট-কার কখনো! কখনে| “ঠ” হইয়াছে। যেমন? ঠেঠা-টেন্টা; ঠোট-টুগু 
(প্ৰ৷)<ডতুণ্ড৷ j 
ড্ড) 


১। পদাদিস্থিত সংস্কৃত “ড” ও “দ” বাংলার “ড” হইরাছে। 

যেমন, ডিম ডিম্ব ; ডা'ল-ডাইল-ডালিঅ প্রো)এদালিত ; ডাশ-ডংশ (প্রা) 
<দংশ ; ডানএডাইনএডাহিনএক্ষিন ; ডল|<ডলক ; ডুমুর-উদুত্বর | 

২ | দেশী শব্গুলিতে পদের আদিতে “ড” রক্ষিত আছে। 

যেমন__ডগা, ডাব, ডাবা, ডাবর, ডোঙ্গা, ডুব, ডাগর, ডেকর|, ডাঙ্গ, ডঙ্ক, ডাহা, 

করা, ডৌল, ডালা, ডিবা, ডিঙ্গা, ডুমা, ডোবা ইত্যাদি৷ 

৩। পদ্মধ্যস্থিত-ত, -ট প্রাকৃতে-ড হইয়| বাংলার “ড়” হইরাছে। 

যেমন, চড়েএচড়ই (প্র! )<চটতি=<চততি; পড়েএপডই-পততি ; পেড়া= 
পেডঅএপেটক ; তড়এতিডব্তট ; বড়-বড-বট; কীকড়৷<৯কঙ্কডঅ<কৰ্কটক; 
ধড়ুধট-ৰৃত ; তোড়েএত্রোটরতি ; ভড়ভট-ভৃত (পদবী ); বাহুড়েএব্যাঘুটতি ; 
ফোড়েএন্ফোটরতি ; ফাড়েএস্ষাটরতি ; খাড়া <খণ্ড। 

পদমধ্যস্থিত একক অথব| অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত ড্‌ বাংলার শুধু ”ড” হইয়াছে । 

যেমন, নাডি<ণাডিআ<নাডিকা ; উড়েউড্‌ডেই ( এ৷ )<উডচয়তি ; 
ছি'ডে-<হিণুই-<*ছিণ্ডতি=ছিন্দতি; _ কড়া <কবড্ডঅ<কপদক; = পাড়লপাঙু? 


প্রাচীন ভারতীর-আর্ধ ভাবার ব্যঞ্রনধ্বনির বাংলার রূপান্তরের ধারা. ১৪৫ 


পাড়ানিএসগুধসিআএসংদ্খশিকা ; পাড়৷<পদ্ৰ ছাড়েএছর্দতি ; আমড়া-আত্রাতক ; 
বয়ড়া, বহেড়াএবহেডঅ-বিভীতক ; শিদ্গাড়৷<শৃঙ্গাটক, শৃহ্ধাতক 3 পড়িহার ( ম-ব| )< 
এতিভাতি; পড়িহাস-এপ্রতিভাস ; গোনাড়৷<গোপবাটক;  আখড়া-জক্ষবাট ; 
কানডকনটিক। 

ঢ২(5) 

১। সংস্কৃতে ও দেশী শব্দে পদের আদিস্থিত “ঢ” অবস্থিত আছে। 


২ ১৯ 


যেমন, ঢোকে-<ঢোক্কই (প্রা )এদৌকাতে ; চিলা <ঢিল্লশিঢিন্নশিথিল্ল ; টাকে 
“ঢক্ইঠাগতি্ছথাগতি। 

নিয়নিবিত শ্গুলি সম্ভবত দেনী_ওল, ঢাক, ঢামালি, চাল, ছিপ, ডিবি, চিল, 
ঢুল, টড ঢেউ, ঢেঁকী, টেকুর, ঢেড়ন, ঢেমন, ঢেমসা, ঢেরা, ঢোল, ঢের ইত্যাদি। 

২। সংস্কৃত শব্দের পদাদিস্থিত দ ও ধ বাংলায় “ঢ” হইয়াছে। 

বেমন, ঢালে-এঢালেই-এবারর়তি ; চীটএটিটঠ (প্রা); ঢৌড়৷<ডুঙুহ ( এ! ) 
দু? ঢুড়েলুণ্ডেই (প্রা )<প্ুন্ধরতি ৷ 

৩। পন্মধাস্থিত-ঠ, ও-ঢ্‌ বাংলায় ঢু>ড় হইয়াছে ৷ 

বেমন, পিড়িপিচ়ি<পিডিঅ-<পিঠিঅ <পীঠিক| ; গড়েবগঢ়েগঠই (প্রা) 
এঠতে-<গথতে ; দাড় <দাঢ়৷<দাঢ়া (প্রা )<দষ্টৰ ; বাড়ে ম্ডবাঢ়ে বড; ইত 
মাড়মাঢএমুষ্ট ; আড়াই-<*অড্ঢ-তিতীয়-<অৰ্ধ-তৃতীয়; সে 2 
কড্‌ঢই-<কড্‌ঢেই-<*কলয-ধ-তি | 


তি 

১। পদাদিস্থিত একক ‘ত’ বাংলার অপরিবতিত রহিয়াছে । 

যেমন, তরেএরইএতরতি ; তাতীব (প্রা )<তাপ ; তাগ৷<তগণ [দেশী]; 
তোডে-<তোডেই-ত্ৰোটরতি; = ত্রশু্তিরচ্ব ; তড়( মবা)তাট ; তোলে 
তোলয়তি। 

২। পদমধ্যবর্তী অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত -ত প্রাকৃতে সমীভূত হইর। বাংলায় শুধু ‘ত’ 

যযা|--বাঁতি-<বত্তিম। (প্রা )এবতিকা ; ভিত্তি তত (প্রা)এভিত্তি ; মোতি 


মুন্তিমএমোভ্তিঅএমৌক্তিক ; পীলা-পিভল, পিঅন-ুগীতল ; নাতিএণতিঅ (প্রা) 
নক; জাতা <দ্ৰস্তম (প্রা) বন্লুক ; পাঁতশপংক্তি (প্রা )-পঙ্ি $ বেত-বেত? 
জাতুড়-*অন্তউড-অন্ত'কুট ; আরতি-আরত্রিক ; করাতকরপত্র ; 3588 


১০ 


১৪৬ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 


-চিত্রক ; জারতী (মা-বা।)-জাতপত্রিকা ( কোঠ্ী অর্থে) ; যাতা, জাতা<ষন্ত্ৰ: মাহুত 
শ্বমিহামাত্ৰ ঃ ছাতু্শক্ত,; ভোত-ষোক্ত্র ; সাওতাল-সামন্তপাল ; সাতর৷ < 
নামন্তরাজ ; দিতিএদীমন্তিকা ; মাইতিএখাহিতী-মহন্ত+ইক ; বিনতি-বিজ্ঞৱ্তি । 
খু, 

১। পদাদিস্থিত স্ত ও স্থ প্রাকৃতে ও বাংলার শুধু ‘থ’ হইয়াছে। 

বেমন, স্তর-স্থর (এ! )>থর ; স্তম্ত>স্ত>থাম ; থাকে-৮্থা ; থাল-<স্থালী ; 
থোর-স্থাপরতি ; থোড়া <সন্তোক ; থিত <এস্থিত ; থোবা-স্তবক। 

নিম্নলিখিত শব্দগুলির উৎপত্তি অজ্ঞাত £_ ৰ 

খরথর, থুতু, থতমত, থাবা, থান, থাবড়া, থুতি, থো তা, থুড়া, থুবড়া, থেঁ'তাল, 
থোড় ইত্যাদি ৷ 

২। পদমধ্যবতী অন্য ব্যঞ্চনের সঙ্গে যুক্ত তু ও থ. প্রাকৃত খ হইয়| বাংলায় একক 
‘থ’’ হইরাছে। 

বেমন, উল-উথল-উংস্থল ; পুথি, পুঁথি-পুখিআ-পুস্তিকা) মাথা-খঅ 
ন্মন্তকঃ সাথস্সথ (প্রা)এসার্থ ; তুতিয়৷ <তুথ; হেথাঅন্র; করেদ, কদ 
করেথ, কথ-কইথ (প্রা)একপিখ ; আথান্তর (ম-ব|)<অবদ্বান্তর ; পৈথানএপদণস্থান ; 
বাথান-্বাসহ্থান ; শিখানএশিরস্-স্থান। 


যত 


১। পদের আদিস্থিত দ, দ্র ও দ্ব বাংলায় শুধু “দ” হইরাছে। 

দাপন (প্রা-ব৷ )এদগ্পণ (প্রা)এদর্পণ ; দীর্ঘ-দিগ্বএীর্ঘ : দেউটা <দীপ-বতিক| ; 
দাডাকদংষ্টী; দোন।এদমনক ; দৌড়দ্রব-ড ; দামদ্ৰমা <দ্ৰাক্‌মে=<গ্ৰীক 
drakhme ) ; দুনাএদিগ্ুণ। 

ংখ্যাবাচক “দি” শব্দে দ-কার লুগ্য হইয়াছে কিংব| ক্ষেত্র বিশেসে ব>উ হইয়াছে । 

বারদ্বাদশ- দ্বাদশ ; বাইশঞ্দ্বাবীস দ্বাবিংশ ; দুই-ছুবে (প্র) দে ; বেণি 
এক্ইদ্বীণি। 

২। পদমধ্যস্থিত অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে “দ” প্রারুতে সমীভূত হইয়া বাংলার শুধু পন 
হইয়াছে। 

যেমন, খুদএখুদ্ধ-ক্ষু ; নিদ, নীদ্বনিন্দা (ম-বা) এলীদ (প্রা-ৰ| ) এনিন্দা 
ৰ এনিজা ; আদা-আদ্রক ; মুদোস>মুদ্দঅ (প্ৰ) এমুদ্রক ; উদাম=উদ্দাম 

(প্র)<উদ্দানন্‌ ; ছাদ-ছন্দ (এ )<ছন্দদ্‌ ; সোদে৷<*সভঁদ্‌ছুঅ৷ <সমুদ্ৰ + উক ; 


প্রাচীন ভারতীয়-আৰ্য ভাষায় ব্যগ্রনধবনির বাংলায় রূপান্তরের ধারা ১৪৭ 


ননদননন্দা ; বাদল-বর্দল ; ইদারাইন্দাগার ; ইন্দাস-ন্ীবাস ; ইদকুড়ি< 
ইন্দ্ৰকুটিক| ; বাদর-বান্দর-বানর ; জাদরেলইং জেনারেল (৪60৫৮!) প্রভৃতি শব্দে 
“এর আগম হইয়াছে। 


ধ্‌ঁ । 

১। পদাদিস্থিত “৭” যথারীতি রক্ষিত আছে। 

বেমন, ধরেএধেরই (পা )<ধরতি; ধোয়৷৷<ধুবঁঅ-ধুমঅ-ধূমক ; ধল-বঅল 
(এ৷ )<ধবল ; ধাইএ্দধাইআ (প্রা )<ধাতৃক| ; ধড়ন্বৰ্বত ; ঝুঁতিএবোত্র ; ধায় 
ধাবয়তি ; বাধ।ধন্ধ| ; ধুন|<ধূপন। 

২। পদমধ্যস্থিত ধ-কারযুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃত সমীভূত হইয়| বাংলায় শুধু বি’ হইয়াছে।: 
যেমন, আব-অদ্ধ (প্র)<অৰ্ণ ; ধার-উধার (প্রা-বা)এউদ্ধার ;  পিন্ধ<অপিনদ্ধ ; 
সাধহশ্রদ্ধ। ; কাধ-কন্ধএক্ষন্ধ ; আবি-অন্ধিকা ; বীধবন্ধ (প্রা1)বন্ধ ; বাধাই 
এবদ্ধাইআ। (প্রা)এবর্ধাপিকা ; ববনা-্ববর্ধন ৷ 


প্‌ 

১। পদের আদিতে অবস্থিত ‘প’ রক্ষিত আছে। 

<পান-পৰ্ণ ; পঁউঅ৷<পদুম|<পদ্ম-নাল। পুছেপৃচ্ছতি; পইত৷<পৰিত্ৰ ; 
পৌনে-এপাউণ (প্রা) পাদোন; পাব-পব্ৰ (প্র৷)<পৰ্ব্বন; পশে-পবিশই-প্রবিশতি; 
পাতিয়ায় (ম-বা)-পত্তাএই (প্রা)-এপ্রত্যাপয়তি ; পরলা-পহিল+পহিন্ন (প্রা)-সং প্রথ 
+ইল; পরে-পত্থে, পহিরে (ম-বা)-পরিবীরতে ; পুড়েগুটতি; পুটী<পুঠী= 
প্রোষ্িকা ; পইঠাএএপ্রতিষ্া ; পাউষ-প্রাবৃষ ; ফেলে-পেলে (ম-ব৷)<পেছ্লই= 
প্রেরয়তি ; পগার-তুলনীর-কারসী-পইগার ; পুতুল-পুত্রল ; পুতলী-পুত্তলিকা ; 
পূজ'-<ঞ্পুঞ্জ ; পোছাইএএপ্র-উদ্চ। 

২। পদসধ্যহ্থিত বাঞ্জনধুক্ত ‘প’ প্রারতে প্র হইরা বাংলায় কেবলমাত্র ‘প’ হইয়াছে। 
কাপ-কম্প ; কাপাস-একগ্লাস পরা)-কাপাস-একার্পাদ; উপজে-উপচ্ঞই (প্রা) 
-উৎপদ্তে ; সঁপেএসবপ্লেই (প্রা)এসমর্ণরতি ; - বাপ-্বপ্র; খোপাএখোম্পা 
এক্ষুপ; পিপড়াএপিপিড়া-পিম্পিডা (প্ৰা-ব৷)<পিপীলিক| ; বঝাঁপান-্যাপ্য-বান ; 
সীপুড়৷ <সম্পুট ; চাপড়-চর্পট ; খাপ এখপ্সএকর্প; খাপড়া <খগ্লর ; ভাপ-<ভগ্ন< 
*বপ্‌্ক-বাম্প ; আপন-আত্মন্‌ (তুলনীয় অংপা, গিনর অন্তশামন)। 
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১। পদাদিস্থিত “ক” রক্ষিত আছে__ 


ফুলদুল (প্র); ফাগ-ুকগণ্ড (প্র)<ফন্ত ;  ফোড়ুফোড়জ (প্রা) 
স্ফোটক ; ফলার-ফলাহার ; ফাড়-<ফণ্ড ; কীলেএকালেই (প্রা)এক্ষাররভি। 

২। পপ” মহাপ্রাণত প্রাপ্ত হইরা “ক” হইয়াছে 

ফেলে পেলে (ম-ৰ|) <পেল্পই (প্ৰ) প্রেরয়তি ;. কড়িত্ব-পতত্ব ;  ফলদ< 
পরব? ফাদ-একাদ+পাশ ; কাতা<বল|+পাত|। 


৩ | পদমধাত্থিত অন্ত ব্যঞ্নের সন্ধে যুক্ত ‘ক’ বংলার শুধু ‘ফ’ হইয়াছে। 

ল৷ফলদ্ফ ; গোফা-গুক্ষা (প্র৷)<এণগুন্দ৷। আফালেআস্ফালরতি ; লাফড়া 
_ (লাবডা)এলাবডা-অলাবু+ড1। 

কতকগুলি শব্দে “ক” এর ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত। বেমন, কিকা, ফের, কেউ, ফিঙ্গা, 


ফড়িয়া, ফাড়া, ইত্যাদি। 


-স্ব- 


১। পদাদিস্থিত “ব” বজ্বায় আহে। 

বিতিকিচ্ছি<বিচিকিংসা ; বান<বগ্ন৷ (প্র৷)<বন্ত| ; বউডি-বহুডিঅ। (প্রা) 
বধূটক| » বুবোম্ৰুজ্বাইবুধ্যতে ং বাঁসাএবালঅ (প্রা)এবালক ; বহেড়৷<বহেডঅ 
(প্র )<বিভীতক ; ব্ক<বুক্ত <বৃক্ধ; কানান-বর্ণাপন ; বলে-এবোল্গই (প্র)এব্রবীতি ; 
বাউলবাতুল; বিসরে (ম-ৰ|)<বিস্বরৱতি। বেড়-বেষ্ট; বাছুর-বচ্ছরুঅ-বসরূপ ; 
বেয়ান<*বৈবাহিনী; বেসাত, বেসাতিএবৈগ্ত-ত । বকনাএববকষরণী। 

২। নংখ্যাবাচক “দ্বা” শব্দে “দ” পরিত্যক্ত হইয়া শুধু “বা হইয়াছে। 

যেমন, বার“দ্বাদশ (প্রো) এদ্বাদশ ; বাইশ-হাবিংশতি; বান্ধান্নএবাবন্নাহ (প্রা) 
এদ্ধাপঞ্চাশং। 

৩। অন্ত বানের যুক্ত “র” প্রাকৃতে সমী ভূত হই! বাংলার একক "ব” হইয়াছে। 

করিব-করিঅবব (প্রা)একর্ভব্যং. গাবগব্বএগর্ক; (গাবানো__নামধাতু)? 
বৌহারীএব্যবহারিক' ; বাখান<ব্যাখ্যান; নেৰুকনিদ্ক; গাবানএগর্ব। বামলাইএ 
ব্ৰাহ্মণায়িত। 

৪ | হঁকানের বিপধাসের ফলে ভব হর। 

বোন-বহিনীএভইনী (প্রা)এভগিনী। 
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১। পদাদিস্থিত “ভ" রক্ষিত আছে__ 


ভিন-এভিগ্র (প্ৰা)<ভিন্ন ঃ ভাই-ভাইঅ (প্র)<ভ্ৰাতৃক ৷ ভাড়=ভাণ্ড; ভিতর 
অভান্তর ; ভোল-ভ্ৰম+-অন্ন ঃ ভাঙ্গ <ভ্ৰাতৃজায়৷ ; ভাড়া <ভাটক ; ভৱরস৷<ভৱরবস; 
ভেখ-<ভৈক্ষ্য । 


২। “ব” মহাপ্রাণতা প্রাপ্ত হইয়া “ভ” হইরাহে__ 

ভূখ-<বহুকৃখ (প্রা)এব্ভূক্ষা ; ভাপ-বাক্প ; ভুষি-বুস; ভুতুড়ী<বুথ প্রো)এবুস্ত। 

হ-কারের স্থান পরিবর্তনের কলে ব>ভ হইরাছে। 

ভৈ স (ভয়সা)-মহিংস (প্ৰ৷)<মহিষ। 

৩ ৷ পদমন্যস্থিত ব্যঞ্চনযুক্ত “ভ” প্রাক্কতে সমীভূত হইয়| বাংলায় ভ>ব হইয়াছে__ 

গাবু-<গাভু-গাভা-<গব্‌ভঅ (প্র) <গভক; আবছা-অব্ভচ্ছাঅ (প্র)<অভ্ৰ- 
চ্ছায়৷ ; উভ (ম-ব|)<উব্‌ভ-উধ্ব ; গাতুর-গর্ভরপ ; নিবায়নিভায়=* নিব্বাবেই 
এনিবীপরতি ; জিব-<দীভ-জিব্‌ভা <জিহ্ব৷ ৷ 


ন 

মুচিএম্সিকা ; কামাইকৰ্ম ; গিম্হ <গ্ৰীষ্ম ৷ ময়ন|<মদন; আমানী-আচাম- 
পানীয়; 'গুমোট-<গ্ৰীষ্ম+-বৃত্ত । 

বে 

১। পদের আদিতে ও মধ র-কার রক্ষিত আছে__ 

রাশশ্রদ্‌সি প্রা)এরশ্মি ; রাত! (ম-বা)-এরন্ত (প্রা)এরক্ত ; রুই-রোহিঅ (প্রা) 
রোহিত; রে, রৌয়ালোম-৫রোম-সং রোমন্‌ ; রাড়রণু|; রিঠাঅরিষ্ঠ ; 
রোয়রোপয়তি; আর অবর (প্রা)অপর; করেকরইকরোতি;। ময়রা< 
মোদক-কার । 

২। -পদমধাবর্তী বাঞ্চনযুক্ত“র” বাংলায় শুধু “র” হইয়াছে। 

আরসি-২*আঅরসিআ-আদনিক| ; সরিষা-সরিসঅ (গ্র)এসপ ; উত্তরে 
উত্তরতি ; কেয়ারী-কেদারিকা; পরেপরিধীয়তে। ডুযুর-উদ্ুগ্বর ; কেৱাণী= 
কীরক--করণিক ; নেহারনি+/ভাল্‌ ; পারুল-পাটলী ; জারুলজটুল ; সরেশ 
সরিসনদৃশ ; পেটরা<পেটক ৷ 


১৫০ " বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 

৩ | পদ্বাবর্তী ট, ড্‌ দ্‌ প্রাকৃতে “ভ” হইয়| “র” হইরাছে। 

পাক্ষলমপাডলী (প্র')<পাটলী; বেরাল=বিডাল= (প্রা)<বিডাল ; তের 
তেরহ (প্রা)এত্ররোদশ . সত্তরএসত্তরি-ঞ্সন্রভিএসগ্চতি। 

৪ | “ড’ কখনে! কখনে। এর” হর । 

যেমন, পীঁপর-পাঁপড়পগ্নভ (প্র।)এপর্পট । 

৫। আঞ্চলিক উপভাঘার স্বরাদি শব্দে র-কারের আগম হর। 

রোজা-৫ওঝাউবজ্ঝাঅ-উপাধ্যার ; রাশু-আশু ; পদাদিস্থিত র-কার ও 
অনেক নমর লুপ্ত হয়। 

উই-রুইএক্রোহিঅ-রোহিত; অস-ুরদ। 


১। পদাদিস্থিত ও পদমবাস্থিত “ল” বজায় আছে। 

লিখেএলিক্ধই ( প্রা )এলিখাতে; আলত৷|<অলন্তম ( প্রা )এঅলক্তক ; 
চিশএস্চ =. অ (এ )<চত্বারিংশৎ ;  পালঙ <পন্ন্ধ (এ৷ )<পবদ্ধ; 
পালকি-পন্লস্কিঅ৷<পৰ্ষঙ্কিক। ; ভাল, ভালো-ভল্ল্ (প্র! )<ভেদ্ৰক ; হলুদ-হলিন্দা 
(প্রা)এহরিদ্রা ; পোরাল<পবাল (প্রা )-এপ্রবাল ; লয় <লভতে ; লাছ (ম-ৰ| )< 
রথ্যা ; লেজুড়এরজ্জ ; শালিক-সারিক| ; পালট-পর্যস্ত ; গালি-গর্হ। ; পাখালে€ 
প্রক্ষালয়তি; থালা<স্থাল ; আ্বা ওল।-আমলক ; পিল৷<তামিল পিল্পই ; পোল৷<পোত৷ 
+ল ? ; পালান (তুলনীয়, তেলেগু “পালু”, অমিল “পাল” ) 

২ | শব্দের আদিতে কথনে। কখনে৷ ল৯ন হয়। 

নাউলাউ ; ক্ষচিএলুচি ; ক্নন<লবণ ; নেজ<লেজ ; নোক<ল্যেক ; নাটাইএ 


লাটিম ; নাললাল ; নখিন্দৰ-<লক্ষ্মীন্নর ; গুনে৷<ণগুলি ; ক’রন্গ-<করিন্=করিলুম | 
আবার সময় সমর ন>ল হয । 


লাইহর-নাইদর-নাইহর-জ্ঞাতিগুভ ; লড়্খনড় ;  লরশ্নর ; লোকসান 
( ফারনী ) শকপান ; লক্গর-এনম্বর ; লাঙ্গ৷<নাঙ্গ৷<নগ্ন। 
=শ বং স্‌ 

১ | পদাদিস্থিত ও পদমধ্যস্থিত শ, য, স রক্ষিত আছে__ 


শএখসঅ (প্র৷ )<শত ; শালিক<সারিক! ; বাট-সট্ঠিএযী ; সই্সহি( প্রা) 
সখী ; আউব-আবুষ ; পাউষ ( ম-ব| )এপ্রাবুব ; শিখ-শাইক্ষ্য [শিষ্য ] 


প্রাচীন ভারতী'য়-আর্য ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির বাংলার রূপান্তরের ধারা ১৫১ 


২। পদমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনযুক্ত শ, ষ, স প্রারুতে সমীভূত হইরা বাংলার শ অথবা স 
হইরাছে। ৰ 

পাশ-পদ্দ-পার্থ; মূনিদ্ল (গা )<*্মুনিয় মন্ত ; শীৰনিদ্স (প্রা)এিধ ; 
শ৷স-*সংশ-<সদ্স প্রে)এশশ্ত ; পাসরে-<পদ্সরই =প্ৰস্থরতি ; বিসৱে-<বিদ্লরই (প্রা) 
<বিন্মরৱতি ; মিশালমিশ্র ; সেঁতা <সোন্ত <স্ৰোতদ্‌ ; নিশাননিঃস্বান। 

=== 

১। পদাদিহ্থিত ও পদমধ্যস্থিত সংস্কৃত ও প্রাকৃতের “হ” বাংলার রক্ষিত আছে। 

যেমন, হাতিএহাথি-হখিঅএহত্তিক ; হাস-হংস ; হালক৷<হলুক্ক (প্র )< 
লুক; সোহাগ-<সৌভাগ্য ; নিহালে-নিভালর়তি ; পৌহায়প্রভাতায়তে ৷ 

২। পদমধ্যদ্থিত মহাপ্রাণবর্ণ প্রাকৃতে “হ” হইর। আধুনিক বাংলার অনেক সমর লু 
হইয়াছে__ ন 

নাই, নেই <নেহ (প্রা! )এন্সেহ ; নাইএলাহি (প্রা) নাভি; রাই-রাহী (প্রা-বা) 
-রাঁহিআরাবিকা ; করএকহে-কহেইএকথয়তি ; বর-বহেএবহই (প্রা) ব্হতি ; 
নরুনএনহ-হরণী-নখহরণিকা ; শিউলী <শিহলী <শেফালিক৷ ; বয়ড|<বহেড়৷ =< 
বহেডঅ-বিভীতক ; বিরানএবিহানএবিভান ; এয়ে৷<আইহ-<অবিধব| ৷ | 

৩। পদমধাস্থিত শ্‌, য্‌) স্‌ প্রাকৃতে “হ” হইয়। বাংলার লুপ্ত হইয়াছে ৷ 

যেমন, তাতাহ (প্র।)এ৯তাস (= তস্য ); নাইএনাহিএণাহিএনাসি (প্রা) 
এনাসীৎ ; পনর-পন্নভহ (প্রা )<পঞ্চদশ ৷ 

9৪ | কখনো কখনে। হকারের আগম বা হ-শ্ৰুতিও দেখ| যায়। 

যেমন, হেথ| <এথ৷<এখএ প্র৷ )<*এত্ৰ (অত্র) ইট্‌ঙীঠু ( ম-ৰ|)< 
*অষ্,অ<অষ্ট্‌ক; বাহান্নবায়ান্ন। 

নাসিক্য বৰ্ণ 

সংস্কৃতের পাচট বৰ্গীয় আহ্নাসিক বৰ্ণ ৬, এ ৭, ন, ম এবং ং ংল! বর্ণমালার পাওয়া 
বায়, কিন্তু বাংলায় শুধু এ ন ও ম এর ব্যবহার আহে। 

১। আধুনিক বাংলার “ক” ও “খ” এর পূর্ববর্তী “৬” পূর্বস্বরকে নাসিক্য করিয়া লুপ্ত 
হইয়াছে। প্রাচীন বাংলার “৬” রক্ষিত ছিল । 

যেমন, বীকা| <বন্ধ-<বক্ক-বক্ৰ; শীখ-এস্িক্ষ ; শীথি (গ্ৰীব৷ অৰ্থে) <*সমিিঅ। 
শঙ্খিক| ; সঁকে| <সাঙ্কম (প্র-বা )এসছম ( প্র৷ )<সংক্ৰম। 


১৫২ বাংলা ভাষাতন্বের ইতিহাস 


২। “গ” ও “ঘ" এর পূর্ববর্তী “৪” রক্ষিত হয় এবং ধ্বনি দুইটি কখনে! কখনো লুপ্ত 
হ্র। 

যেমন, গাউগঞ্গা (কিন্তু গা্দিণী); জাঙ-জজ্যা (কিন্ত জাঙ্গাল ); বেড 
বেঙ্গ (প্রা-বা)এব্ন্দ (কিন্তু বেঙ্গাচি); নঙএসাক্গ (প্রা-ব| )<সঙ্গ (প্র! )এসক্গ £ 
শিঙ্নিএশিকৃনিএসিজ্যাণিআ। (প্রা )এশিজ্যানিকা । 


রব 
১। প্রাচীন বাংলায় “ইত” ধ্বনির দিকল্প উচ্চারণরূপে “এ” কদাঁচিৎ পাওরা যায় । 


যেমন, গৌসাই-গোসাগ্ডি পসরা গা | দুই 
একটি শব্দ ছাড়া এই ধ্বনির প্রয়োগ বাংলার নাই। বেমন, মিঞা ৷ 

৩। চ-বর্গের ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত “ঞ” পূর্ববর্তীম্বরকে নাসিকা কৰিয়| লুপ্ত হইয়াছে। 

যেমন, পীজি<পঞ্চিআ৷<পঞ্চিক|৷;  বীৰা৷<বঞ্রৰা বন্ধা; আচিল-অর্চল : 
ঝাবাএবঞ্ধা 


১। বাংলায় ৭-কার ধ্বনির অস্তিত্ব নাই। পদমধাবর্তী ট-বর্ণের ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত 
ণ-কার পূর্বস্বরকে নাসিক্য করিয়া একক ট-বর্ণ ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। 

যেমন, ঘ’ট<থঘণ্ট <সং-গ্ৰন্থ ; কীট৷ <কণ্টঅ<কণ্টক। 

২। অ-কারের পরবর্তী “গু” বাংলার পূর্বস্বর নাসিক্য করিয়| “-ডু” হইরাছে। 

যেমন, ভান্‌, দাড়এদণ ( ডাং গুলি ); ভাঁড়, ভান<*ভগ্ন ভণ্ড (প্রা )<ভণ্ড; 
খীড়, খানকক্খঃ৷<খণ্ড (প্রা )<খণ্ড; মাড়, মান ( কচু )<কমপ্মণ্ড (প্ৰ)<মণ্ড। 


মল 
১ ৷ পদাদিস্থিত ও পদমধ্যস্থিত “ন্‌” বাংলায় রক্ষিত আছে। y 
নাতিশণ্ত্তিঅ ( প্রা )<নগুক; ন, নয়ণব (প্ৰা)<নৰ; নাঙ্গা<নগ্ন ; শুনে 

স্থণই (প্রা)এশুনোতি; জানে্জাণই (প্রা )<জানাতি ; বাখুনএবামনএবস্হণ্ 

ব্রাহ্মণ; নাইহর-জ্ঞাতিগৃহ ; নেইএখনেহ ( ম-ৰ| )<স্সেহ ; ননদ-ননন্| ; হেনএসন 


সঙএতাদুশন । 
২। পদমধ্যস্থিত অন্য ব্যঞ্চনের সঙ্গে যুক্ত “ন” ও “ণ” প্রাক্লতে সমীভূত হইরা! 


বাংলার একক “ন” হইয়াছে। 
পানমপঃ৷ (প্রা)এপর্ণ ; বানৰ (প্রো )<বন্ত৷; ভালা (বান )<ভঃ প্রা) 
স্ভগ্ন ; রুণ, রোনাপক্লণক্রল্ন; চিনাচিণহঅ (প্রা )<চিহ্নক ; খান, খানা <*খগ্ন 


প্রাচীন ভারতীর-আর্ধ ভাষার বঞ্জনধ্বনির বাংলার রূপান্তরের বারা ১৫৩ 

(প্রা )<খণ্ড; পানারএপণহবেই (প্র৷ )এপ্র্ঈবরতি $ উনানউফ্চণাপন; বাণান, 
বানান<বৰ্ণন; কানডকৰ্ণাট ; বিহ্লনী<বৰ্ণপনিক| + বিন্তান ; আনাড়ী-অজ্ঞানী। 

৩। পদমধাস্থিত -ন্দ, -দ্ধ এই যুক্তব্যগ্ননদয়ের ন-কার পূর্ববর্তী স্বরকে নাসিক্য 
করিরা লুপ্ত হইয়াছে ৷ ১ 

যেমন, আধার-<অন্ধআর-্অন্ধকার; ইছুর-ইন্দ্ুর (প্রা )এইন্দুর ; চাদ-চান্দ= 
চন্দ্ৰ; সীৰূ<সন্ধ্যা ইত্যাদি। 

৪ | প্রাকৃতের “ল” কথনে| কথনে। “ন” হইরাছে। 

বেমন__ন্ুনএলোণ (প্রা )<লবণ ; নাছ-এলাছ (প্রা )-রখ্যা । 


ন 

১। পদাস্থিত “ম” বজার আছে। 

মউলমহু<মধু; মামাঅ (প্র৷ )<মাতা; মাথেএমক্খই (পা )<ম্‌ক্ষতি; 
মশানপশ্মশান; 
২। পদমধাস্থিত বাঞ্জন যুক্ত “ম্‌” প্রাকৃত সমীভূত হইয়া বাংলায় শুধু “ম” হইয়াছে 
কুমার-একুন্তজারএএকুস্তকার ; দামদস্ম (রা )“এদ্ৰম্য =ভ্ৰাখমে (গ্রীক); জাম<জম্বু ;- 
কুমড়৷<বুম্‌হওঅ-কুম্মাওক ; ছাতিদ-এসপরপর্ণ গুমটগ্ৰীষ্ম; উমান-উদ্জীপন। 
৩। পদমধ্যবৰ্তী “ম্‌” অপভ্ৰংশে “ৰ” হইয়| বাংলার পূর্ববর্তী স্বৱধ্বনিকে নাসিক্য 
করিয়া লুপ্ত হইর়াছে__গৌসাই-গোদ্সাবি (প্র )“এগোস্বামিন্‌; গুই (পদবী) 
গোবিঅ+গোমিঅ (প্রা)এগোষিন্‌ (গোমিক) 

কখনো কখনো ব>ম হইয়াছে--গীম-<গীৰী <গীব| (প্রা )<ঞ্রীব| ৷ 

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার অন্ত্য “ম্‌” প্রাক্তে *' হইয়া বাংলার লুট হইয়াছে_ 


শসঅং (প্রা )এশতম্‌। | 
১।  ₹_পদধাস্থিত ৮ পূৰ্ববতী স্বরকে নীসিকা কৰিয়| লুপ্ত হইয়াছে । 


যেমন, জীশ-অংশু; কীসা-<কাংহ্য; মীস-মাংস । হাহ । 


২। জগ বাংলার বিকল্পে অনুস্বার হইয়াছে। 


যেমন, রদ্> বউও শিল শিং শি, ভা ভাং, ভা) গাদ-গা গা? 


বান্গল|> বাংলা, বাঙ্লা । 


৫৪ ংল। ভাষাতনত্বের ইতিহাদ 
ব্লু 
সংস্কৃত ক্ষ প্রাকৃতে (ক্)খ এবং চে)হ হইয়াছিল। 
বাংলার “ক্ষ” এর তিন প্রকার পরিবর্তন দেখা বার। 
(১) ক্ঁখখেত-ক্ষেত্র ; খুদ-ক্ষ্র ; খণ<ক্ষণ 3 খীরএক্ষীর। 
(২) ক্ষএক্খ_লক্থীএলন্্রী ; পক্থীএপক্ষী ; লক্‌ণ-<লক্ষা ৷ 
(৩) ক্ষ> 4+খ-াথএকক্ষ ; আখ-অক্ষি। 


ব্যঞ্জন ধ্বনির স্থান পরিবর্তন 
সমর সমর একই অর্থগ্যোতক এক বর্গের বর্ণের সঙ্গে অন্য বর্গের বর্ণের স্থান পরিবর্তন 
দেখ| বার। এই শব্দগুলি সম্ভবত দেশী ৷ 
(ক) ক; খুচ; খনছ | 
কোপ-<চোপ, চোব ; খোদ্ধা, খুন্ীএচোক্ষা, চুন্দী | | 
ঘুম-বিম ; খালএছাল ; খোলা<ছোল৷ ৷ 


(২) চট ; চ>ত ; জলদ | 
চাখ-স্টাখ ; চাউল>তাউল ; জনাই১সদনাই ; কচলা>>কতল| | 


সপ্তদশ অধ্যায় 
রূপতন্ত্ 01010110102) ; বপবিচার (Morphemics) 


বাংলা পদ-পরিচয় 
বৈয়াকরণের! পদকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন__সুবন্ত, তিঙন্ত ও নিপাত। | 


স্বন্ত শ্রেণীতে পড়ে, বিশেত্ব, বিশেষণ 9 সর্বনাম। তিঙন্ত শ্রেণীতে পড়ে সমাপিক| | 
ক্রিরা। এতদ্যতীত আর একশ্রেণীর পদ আছে, তাহাদিগকে নিপাত ব| অব্যয় বল! 
হর। স্বন্তপদে “স্থপ্‌” অর্থাৎ কারকের বিভক্তি যুক্ত হয়। তিউন্ত পদে “ভিউ” অর্থাৎ 
“কাল-ভাব-বাচ্য গ্ভোতক” বিভক্তি বসে । নিপাত পদে কোন বিভক্তি ব| প্রত্যয় যুক্ত | 
হয় না ; ফলে এই শ্রেনীর পদে কোন পরিবর্তন ঘটে না। প্র, পরা, উপ, সম্‌,নি প্রভৃতি 
উপসৰ্গগুলি আসল ব| মৌলিক নিপাত। অন্যান্য নিপাতগুলি ( বেমন--দিবা, রাত্রি, 

অথবা” ঈবৎ ) এক সমর স্থবন্ত পদেরই অন্তর্গত ছিল । 


রূপতন্ব ১৫৫ 
লিঙ্গ (Gender) 
বিশেষের লিঙ্দ_ প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্ধ-ভাষার নামপদের তিন লিঙ্গ ছিল 
“পুলি, স্তৰীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। অপভ্ৰংশস্তরে পদাত্তস্থিত “আ, ই, ই” অ-কারে পরিণত 
হওয়ার ফলে স্ত্রত্ববোধক শব্দগুলি পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের সহিত একীভূত হইল। ফলে 
কেবলমাত্র বিশেষণ পদে স্ত্ৰী প্ৰত্যয় যুক্ত হইত। 
প্রাচীন বাংলায় শ্রীলিদ্গ বিশেঘ্পদের বিশেষণে সী প্রত্যয় যুক্ত হইত। যেমন, 
চ্যাপদে__হাড়েরি মালী; লাগেলি আগি ; তোহারি কুড়িভা ইত্যাদি। 
আদি মধা-যুগের বাংলার ও বিশেষণে স্নী-প্ৰত্যয় পাওয়া যায়। যেমন, উত্তরলী 
হয়িলী রাহী; কৌজলী পাঁতলী বালী । 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার কর্তা স্নীলিদ্গ হইলে ক্রিরাপদে ও স্ত্রী-প্রতার যুক্ত 
হইত। যেমন, সোণে ভরিলী করুণ। নাবী ; সুজ লাউ সসী লাঁগেলী তান্তী; ঈবত 
‘ হাসিলী চন্দ্রাবলী । 
লা, ওড়িয়া, অসমীয়া, মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরী প্রভৃতি মগধীয় ভাষাগুলিতে 
এখন বিশেষণ ব| ক্ৰিয়াপদে স্বী প্রতায় যুক্ত হয় না। কিন্ত হিন্দীতে ক্রিরার স্্ী-প্রত্যর 
যুক্ত হয়। শুধু জাতি বা শ্রেণী বুঝাইতে বিশেম্পদে সী-গ্রতযর যুক্ত হয়। 
বাংলায় প্রী-প্রতার দুইটি--ই (-ই) ও (ই) নী। প্রথমটি জাতিবাচক, দ্বিতীয়টি 
কাৰ্যবাচক। 
(১) ইবৃড়ী, বানী, হাসী, কাকী, জেঠী, ভেডী, ছুড়ী, নেড়ী। 
(২) নী-ইনী-_গরলানী, বজুরনী (ভ্ীমজুর), নাতিনী, শিবানী, মেখরানী, ভোমনী, 
নাগিনী, প্রেতিনী । 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাছ “-ইনী” প্রত্যয় আধুনিক বাংলায় “ইন” হইয়াছে । 
যথা, মিতিন<*মিত্ৰিনী : নাতিনএনাতিনী । 
্ীত্ববোধক শব্দ যোগ করিয়! ও স্ত্ীলিন্দের পদ গঠিত হয়। 
যথ|-মেয়ে-মা্টার ; মা-গৌসাই ; গাই-গৌক্ল ; কন্যা-সন্তান। 
পুরুষ প্রাণী বুবাইতে অনেক সমর পুংলিঙ্গ “অ!” প্রতার যুক্ত হয়। ৰ 
যথা__জোইরা-_ভোইনী ; হরিণ৷|--হরিণি; বগা--বগী; হাসা ইাসী; অভাগা- 
অভাগী ৷ ৷ 
আবার বৃহৎ অর্থে পুংলিঙ্গে “আ” প্রত্যর এবং ক্ষুদ্ৰ অর্থে স্বীলিঙ্গে “ঈ” প্রত্যর 
বাবহৃত হয়। যথ|--তিরড়া--তিরড়ী (ম-ব1)) বড়া--বড়ী; ঘড়া--ঘড়ী; জঁত| 


-=জতি। 


মন 
১৫৬ 3 বাংলা ভাষাতন্তের হাতিহাস 


নিন্দাস্থচক অৰ্থে স্ত্ী-প্রত্যর “ই” এর ব্যবহার চৰায় পাওয়| বায়। বথা__কাহু__কাহি। 
আধুনিক বাংলায় লিঙ্গের পার্থক্য বিশেষভাবে অন্তদ্থত হয় ন| । 


বিশেয্যের বচন 

প্রাচীন ভারতীয়-আৰ্ ভাষার শব্দরূপে ও ধাতুরূপে দ্বিবচনের প্রয়োগ মধ্য ভারতীয়- 
আৰ্য ভাষায় লুপ্ত হইয়াছিল। কেবলমাত্র ছে, দোঁ,দৌ, দুবে, দুবি, বে (এদ্ধে) 
উভো-উভৌ এই পদগুলির প্রয়োগ দুষ্ট হর। চর্বার বেণি<*্দ্দীণি ও 'দু(ই)” শব্দ 
দুইটির প্রয়োগ পাওয়া বার। মধ্যযুগের বাংলায় “বেণি” শব্দের প্রয়োগ নাই। প্রাচীন 
ও আদি-মধ্য যুগের বাংলার শব্দরূপে একবচন ও বহুবচনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই । 
যেমন, দেবের দেব আছে; বুক্ষের প্রধান । প্রাক্লতে এবং বাংলার দ্বিবচনের প্রয়োগ ন। 
থাকিলেও শ্রীকৃ্চকার্তনে সংস্থতের ছিব্চনের অন্তরূপ পতী, খুনী, গুন প্রভৃতি শব্দ 
পাওয়া যার। 

বাংলার নিম্নলিখিত উপায়ে বহুবচনের পদ গঠিত হইর। থাকে । 


১। সকল, সব, বত প্রভৃতি বহুত্রবোধক বিশেষণ শব্দের সাহাযো। যেমন, “সকল 
সমাহিঅ কাহি করিঅই” ( প্রা-বা)। 

সব দেব, তোদ্ধে সব, যতলোক ( মনবৰ!) ৷ 

২। প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে জাল, (লোঅ, গণ, সমাজ, লোক, ভাগ প্রভৃতি বহুত্ধ 
বোধক শব্দের সহযোগে । 

যেমন, প্রাচীন বাংলার--জোইণি জাল ( =ধবোগিনীর|); পণ্ডিত লোঅ 
( =পণ্ডিতের| ); না] 

মধ্যবাংল রমণীনমাজ :; আভরণগণ; বাগ্যগণ। 
বহুবচন অর্থে “মান;”<এ২মানব শব্দের প্রয়োগ মধ্য বাংলার পাওয়। বায় । বথা_ বুদ্ধমান 
( স=বৃদ্ধেরা )। ওড়িয়ায় বহুবচনে “মান” শব্দ ব্যবহৃত হর । 


৩ | বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অপমাপিক। ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করিয়| ও বহুবচনের 


অর্থ জ্ঞাপিত হর়। যেমন, চৰ্যায--“জে জে আইলা, তে তে রা “কেহে। কেহো 
তোহরে বিক্ুম| বোলই” ; ‘উচ| উচা পাবত' ; ‘ছোই রা “মিলি দিলি 


মাঙ্গ৷” ইত্যাদি। 


মধ্যবাংলায়--“বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোয়ালার| বন্দিল চরণ” ; “তবে গরুড় পক্ষী সৰ্পে ধরা ধরা) 
খাই |” “বড় বড় বানরের শকতি অপার ৷” 


রূপতত্ব ১৫৭ 


আধুনিক বাংলায়__“দেশে দেশে যৌর ঘর আছে” ; ‘পাকা পাক৷ আম’; “ভাল ভাল 
বই”; “ভিক্ষ| মাগি দ্বার দ্বার” ; “প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণ দৰ্শন।” 

বিশেষণক্লপে ব্যবহৃত বিশেয়োর দ্বৈত-প্ৰয়োগেও বহুবচনের অর্থ সুচিত হয়। যেমন, 

‘আঁটি আটি ধান চলে ভারে ভার’; “ঝুড়ি ঝুড়ি আম ৷” 

৪। বগী বিভক্তিজাত “রা, এরা” কর্তৃকারকের বহুবচনে প্রযুক্ত হর। শ্রীকুক্ককীর্তনে 
বহুত্ববোধক -রা, -এরা বিভক্তির প্রয়োগ পাওয়া যায়। 

যেমন, আদ্ষীরা, তোগ্গারা । ব্যক্তি নামে ও এই বিভক্তির প্রয়োগ পাওয়া যার। 
যেমন, শ্যামের| (শ্যাম এবং তীহার আত্মীর স্বজন )। 

পূর্ববপের উপভাবার “-রা” বিভক্তি তির্যক কীরকেও বাবন্ৃত হয়। যথা--আমরার 
( = আমাদের); তারার ( = তাহাদিগের ); তোমরাকে ( = তোমাদিগকে )। 

৫ । গুলি, গুলা, গুলো প্রভাতি বহুবচনের বিভক্তিগুলি সম্ভবত সংস্কৃত কুল শব্দ 
হইতে আসিয়াছে । এইগুলির প্রয়োগ ষোড়শ শতকেই পাওয়া যায়। জীকুফ্ণকীৰ্তনে 
“কুল” শব্দের ব্যবহার আছে। বেমন, “গোপীকুলের তোন্ধে কৈলে অপমানে ৷” 
আধুনিক বাংলায়--মাঙন্্ৰগুলি, বামনগুলা, কথাগুলে| | 

৬ ৷ আধুনিক বাংলায় এঁণিবাচক শব্দের পূর্বে বা পরে সব, সকল, আবলী, দল, 
|, গণ, শ্রেণী, বৃন্দ, রাজি, কুল, রাশি, পুঞ্জ, বুথ প্রভৃতি বহুত্ববোধক 


সমূহ, গুচ্ছ, মণ্ডলী, মাল৷ 


এক যোগ করি বহুবচনের পদ গঠিত হয়। যেমন, দেবগণ, মৃগযূথ, দৈত্যকুল, পণ্ডিত" 


মণ্ডলী, বীরবুনদ,দৃশ্ঠাবলী, মেঘমাল|, ফুলদল, পক্ষিসমূহ, অলকগুচ্ছ ইত্যাদি। 
ব্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তনে অপ্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে ও “গণ” শব্দ যোগ করিয়া বহুবচন করা 
হ্য়--আভরণগণ, প্রণামগণ, বাগ্ধগণ ; আবাৰু নির্দেশক-প্রত্যর -“খানী” প্রাণিবাচক 
শব্দের সঙ্গেও বসে | যেমন, নাভিনে খানী_নাতিনীকে | 
৭। কর্তুকারক ব্যতীত তির্যক কারকের বহবচনে দিগ, দিগকে, দিগে, দিকে, দিগের, 
দের প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হর়। এই বিভক্তিগুলি সংস্কৃত “আদিক” হইতে আসিয়াছে ৷ 
ফারসী দিগর (ইত্যাদি) শব্দের সঙ্গে ও এই বিভক্তিগুলির সম্বন্ধ থাকিতে পারে। 


জয়াননের চৈতন্যমঙ্গলে “দিগের” শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যার। 
৮1 সংখ্যা বাচক বিশেষণ শব্দ যোগ করিয়। বহুবচনের পদ নিপ্পন্ন হয়। 

চুৰ্ধার--“কাঅ| তরুবর পঞ্চ বি ডাল ।” 

_ সাতগুট বিদ্ধ ( = সাতটি বিধ ); দুই লাখ যোজনে। 


্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তনে- 
শট বাড়ী ইত্যাদি৷ 


আধুনিক বাংলার দশজন লোক, পঞ্চ 


১৫৮ ংল৷ ভাষাতনত্বের ইতিহাস 
বিশেষণ 


বাংলার বিশেষণে সাধারণত কারক-বিভক্তি যুক্ত হয় ন!। তবে বিশেষণ পদ 
বিশেব্তের মত ব্যবহৃত হইলে কারক-বিভক্তি থাকে । যেমন, 

প্রাচীন বাংলার-_“মূঢ়া হিঅহি” (= মূঢ়ের হৃদয়ে ) 

আধুনিক বাংলার-_বন্তোর| বনে সুন্দর” ; “আমি র’ব নিক্ষলের হতাশের দলে” 
“অতীতে যাহার হয়েছে সুচনা” ৷ 

কনে! কখনো বিশেন্তপদ বিশেধণের অর্থে প্রযুক্ত হর। 

যথা কল্যাণ হন্ত ; সংস্কৃত ব্যাকরণ ; লৌহ মানব । 


বিশেবণের তারতম্য _সংস্কতে ছুইবাক্তি বা বস্তুর একের উৎকর্ম বা অপকর্ষ 
বুঝাইতে -তর, -ঈরদ্‌ প্রত্যয় এবং ছুইএর বেশি ব্যক্তি বা বন্তর মধ্যে তুলনা বুঝাইতে 
-তম, ইষ্ট প্রত্যর যুক্ত হয়। তংসম শব্দবহুল সাধু ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে সংস্কাতের 
রীতিতে বিশেষণের তারত্য দেখানে! হয়। কিন্তু খাঁটি বাংলার বিশেষণের তারতম্য 
ব্যাপারে ইংরেজী বা সংস্কৃতের মত কোন ধর! বাধা নিয়ম নাই। অনেক সমর অনুসর্গের 
সাহায্যে পার্থক্য নিৰ্দেশিত হইয়া থাকে । যথা 

প্রাচীন বাংলার__“ডোম্বীত আগলি নাহি চ্ছিণালী” । 

মধ্য বাংলার__“তোম। হইতে শ্রেষ্ট বীর নাহিক ভুবনে ৷” 

আধুনিক বাংলার_“শ্যাম অপেক্ষা! বছু বড়”; “তোমার চেয়ে সে বেশি বুদ্ধিমান |” 

কোন কোন ক্ষেত্রে উক্ত প্রত্যয়গুলি বাংলায় প্রযুক্ত হইলেও সাধারণ বিশেষণের মত 

ব্যবহৃত হয়। যেমন, তুমি গুরুতর অন্যায় করিয়াছে। রমেশবানু, উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত ৷ 
কনিষ্ঠ পুত্র বড় ডাক্তার । 

দুইএর বেশি বস্তু বা ভাবের মধ্যে তারতম্য বুঝাইতে নির্ধারণে সপ্তমী বিভক্তি 
ব্যবহৃত হয়। বেমন, তীর্থের মধ্যে বারাণনী শ্ৰেষ্ঠ ; বৃক্ষের মধ্যে অথ শ্ৰেষ্ঠ। 

কখনও কখনও অনুসৰ্গ ছাড়াই নির্ধারণে বষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথ1--ফলের সেরা 
আম; তুমি সব সবার অধম 

তারতম্যের ভাবটি অধিকতর সুক্ম ভাবে প্রকাশের জন্য বিশেষণের পূর্বে বেশী, ঢেরবেশী, 


আরও বেশী, অনেক কম, সামান্য, একটু ao বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। 
যেমন, রাম তোমাপেক্ষ| অনেক বেশী চতুর । তালের ঢের বেশী উপকারী | 


খাঁটি বাংলার (এবং ইংরাজীতেও উজ 
ছেলে, ভাল মেয়ে | 


লর মিছরী 
+ পরিবর্ত তন হয় ন।। যেমন, ভাল 


-রূপতত্ত ত 


গু 


ক্ৰির়| বিশেষণ 


বাংলায় ক্রিরাবিশেষণে সাধারণত -এ, -এ বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, 

প্রাচীন বাংলায়__“ভবণই গহন গম্ভীর বেগে বাহী”; ‘নিতে নিতে ধিআলা যিহে 
সম যুঝঅ’ (নিত্য নিত্য শৃগাল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে )। : 

আধুনিক বংধলার__আন্তে চল ; ধীরে বীরে বায়ু বহে। 

ক্রিয়া বিশেষণে কখনও কখনও বিভক্তি থাকে ন! । যেমন, 

শীন্র যাও; তাড়াতাড়ি কাজটা, করিয়া ফেল । 

দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে “-ই”, “-ইয়৷” অন্তক অসমাপিকা যোগ করিয়া 
ও ক্রিয়া বিশেষণের অর্থ প্রকাশিত হয়। যেমন, 

প্রাচীন বাংলার-__“থির করি” ; “দিঢ় করিঅ মহাস্থই পরিমাণ” (দৃঢ় করিয়া 
মহাস্থখের পরিমাণ কর )। 

আধুনিক বাংলায়--বত্ন করিরা কাজ কর; কান দিরা শোন; মিট্মিট, করিয়া! 


আলে| জলে। চ 
সহসা, হঠাৎ, অকস্মাৎ প্রভৃতি অব্যয়ের সাহায্যে ও ক্রিয়া বিশেষণের অর্থ প্রকাশ 


করা হয়। 
কারক-বিভক্তি 


সংস্কতের আটটি বিভক্তি প্রাকৃত স্তরে চার-গাচটিতে দাড়াইয়াছে। চতুথী ও পঞ্চমী 
অনেকস্থলে এক হইয়াছে। সম্বোধন পদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লুপ্ত প্রায় । অপভ্ৰংশ স্তরে 
কারক-বিভক্তির সংখ্যা আরও হ্রীসপ্রাপ্ত হয়। 

প্রাচীন ও মধ্যবাংলায় কারক ছয়টি-_কৰ্তা, কৰ্ম, করণ, সম্প্রদান, অধিকরণ ও 
সম্বন্ধ। আধুনিক বাংলার কর্তা, কর্ণ করণ-অধিকরণ ও সম্বন্ধ এই চাঁরিটি কারকের 


অস্তিত্ব মিলে । 
একের সঙ্গে অনুসৰ্গ 0১০5৫-2০51601) যোগ্‌ করিরা অন্যান্য কারকের অর্থ জ্ঞাপিত 
SEDs 


হয়৷ বাংলায়-এ, --কে, -রে, =রঃ -এর, "তে, "এতে এই করটি বিভক্তির প্রয়োগ 
মিলে। তন্মধো একমাত্র “এ” বিভক্তি সংস্কৃত তৃতীয়ার একবচন “-এন” হইতে 
আসিয়াছে। ভাষাতাত্বিক বিচারে আধুনিক ভারতীয় আধ ভাষার কুরক মাত্ৰ দুটি 
কর্তৃকারক ব! মুখ্যকারক (Nominative) এবং তিৰ্যক বা গৌণ কারক (Oblique) 


কর্তকারকের মধ্যে পড়ে প্রথমা ও তৃতীয়া বিভক্তি। ষষ্ঠী, সপ্তমী এবং অনুসৰ্গ জাত 


বিভক্তিগুলি গৌণকারকের পর্যীয়ভুক্ত। 
ৰ 


2৬০ বাংল| ভাষাতত্বের ইতিহান 


অ-কারান্ত শব্দে এই বিভক্তি প্রাকৃত স্তরে হয় লুপ্ত নতুব| “-এ” হইরাছিল। বাংলায় ও 
এই বিভক্তি লুপ্ত হইয়াছে ! যেমন, 

পুত্র>পুত্তে>*পুত্তি>পুত>পুং ৷ 

স্বাধিক “ক” প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রথমার একবচন “স্‌” যুক্ত হইয়া “অকঃ” বিভক্তি হইল । 
এই “অকঃ” হইতে প্রাচ্য ভাষার “কে” বিভক্তি হইয়াছে। এই “কে” বিভক্তি অপভ্রংশে 

যথা__পর্বকঃ১সসব্বকে৯সব্বএ৯সব্বই-স্নবে ;  পুত্ৰকঃ>পুত্তকে>পুত্তএ>*পুত্তই 
>েপুতে । ই 


সংস্কৃতে তৃতীয়ার ‘-এন’ বিভক্তি জাত ‘-এ’' বাংলায় কর্তৃকারকে প্রযুক্ত এ 


2৯ 


সহিত এক হহয়| গিরাছে। বেমন, পুভ্রেন১সপুত্তেনংসপুত্তেপুতেপুতে । অতীত 
ও ভবিন্াংকালে কর্তৃবাচা ও কর্ম-ভাববাচ্য মিলিত হওয়ার কলে প্রথমার সহিত তৃতীয়া 


বিভক্তি একীভূত হইয়াছে । যেমন, 

কান্ছে গাই--ক্লণ্ণকঃ গারতি, কৃষ্ণেন গারিতম্‌; প্রাচীন ও মধ্য বাংলার প্রথমার 
একবচনে ‘-এ’ বিভক্তির প্রয়োগ যথেষ্ট মিলে। যেমন, চর্ধার ‘কুম্ভীরে খাই’; ‘ভাদে 
ভণই?। 

মধ্য বাংলার_না ছাড়ে নান্দের পৌএ’ ; গাইল চণ্ডীদানে’; ‘মূৰ্খে রচিল গীত ৷ 

আধুনিকে বাংলার অনিৰ্দিষ্ট কর্তা বুঝাইতে ‘এ’ বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন, 

লোকে বলে, বাঘে খায়; তাঁকে শিয়ালে খাইরাছে ; 

‘পাগলে কী ন| বলে ছাগলে কী না খার’ ইত্যাদি। 

বাংলায় ‘-এ’ বিভক্তির রপভেদ-য়, -রে। বেসন, 

গায়ে মানে না আপনি মোড়ল’; রাজার রাজার যুদ্ধ করে।” পূৰ্ববঙ্গ ও কামরূপের 
উপভাষার কর্তা ‘এ’ বিভক্তির প্রয়োগ হয়। 

যথ|--মায়ে ডাকে ; বাপে কইছে। 

পশ্চিমবাংলার অঞ্চল বিশেষে এ" বিভক্তির সহিত সমীর ‘-ত’ বিভক্তি যুক্ত 
হইয়া কর্তার -তে’ বিভক্তি হয়। যেমন, 

শুনিয়া লোকেতে হাসে; কালে। গরুতে ভালে! দুধ দেয়; প্রফুল্নকে দস্থাতে লইয়া 
গিয়াছে ৷” 

কর্মকারক-_সংস্কৃতের কর্মকারকের “ম্‌” বিভক্তি বাংলার লুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন 
ও মধ্য বাংলার কর্ণকারকে বিভক্তি শুন্যত| দেখ! যার । 
প্রাচীন বাংলায়-_“গুরু পুচ্ছিঅ”; তান্তি বিকণঅ ডোম্বী |” 


) 


রূপতন্ব 

শ্ীকুঞ্চকীর্তনে__“চতুদ্দিশ চাহেঁ| কৃষ্ণ দেখিতে না পাও ৷” 

এইহেতু কৰ্তীয় ও কৰ্মে কৌন পাৰ্থক্য থাকে না। 

আধুনিক বাংলার অনিৰ্দিষ্ট মুখ্যকৰ্মে বিভক্তি বসে ন| যেমন, সে ফল বিক্ৰী করে; 
শিশু চাদ দেখে । প্রাচীন ও মধ্য বাংলার গৌণকৰ্মে-ক-<কৃতম্‌ বিভক্তির ব্যবহার দেখ। 
বার। ওড়িয়াতে ও এই “-ক” বিভক্তির প্রয়োগ দৃষ্ট হয় । 

বথা_গ্রাচীন বাংলার_-“মতিএ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা” ; নাশক থাতী” ; “ছান্ধক 
বান্ধ।” 
মধ্য বাংলার--“মোক বিবুধি লাগল”; রাধাক ঝুলিল নিঠুর বাণী”; আপণাক 
চিহ্নিত । 

ওড়িয়ায়-_“পণ্ডিতমানঙ্ক বচন ।” 

ংস্কৃত কৃতঃ হইতে বাংলার কৰ্মকারকে “কে” আসিয়াছে। 
যথা, প্রাচীন বাংলার__“বাহবকে পারই” 
মধ্য বাংলার__“কংসকে বুলিল কন্যা” ; “মথুরাকে চলী ভলী ৷” 

আধুনিক বাংলার-_-জলকে চল | 

বীর “-র”এর” বিভক্তির সহিত তৃতীয়া-সপ্মীর “এ” বিভক্তি যুক্ত হইয়া প্রাচীন 
বাংলায় গৌণকৰ্মে “রে” বিভক্তি হইয়াছে । 

ষথা_ প্রাচীন বাংলায়_-“কেহে। কেহো৷ তোহোরে বিক্লম| বোলই” ; “জিম জিম 
করিয়| করিণিরে রিসঅণ | 

মধ্য বাংলার-_-“দৈবকীর প্রসব কংশেরে জাণারিল”। জ্ৰীকুঞ্চকীতনে কর্মপদের 
বিভক্তিগুলি সংস্কতের মত জীবন্ত। “-এ,-তে” বিভক্তিযুক্ত সমীর পদ ও গৌণকর্মে 
ব্যবহৃত হইত । বেমন,__“কাতে নিবেদিবে। মোএ””। 
করণ কারক ঃ-- 

করণ কারকের -এ-এ বিভক্তি সং “এন” হইতে আসিরাছে। 

- প্রাচীন বাংলায়_“আলিএ কালিএ বাট রুন্ধেল” ; সঁচে-সতোন : 

বেগেবেগেন ; মীসে-মাংসেন। 

রীু্বীর্তনে_-“নিজ মাসে জগতের বৈরী”; স্ততীএ তুষিল হরি জলের ভিতরে”। 

আধুনিক বাংলায় হাতে-হাথে, হাথে -তখেণংএহন্তেন। "পুরণ করির। লই যত 
পারি ভিক্ষালন্ধ ধনে” । "রঞ্িরাছ পুষ্পে পুষ্পে ধরিত্রীর বিচিত্র অলক” । দি’ 
অঙ্গর্গের সাহায্যে প্রাচীন ও মধ্য বাংলার তৃতীয়ার অর্থ জ্ঞাপিত হয়। যথ|--“দিখ 
চঞ্চালী”” ( চেচাড়ী দিরা ) ; “বৃন্দাবন দিত মথুরাক কৈল গতী।” 


১১ 


১৬২ বাংলা ভাষাতৰ্বর ইতিহাস 

করণ ও অধিকরণের বিভক্তি এক হওয়ার জন্য উভয় বিভক্তিই মিশিয়! গিরাছিল । 
সেজন্য অধিকরণ কারকে প্রযুক্ত বিভক্তি “-ত, -তে”” করণে ও ব্যবহৃত হয়। যেমন, 
“স্থখ ছুখেতে” (প্রা-ব| ); “নিচিত মরিঅই” (প্রা-ব| ); “হাথত ধরিআ৷ মোর দগধ 
পরাণে” ( ম-ব|) ৷ 

“-এ,-এ বিভক্তি দুইটির প্রয়োগ কৰ্ম ও সম্প্ৰদান কারকে পাওয়া যায়। যেমন, 
“সাখী করিব জালন্ধরী পাএ” (প্রা-ব! ); 

মধ্যবাংলায়-_“কান্দিয়| জানাইবে| কীশে”; “দেহ মোর সরস বচনে” ; মানুষ হঞা 
জিনিবে তুমি হেন রাবণে”। 

আধুনিক বাংলার__“অদ্ধজনে দেহ আলে!” ; “সমরে অমর ত্রস্ত করিল দানবে”। 

আধুনিক বাংলায় করণে নিবিভক্তিক রূপ. ও পাওয়া যায়। যথা__আজ তাহাকে 
চাবুক মারেন ; তুমি লাঠি খেলতে জান। : 


সম্প্ৰদান কারক £-- 


আধুনিক বাংলায় দ্বিতীয়া বিভক্তির অন্থরূপ -এ, -কে, -রে বিভক্তির সাহায্যে 


সম্রদানের অর্থ জ্ঞাপিত হয়। যেমন, “অন্নহীনে অন্নদান, বস্তু বস্তুহীনে” ; “ফিরি দিবে 
হারাধন কে তোরে, অবোধ মন” | 


অধিকরণ কারক £_- 


প্রাচীন বাংলার অধিকরণে “হি? ও «এ বিভক্তি যুক্ত হইত। হি 
ইউরোপীয় *-ধি, *-ভিদ্‌ অথব| *ভিম্‌ হইতে আসিরাছে। 
হিঅহিএহৃদয়ধি, *্হৃদয়ভিম্‌, হৃদয়েভিঃ | 
“এ” বিভক্তি সংস্কৃত “ক” প্রত্যান্ত শব্দে “ই” বিভক্তি হইতে আসিয়াছে ৷ 
যেমন, ঘরে-ঘরই-ঘরএ-গৃহকে ; দিবসই-দিবসকে। এইরূপ হাটে, বাটে। প্রাচীন 


বাংলার সগ্চমীর “-এ” বিভক্তি কখনও কখনও «-ই” রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, 
নিরড়ি-নিকটে। প্রাচীন বাংলায় বীর “-র” বিভক্তির সহিত সপ্তমীর “এ” 
মিশ্রণ দেখা যায়__“চানরে চান্দকান্তি জিম পরিহাসঅ” | 
সপ্তমীর “-ত” বিভক্তির উদ্ভব হইয়াছে সংস্কৃত -অন্তঃ 
ংলায় এই “-ত” বিভক্তির প্রচলন ছিল। যেমন, প্রাচীন বাং 
সাঙ্কমত ( =সীকোতে ), গজ 


ইন্দো- 
যেমন, ঘরহি-*ঘরধি ; 


ভাক্তর 


হইতে। প্রাচীন ও মধ্য 
লার__ছুয়ারত ( = দ্বারে ); 
গত-গগণান্তঃ। মধ্য বাংলায়--“বাটত সুজিওঁ| দান”; 


রূপতত্ব ১৬৩ 


এই “-ত” বিভক্তি বরেন্দরী ও পূর্ববঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত আছে। বথা__বরত, 
বাড়ীত। - 

“ত” বিভক্তির পূর্বে ও পশ্চাতে “এ, -এ”’ রা অধিকরণে “এতে, -এতে” 
বিভক্তি ও যুক্ত হয়। যেমন, ঘরেতে, মেঝেতে, “সিসতে সিন্দুর'?। 

শ্রীরুষ্ককীর্তনে অপাদানার্থে “তে, -তে” ব্যবহৃত হইয়াছে-_““আন্গাতে চাহসি বীশী”; 
“জলতে উঠিলী রাহী”? । 

হাজদ্দ অঞ্চলের বাংলায় সপ্তমীতে “মি” প্রত্যয় পাওয়া যায়। ইহ! সংস্কৃত মধ্য 
হইতে আদিয়াছে। 

আধুনিক বাংলায় কখনও কখনও অধিকরণে সপ্চমীর চিহ্ন লুপ্ত থাকে। “রামদাস 
গুরু তার ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার ফিরিছেন যেন অন্নহীন।” আমি বাড়ী গেলাম; সে 
ঘর গেল। 


সম্বন্ধ পদ__ 

সংস্কৃতের বার “স্য” বিভক্তি অন্তান্ত নব্য ভারতীয়-আর্ধ ভাষার মত বাংলারও লুপ্ত 
হইয়াছে । প্রাচীন বাংলায় ষ্ঠী বিভক্তিতে “শস্য” বিভক্তি জাত “-আ, -আহ” প্রত্যয় 
পাওয়া বায়। যথা, খণহ-এক্গণন্ত ; গঅণহ <গগনস্থ ; মূঢ়া ( <সমূঢ়ন্ত ) হিঅহি; আই- 
অন্গঅণা ( -আদি-অন্ৎপন্নস্ত ) । 

সৰ্বনামের তির্যক কারকে “-আ, -আহ” রক্ষিত হইয়াছে। যথাঁ-তাহ, তাহা, 
তাহার-তশ্ত+কার । 

বাংলার নিজস্ব ষষ্ঠী বিভক্তি হইতেছে “-র”একর, “আর” কার ও “-এর” 
<<কের। কেহ কেহ “-র, -এর” বিভক্তিগুলি সংস্কৃত কার্য হইত আসিয়াছে বলিয়া 
মনে করেন- কার্পকাইরকের১এর১”র ৷ 

কর, কের, কার প্রভৃতি বিভক্তিস্চক অনুসর্গগুলি অপভ্ৰংশ যুগে মূল শব্দ হইতে 
পৃথক ভাবে অবস্থান করিত। এই বিভক্তিগুলি বাংলায় কতকগুলি বিশেষ্য ও বিশেষণ 
শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়| ব্যবহৃত হয়। যেমন, মধ্য বাংলার়__বূপীকার ( = রূপার); 
আিকার-আজকের ; নদীকের ; আপনকার ; এখনকার | “কের” বিভক্তির প্রয়োগ 
রাজছ্থানী ও ভিপ্জী ভাষায় ও রহিয়াছে । যগীর-“র” বিভক্তি গ্রাচা ভাষাসমূহ ও 
রাজস্থানীতে ও ব্যবহৃত হয়। সিন্ধী ভাবায় ষষ্ঠীর “জো, -জী” সংস্কৃত কার্য হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে। 


১৬৪ ৎল| ভাষাতত্বের ইতিহাস 


_ যষ্ঠীতে “ক” বিভক্তির প্রয়োগ প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলায় পাওয়া ষায়। যেমন, 
চর্ধার_ ছান্দক বান্ধা (ছন্দের); সমাধিক পাট; আপন কীজক লাগি। 

শ্ীকুষ্চকীর্তনে__কীজক লাগি; যমুনাক তীরে; জরমক তরে। “-র, -এর” 
বিভক্তির ব্যবহার বাংলার প্রাচীন যুগ হইতেই আরম্ভ হয়। বেমন, চর্ধার_কুখের 
তেন্তলি। তোহোর অন্তরে ৷ 

প্রাচীন বাংলায় সন্বন্ধপদ বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হওয়ায় দ্্রীলির্দে “রি” প্রত্যয় যুক্ত 
হইত। যথ!-কাহরি নাবে ( =কাহার নৌকার); কাহেরি শঙ্কা । সংস্কৃতের ষষ্ঠী 
বিভক্তির কিছু চিহ্ন অপভ্ৰংশের মধ্য দিয়! প্রাচীন বাংলার আসিয়াছে--গঅণহ < 
গগৃনন্ত ; গনহ <ক্ষণন্তা । 

জীক্নমংকীৰ্তনে লঙ্জার্থক বা নিমিত্তাৰ্থক “লাগিরা” শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধে -ত-অন্তঃ 
বিভক্তির 'গ্রয়োগ ও দেখা বায় । 

বেমন__নেহাত' লাগী; বাৰত’ হএ লাজ । 

কা>গাঁ, গে৷ বিভক্তি পূর্ববর্ধের আঞ্চলিক ভাবার সর্বনামের বষ্ঠীর বহুবচন ক্ল 
ব্যবহৃত হর । বথ|__আমাগো, তোমাগো, তাগে| ইত্যাদি । 


অপাদান কারক: 


বাংলার অপালানের অর্থে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ নাই। থেকে, হইতে, অপেক্ষ| 
প্রভু ভি অন্ুনর্গের সাহায্যে অপাদানের অর্থ প্রকাশিত হর । প্রাচীন বাংলায় অপভ্ৰংশের 
“হি হু” বিভক্তির নিদর্শন রুচিৎ পাওয়া বার । যেমন, খেপহু ( = ক্ষেপাত); রঅণহু 
| )। বাংলার পরবর্তী স্তরে এই “হু” বিভক্তি রক্ষিত হয় নাই। কিন্ত 
ওড়িয়ার ইহার প্রয়োগ পাওয়া যার। বেমন, আজহা, কৃষ্ণই ইত্যাদি। অপন্রংশের 
-উ-৫-৪ বিভক্তি ওড়িয়ায় চলিত আছে। যথা--মূখু, শঙ্কটু ॥ 


বার “-র" বিভক্তির সন্থিত্ত “উ” যুক্ত হইয়| ওড়িয়ায় “রু” বিভক্তি হইয়াছে । 
বেমন--“হৃদয়কু। 


প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় তৃতীয়, বা ও সপ্তমী বিভক্তি পঞ্চমীয় অর্থে ব্যবহৃত হইত। 
যেমন, চৰায়--ভোম্বিত আগলি; দশদির্শে (= দশ দিক হইতে) 


রীকুধবীর্তনে_“মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহী” ; 


“আজি হৈতে রাধিকাত 
নিবারিলে। মনে” । 


রূপতত্ব ১৬৫ 


নিম্নে বাংলায় বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত বিভক্তিগুলি নির্দেশিত হইল 


কাবক বিভক্তি 
কর্তৃকারক শুন্য বিভক্তি, -এ ( -ব়ে, র ), -তে, -এতে 
কৰ্মকারক ও সম্প্ৰদান -এ ( -ব়ে, -য় ), -ক, -কে, -রে,(-এরে ) 
করণ কারক ও অধিকরণ -এ (-রে,-য় ), -ভ, -তে ( -এতে ) 
সম্বন্ধ -ব্ল, -এর, কর। 


“_এ” বিভক্তির প্রয়োগ সমস্ত কারকেই পাওয়া যায়। 


অনুসৰ্গ (Post-position) 


অনুসৰ্গগুলি দ্বার! বিভক্তির কার্য নিপ্ন্ন হয়। অন্য অর্থাৎ অন্ত পদের পরে বসে 
বলিয়া ইহাদের নাম অনুসৰ্গ ব! পরসর্গ ৷ কর্তা ও মুখ্য কৰ্ম ছাড়া তিধক কারকের অর্থে 
বিবিধ অক্ঞসর্ণ বাংলায় ব্যবহৃত হয়। অুন্দর্গ সাধারণত প্রাতিপদিকের পরে কিংবা 


বিভক্তিযুক্ত পদের পরে বসে । প্রায়ই সম্বন্ধ পদের পরে অন্রসর্গ বমে। বথ৷|--আমার 
সঙ্গে; “সকলের তরে সকলে আমর!” ৷ দ্বিতীয় বিভক্তির পরেও অন্দর বাবস্ৃত হয়। 
যথা__-আমাকে দিয়া একাজ সম্ভব হইবে না। মধ্যবাংলায় ছুই একটি ক্ষেত্রে অধিকরণ 
পদের পরেও অনুনর্গের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়। যার। যেমন, “গোঠে হৈতে আদি 
আঙ্গি”। ইংরেজীতে বিভক্তি-ষ্যোতক কর্ণ-প্রবচনীর অব্যয় বা উপসর্গ (Preposition) 


খলায় অন্ুপর্গ গুলিকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ কর। হয়। 
(১) নাম অন্তসর্গ (Nominal Post-position) 
নাম অন্তস্গ (Nominal ০১0০3 
(২) অসমাপিক| অন্রসর্গ (Participial Post-position) 


নাম অনুসৰ্গ 
(ক) তেৎসম-) 

অন্তর ( চতুৰ্থা--গৌণকৰ্ম }“তোহোর অন্তরে” (প্রা-ব।); “দানের আন্তরে 
(i) 

অপেক্ষ৷--তোমাপেক্ষা সে কাজে নিপুণ। 


অর্থ ( চতুৰ্থী }--“বামাৰ্থে চাটিল সাঙ্কম গঢই” (প্রা-বা ) । 
কতৃক তৃতীযা শিশু কৰ্তৃক চাদ দৃষ্ হইল। 


১৬৬ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 


কারণ_ (চতুর )--“কংশের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে” (ম-বা)। 
গোচর-( চতুর্থী )-_বিচারকের গোচরে এই অভিযোগটি আন৷ হইল ৷ 
চরণ__ (চতুর্থী )-_শিষ্ গুরুর চরণে ইহা নিবেদন করিল। 

জন্য_( চতুৰ্থী )__তাহার জন্ত আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে । 

দ্বারা-_€ তৃতীয়া }--তোমার দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন হইবে না । 

দিক, দিশ৷--{ চতুৰ্থী )- “কমণ উপায় করে জাওঁ কোন দিশে” ( ম-ব| ) 
নিকট--(চতু্ী-প্কমী )- ছাত্র শিক্ষকের নিকট পাঠাভ্যাস করিতেছে। 
নিমিত্ত_( চতুৰ্থী )__লনের নিমিত্ত | 

বিঘ্যমান-_( গৌণকৰ্ম-চতুৰ্থ )- “জিজ্ঞাসিল দামোদর নন্দ-বিদ্যমান” 
বিনা তৃতীয়! }--“বিন| মেঘে বজ্বাবাত হোল মোর শিরে।” 

প্রতি_( প্রাতিপদিক, বণ )- “একবার আক্ষ প্রতি দয়া ধর মনে” (মা) 
গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিবে । : 

মুখ-_( তৃতীয়|-পঞ্চসী }- “নিশুমুখে পরবত টালী” ( ম-ব| ) 

সদ-_( তৃতীয় )-“ডোদ্বী এর সঙ্গে জে| জোই রত্তো!” ( এ-ৰ| ) 

“তভে| তোর সন্ধে রাধ। নাহী ছাড়ে কাহ্ন |” 

সকাশ চতুর্থী-পঞ্চমী )-_ গুরুদেবের সকাশে ইহ! নিবেদন কর | 

সদন_( চতুর্ী-পঞ্চমী )--গুরুর অর্থে বিকাইল। কিবিদ্দ সদন” 

সন্নিধান--{( চতুৰ্থী-পঞ্চমী-সপ্তমী }- “তব সন্নিধানে এই মোর নিবেদন” 
সমভিব্যাহার-_( তৃতীয় }- রামচন্দ্ৰ সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বনে গেলেন। 
সমীপ-( চতুৰ্থী-পঞ্চসী-সপ্ত্ী }- 'গুৰুদেবের সমীপে গমন কর। | 
সহিত--(তৃতীয়| }--“ৰামালী সহিত কা্ছাঞ্রি বোলে তিখ বাণী” (ম-ব1)। 


(খ) (তন্তুৰ) 


আগেঅগ্‌গঅগ্র ( চতুৰ্থা-সপ্তমী ) 

“আরিল। কংশের আগক নারদ মুনী” ( ম-ব| ) 

কাছে-কক্থ-কক্ষ ( চতুর্থী-পঞ্ষমী ) 

“তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন” 

চেয়ে %/চাহ, ( পঞ্চমী )- এর চেয়ে মৃত্যু ভালে| | 

ছাড়া ছাড়, ( তৃতীয়| )-__আমা ছাড়া তোমার গতি নাই। ন 
গীইএগ্থামিক ( চতুৰ্থী-দপ্তমী ) 


রূপতহ জঃ 


“কেহ্নে হেন মিছা কথা কহে মোর ঠাই ৷” 
তরে-অন্তরে ( চতুৰ্থী )_ “তোহোর অন্তরে” ( প্রা-ব| ) 
থানে, থানতএস্থান (সপ্তমী ) 
“সকল কহিল তত্ব বন্থদেব থানে ৷” ( মৰ! ) 
দিয়| (তৃতীয়া )--“বৃন্দাবন দিত মথুরাক কৈল গতী ৷” ( ম-ব| ) 
নীচে (সপ্তমী )- প্রদীপের নীচে অন্ধকার। 
পর্-উপরি ( সপ্তমী ) -“তনের উপর” 
পাছে-<পশ্চা--তাহার পাছে ঘুরিয়া কি ফল হইবে? 
পানেএপ্রজ্ঞা, পন (সপ্তমী )--“আম| পানে চাও ফিরিয়া দাড়াও” 
পাশেএপার্খ ( সপ্তমী )_কাহ্নর পাশে)? 
বই-ব্যতীত ( তৃতীয়| )_ “সত্য বই মিথ্য| বলিবে না” ৰ 
বিন্ত-বিধুন * বিভুন (তৃতীয়! )_"তঁই বিশ্ত” (প্রা-ব| ); “বিনী দানে না 
এডিব আজি তোঙ্গা কাহ” ( ম-বা)। 
_বিহনেএবিহীন__“চুন বিহনে যে তাম্বুল তিতা” ৷ 
ভিতরএঅভ্যন্তর ( সপ্তমী )-_ঘরের ভিতরে । 
ভীতএএভিত্তি__(চতুর্-সগনী )-_“চারী ভিত চাহি রাধা বুইল বচনে।” 
মাঝেএমজ্ব-মধ্য (সপ্তমী }_ “বন মাঝে পাইল তরাসে” (ম-বা)। 
হইতেভবন্ত , সন্ত, ( পঞ্চমী ) “এবে হতে দৈবকীঞ যত গর্ব ধরিব ( ম-বা)। 
সনে-সন্ধ ( তৃতীয়! ) “আন্ধা সনে হেন তেজু পরিহাস” (ম-বা ) 
সাথেএদার্থ ( তৃতীয়া )__তোমার সাথে আমি কোথাও যাইব না। 
হাতএহাথ-হন্ত ( তুতীয়-চতুৰ্ী )--আমার হাতে তোমার রক্ষা নাই। 
‘বিদেশী (ফারসী) 
বাদ (পঞ্চমী )--এক ঘণ্টা বাদে গাড়ী পৌছিবে ৷ 
বরাবর ( চতুগী-গৌণ কৰ্ম }--হাকিমের বরাবরে দরখাস্ত পেশ করা হইল। 
হুজুর-_আপামী বিচারকের হুজুরে দ্াড়াইল। 


অসমাপিকা অনুসৰ্গ (Participial Post-position) 


করিয়া /কর্_“থির করি” (প্রাবা) 
গিয়া /গম্ব“কহি গই পইঠা” (প্ৰাব); সে বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল ৷ 
চাহিয়া < /চাহ__তোমার চাইতে শিশির বেশী বুদ্ধিমান্‌। 


১৬৮ বাংল! ভাঁষাত্ের ইতিহাস 


থাকিরা-+/থাক্‌_( পঞ্চমী ) “কংসকে বুলিলে কন্যা আকাশে থাকিঙী৷” ৷ (ম-বা)) 
দিয়া| ( তৃতীয়া }- বৃন্দাবন দিত মথুৱাক কৈল গতী’ ( ম-ব|)| 
বলিয়া-৮/বল্‌ ( তৃতীয়| )- ধনী বলিয়া তোমার কথা শুনিব না । 

লাগিরা-২+/লগ, (চতুৰ্থী )_নেহাত লাগিআ শত পঞ্চান উপেখী’ ( ম-বা) 

লইয়া = লহ, ( দ্বিতীয়া-তৃতীয়া ) “বমুনার তীরে গোপীজন লগ রঙ্গে (ম-বা)। 
হইতে্ভবন্ত্‌, সন্ত, (পঞ্চমী ) ‘এবে হতে দৈবকীঞ বত গর্ব ধরিবে”। (মবা)। 


সৰ্ব্বনাম 


পুরুষবাচক বা ব্যক্তি-বাচক 0১০5০) ও নির্দেশক বা নিৰ্ণয়সূচক 
(Demonstrative) এই দুই শ্ৰেণীতে সৰ্ব্বনামের বিভাগ করা হয় ৷ 
পুঞ্ক্ষবাচক সর্বনাম দুইটি--অস্মদ্‌ ও যুদ্মদ। ইহাদের লিঙ্গ ভেদ নাই এবং বিশেষণ 
রূপেও ব্যবহৃত হয় না। নির্দেশক সর্বনামের লিঙ্গভেদ আছে এবং এণ্ডলি বিশেষণ রপে ও 
প্রযুক্ত হর। সাধারণ সম্বমন্থচক অর্থে ইহাদের পৃথক রূপ ও রহিয়াছে। গৌরবে মধ্যম 
পু ও প্রথম পুরুষের বিভিন্ন রূপগুলি বাংলার বৈশ্ষ্টা। ষেষন--আপনি, তিনি, ইনি, 
উনি। 
“অম্মদ্‌” শব্দ-- 
উত্তম পুক্লষেৱ ৰূপে বাংলায় প্রাতিপদিক তিনটি”, “যো” ও ‘আম|”। তিক 
" কায়কের পদগুলি যষ্যস্ত পদ “মো” এবং “আমা” হইতে নিপ্পন্ন হইরাছে। আদিতে « 2; 
“মো” একবচনের এবং “আম!” বহুবচনের গ্রাতিপদি করপে ব্যবহৃত হইত। কিন্ত 
প্রাচীন বাংলার শেষের দিকেই “আমা” একবচনে ও ব্যবহ্ৃত হইরাছিল। 
ংলায় প্রচলিত উত্তম পুরুষের পদের ব্যুৎপত্তি := 
A হাউ, ইউ- প্রাচীন বাংলায় কৰ্তৃকারকের পদ আধুনিক বাংলার লুপ্ত | 
সং অহকম্‌ (=অহম্‌ )==হকং (প্ৰ[)>হউ (অপ)> হাউ, ইউ (প্রো-বা)> হেঁ (ম-ব|) । 
ম, মই-_ময়া>মএ (প্র)>মই অেপ)৯ম, মই; প্রাচীন বাংলায় তৃতীয়ার অর্থ 
যথাযথ রক্ষিত হুইয়াছে। বেমন, “স্বপনে মই দেখিল তিহবন শূন” ; “তরঙ্গ ম মুনি৷” ৷ 
অসমীয়ায় মই, ওড়িয়ায় মূ শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যার। 
মুই, মই, মুঞি, মোঞি-_ 
* ময়েন>মএ (অপ)>মই, মই (প্রা-ৰ|)=মুঞি, মোঞি (ম-ব|)> 
একবচনে প্রযুক্ত )। মুই শব্দের প্রয়োগ আঞ্চলিক ভাষার লক্ষণীয় | 


মুই (কর্তৃকারকে 


মেঁ 

মম-মঞ্ডো ( অপ )= মো (প্রা-বা )> মে! ( ম-বা ) | 

কর্তৃকারকে প্রযুক্ত-_“‘মে| যদি জানিতাঙ” 

যষ্ঠার্থে প্রযুক্ত “মো সম” 

প্রাচীন বাংলার যুগ হইতেই “মো” শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তি যোগ করিয়া তিৰ্ধক 
কারকের পদ গঠিত হইয়াছিল। 

বেমন--দ্বিতীয়া-চতুৰ্থী--মোক, মোকে; মোরে। 

তৃতীয়া-_ মোতে ( ম-ব| ) 
ষষ্ঠী _ মোর, মোরি 

আধুনিক বাংলায় মোর, মোদের ইত্যাদি পদ কাব্যে বাবহৃত হয়। 

মোহ-_ প্রাচীন বাংলার প্রাতিপদিকরূপে পাওয়! বার। *মভ্যম্‌ (=মহাম্‌)>>মব্‌ভ>> 
মহ, মোহ | প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় “মোহে!” এই প্রীতিপদিকের ( বিভক্তিহীন শব্দ > 
সঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তি “র” যুক্ত হইয়া “মোহোর” পদ সুষ্ট হইয়াছে। 

ব্রজবুলিতে মৰু, মহ ( যষ্ঠ্যত্ত পদ ) ণাওয়া যায়। 

মহাম্‌>>মজ, বাং>>মজৰ৷ >মঞু ; *মভ্যম্্মব্ভ২স্মহ-স্মই। 

আমি ইহা বৈদিক ‘অস্মে' ( চতুৰ্থী-সপ্তমী ) অথবা তৃতীয়ার বহুবচন সংস্কৃত 
‘অস্মাভিঃ’ হইতে আসিয়াছে । 

অস্মেঅমৃহে (প্রা )১অম্হে (প্রা-বা )>> অম্হি>> আদি৷ ( ম-ব| )>আমি । 

অশ্মাভিঃ১অম্হাহি (প্রা )>অম্হহি (অপ )>অগ্হই>অম্হে (প্ৰা-ব| )অম্হি 
>>আফ্ে, আদি, আমি (ম-বা )> আমি ৷ 

আম|--এই প্রাতিপদিক সংস্কৃত ষীর বহুবচন ‘অস্মাকম্‌’ অথবা পঞ্চমীর একবচনের 
পদ ‘অস্মং’ হইতে আসিয়াছে। 

অক্মাকম্অম্হাকং (প্রা) অম্হাত্ম ( অপ )=>*অম্্‌হা-=> আঙ্ধ| (ম-ব|) ৷ অস্মং> 
অম্হং (প্রা )>*আম্হ> আহ্মা> আমা=>-আম| । 

মধ্যযুগের বাংলায় আঙ্মা, আমা কর্তৃকারকের বহুবচনে ও তির্ধক কারকের প্রাতি- 
পদিকরূপে পরিণত হইয়াছে। ৰ 

যথা, কর্তার বহুবচন--আহ্ষার| ( ম-বা )> আমর! 

কর্মকারক -_আঙ্গীক, আন্গাকে আমাকে ; আহ্মারে আমারে 
অপাদান__-অধিকরণ ১--আদ্দাত, আক্ষাতে আমাতে ৷ 
সম্বন্কপদ_আহ্মার> আমার। ট 


ৰ 
ন 8 
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১৭০ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 

হাম--অসমীয়| ব্ৰজবুলীতে এই প্রাতিপদিকের প্রয়োগ পাওয়া যায়। ইহা অহম্জাত 
হু’ এর সহিত ‘অশ্ব’ হইতে প্রাপ্ত ‘আম’ এর সহযোগে উৎপন্ন হইয়াছে ৷ 

অহম্>হ+ অম্ম> আম =হ+ আম =হাম 

দ্বিতীরা__চতুগী-- হামাকু, হামাকে 

বষ্টা-_ হামারি, হামাকেৰি 
মধ্যম পুরুষ (Second Person) 

যুদ্ধাদ্‌ শব্দ _ 

মধ্যমপুরুষের রূপে প্রাতিপদিক দুইটি পাই--'তে৷”, ‘তোম!’ । প্রাচীন যুগের বাংলায় 
‘তে তুচ্ছাৰ্থক এবং “তোমা” সম্বমাৰ্থক প্রাতিপদিক ছিল। মূলত বহুবচন হইলেও 
‘তোম’ একবচনে প্রযুক্ত হইত। আধুনিক বাংলায় তুমি এবং তোম! সম্তমস্থচক অর্থে 
ব্যবন্ৃত হয় না। তংপরিবর্তে নূতন সম্বমাৰ্থক পদ আপনি, আপনাআত্মন্‌ সৃষ্টি 
হইয়াছে। বাংলার মধ্যমপুক্ুষের পদের ব্যুৎপত্তি ৪ তু_সং স্বমস্তুঅং (এ! )> 

তু (প্রা-ব৷ )>তু (আ-ব)। প্রাচীন বাংলায় ‘তু’ কর্তৃকারকে ব্যবহৃত হইত। 

যথ|--তু লে। ডোদ্বী হাউ কপালী’ | 

আধুনিক বাংলায় ‘তু’ শব্দের প্রয়োগ আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় দেখ| যায়। 

তুই--ব্ব্ন| (সং তৃতীয়ার একবচন)>তএ, তুএ ( প্রা )>তই, তোএ (অপ, প্রা” 
বা)্তুই। 

প্রাচীন বাংলার-_থাকিব তই’ ( = স্থাতব্যং ত্বর1)। আধুনিক বাংলার “তুই” শব্দের 
তুচ্ছাৰ্থে প্রয়োগ সর্বত্রই দেখ! বার । 


তই 


ঈত্বরেন ( = স্বর )>তএ, তুএ (প্৷)>তই ( প্রা-বা )>তোএ, তোঞে, তুঞি 
(ম-ব| ) | 


তো--তৰ (সং)>" তো (প্র৷)>>তে| (অপ, প্রা-ব৷)>>তে! (ম-ব|) । 
যেমন, প্রাচীন বাংলার £- প্রথম৷--স্থুণ হরিণ! তো। 
দ্বিতীয__হালে৷ ডোম্বী তো পুছমি সদ্ভাবে। 
যতে মুহ। 
মধ্য বাংলার *_ প্রথমা__তে। নাদিলি দুই লোকে। 
মধাধুগের বাংলার ‘তো’ তির্ঘক কারকের প্রাতিপদিক রূপে ব্যবহৃত হইরাছে__তোক, 
‘তোকে, তোর, তোরে, তোত, তৌতে। 


কব্লপতত্ব ১৭১ 
তুমি--*তুস্মে ( = বৈদিক যুশ্মে )=>তুম্হে-স্তুম্‌হি>>তুমি; অথবা *তুম্মাভিঃ : 


+ লযুগ্নাভিঃ) >তুম্হাহি (এন )সতুম্হহি (অপ )=তুম্ভে (প্র-ব| )>তুঙ্গে, তুদ্দি, 


তুহি-স্তুমি ( ম-ব| )>তুমি। ) 
আপনি--(আত্মবাচক সর্বনাম, Reflexive Pronoun) আত্মন্‌স্আত্ম৷== 
অগ্প। (অংপা, গিন1র অন্তশাসন )>আপ ; আপ+ন-নাম্‌ ( ষষ্ঠীর বহুবচন )= আপন্‌; 
আপন্ + ই= আপনি (তিনি, ইনি শব্দের সাদৃশ্যে প্রথমার একবচনে ‘ই’ ) ৷ 
তোমা__*তুষ্গাকম্‌ ( =যুয়াকন্‌ )> তুম্হাকং ( প্রা) তুম্হং (অপ )==তোম্হা প্রো 
-ব৷)=>তোহ্দা, তোঙ্গাতোগা। 
মধ্য বাংলার বিভিন্ন কারকের অর্থে ‘তোহ্ম৷” র প্ররোগ__ 
কৰ্তা--এক তোঙ্গ। গতী ৷ 
কৰ্ম--হতঁ| চাহে তোপ! বনমালী । 
যষটী--তোনগ্ম| সমে হৈল দরশনে ৷ 
প্রথমার বহুবচনে ও তির্যক কারকে ‘তোন্মা’-্ প্রয়োগ 
প্রথম| ( বহুবচন )--তোদ্৷র্লা, তোমরা । 
দ্বিতীয় --তোহ্মাক, তোঙ্গাকে, তোগ্গারে, তোমাকে। 
পঞ্চমী--তোদ্গাত, তোহ্মাতে, তোমাতে ৷ 
যষ্ঠি--তোম্দার, তোমার। 
তোভোর-তুভ্যম+র (ষষ্ঠী) যেমন, তোহোর অন্তরে | 


“অম্মদ্‌” শব্দের বাংলায় রূপান্তর 


একবচন 
সংস্কৃত প্ৰাকৃত প্রা-ব৷ আ-ব! 
কর্তা অহম্‌  অহকং, হুকং, হউং হাউ, ইউ লুপ্ত 
করণ মর! মঞ, মই মই, মই মুই 
ন্ধ_ মম মম মো মনো 
বহুবচন 
কর্তা অস্মে (বৈদিক) অম্হে আসঙ্গি, আম্‌হি আমি 
অম্হাহি, 
মী আঙ্গে, আম্হে আমি 


করণ অম্মাভিঃ ? হি 
( অম্হা 


প্ৰাতিপদিকর্লপ--অশ্ম অম্হ আত্ম, আম্হা আমা 


বাংল| ভাষাতত্ৰের ইত্হিস 


“যুদ্‌” শব্দের বাংলায় রূপান্তর 
সংস্কৃত প্রাকৃত প্র বা! আৰা 
একবচন ত্বং, ত্বয়া তএ, তুএ তই তুই (তু) 
০২ ( তুম্‌হে, তুঙ্ধি, 
বহুবচন ক্ষতুগ্মে (=যুদ্মে বৈদিক) নি তুমি 
তুম্হাহ তুঙ্গে 
*্তুক্মাভিঃ (= যুগ্মাভি)) তুম্‌হাহি তুম্হে তুমি 
তুম্ছহি 
নিদেশিক সর্বনাম 


(১) সাধারণ নিদেশিক_ প্রথম পুরুষ (Third Person) 


নির্দেশক সর্বনামে লিঙ্গভেদ আছে । মন্তগ্তবাচক সর্বনাসের দুইটি করির। রূপ আছে--- 
(ক) সাধারণ_সে। (খ) তিনি ( সন্তরমস্ুচক ) 


প্রথম পুরুষ সর্বনামের ব্যুৎপত্তি 


সেস, সকলো, সে (এ॥)=্, সউ (অপ )>সে। 


ওড়িয়ায় “সে”, 
অনমীয়াতে “সি” এবং উত্তর-পূর্ববঙ্গের উপভাষার “হি”<সি পাওয়। যার 


| মধ্য বাংলায় 
নির্দেশক “গুলা, গুলি” প্রত্যয়যুক্ত বহুবচনের পদ দৃষ্ট হ্য় । যথ|--সেগুল|, সেগুলি 
প্রাচীন বাংলার “সে” শব্দের বহুবচনে ছিল “তে” । 


যেমন, “যে যে আইলা, তে তে গেল!” । 

তিনি--*তেনাম্‌ (=তেষাম্‌, বীর বহুবচন )>তেণহং, তিণ্‌হং (প্ৰ ) 

>তিনি। উত্তর-পূর্ববঙ্গে সম্বমাৰ্থে তাইন<তিনি ব্যবহৃত হয়। 

পূর্ববঙ্গের উপভাবার “তিনি” প্রাতিপাদিক রূপে ব্যবহৃত হয়। 
যথ|-_তিনিরা, তিনির ! 

তাহা (প্রাতিপাদিক )--*তানাম্‌ (= তাসাম্‌ )>তীহ।। 
তা, তাহ_*তাস (= তন্তু )>তাহ (প্র)>=তাহ (অপ)>ত| 
প্রাতিপদিক ক্লপে এয়োগ--তারা, তাহার! (কর্তার বহুবচন ) 
ত্র্যিক কারকে ব্যবহৃত তাক, তা 


’ তাহা । 


কে, তার, তারে, তাতে, তাহার, তাহাকে । 
তু (বরজবুলিতে প্রাপ্ত })-তস্ত>>তসস্থ (অপ )৯তম্থ ( প্র'-ৰ| )=ত্চু 

তহি, তহি, ( ম-ৰ| )* তভিম্‌ ( = তত্ৰ )>তহিং (প্রা )=তাঁই (অপ, প্রা) 
>ত্হি, তহি। ' 


রূপতত্ত ১৭৩ 


ট্রি I নিদেশক বা প্রত্যক্ষ-নিৰ্ণয়- -সুচক সর্বনাম (Near or Proximate 
Demonstrative) 
₹ প্রাতিপদিক-_এ, ই, এই, এহা, ইহা, ( সাধারণ ) 
ইনি, ইহ ( সম্মস্থচক ) 
এ--এতং>>এদং ( প্রা )>>এঅ ( অপ )>এ (প্রা-বা )>এ 
( ম-বা, আঁ-বা ) । 
ই- ইদম্১ইদংইঅ ( ম-ব| )>ই (আ-বা ) | 
এই--এভিঃ>>এহি (প্ৰ! )>এহি ( ম-বা )>এই ৷ 
এই__এষঃ০এসে।, এসে, এস (প্রা )>এহ, এহ (অপ )>এহ, এহ (প্রা-বা )> 
এহ (মব।)। 
এহা, ইহ৷|--এতস্য>=এহা (ইহা ) ৷ 
শ্রীরুষ্ণকীর্তনে “এহি” ( এ নিশ্চয়াৰ্থক “হি” যোগে ) পদ পাওয়া যায়। 
ইনি__এবাম্‌ ( ষষ্ঠীর বহুবচন )>এণহং ( প্রা )>>এণ, ইণ ( অপ )>এনা>ইনি। 
৬) দুরনিদেশিক বা পরোক্ষ নির্ণয়-সূচক সর্বনাম (Far or Remote 
Demonstrative) 
প্রাতিপদিক--ও, উ, ওহা, উহা! (সাধারণ) 
ও, উ, ওঁহা, উহ। ( সম্তমস্থচক ) 
ও--* অবঃ (= অসৌ৷ )>ও ( অপ )>ও 
ওহা, উই|--* অবশ্য ( তুলনীয়--প্রাচীন পারসীক অবহা| )>ওহ (অপ)>ওহা| 
( ম-ব| )==ওহা, উহ । 
সম্বমস্থচক “উনি” সংস্কৃতের যষ্ঠীর বহুবচন “‘এষাম্‌” হইতে আসিয়াছে । 
২.৫ সম্বন্ধ-নিদে শক বা সংযোগ-বাচক (Relative Pronoum) 
যে, জে--সং যঃ, যকঃ, যং>> জো, জঞ জং (প্রা)জু, জি, জং (অপ) 
>>জে, জ ( প্রা-বা)জে (ম-বা)। 
জেঁ-_সং বেন>=জেণং ( প্র৷ )>> জেণ ( অপ )>জে ( প্রা-ব| )>জে (ম-ৰ৷ )> 
বে (আ-বা)। 
প্রাতিপদিক__বাহা, যাহ। ( সম্তমস্থচক ) 
যাহ|--* যাস ( =যস্ত )>=জাহ্‌ (প্রা-বা)স্যাহী। 
যদু (ব্রজবুলি )_যন্ত>জম্‌স (প্রা )>জদ্‌ন্থ, জান (অপ )>জন্থ (প্ৰ'-ৰা )=যচু 
বিনিঁঁযেযামস্জেণহং (এ )= বিনি | 


১55. বাংল! ভাষাতত্বের ইতিহাস 
A অনিশ্চয়-সূচক সর্বনাম ( Indefinite Pronoun) 


কে, কেউ, কেই, কোন, কিছু 

প্রাতিপদিক_কি, কাহা । 

কে--_সং কঃ>কে, কে| (প্র! )>কে, কি, কএ, কও 4৫ )কো, কে (প্রা-বা ) 
কে (ম-বা, আ-ব1)। টু 

কেউ-_ক্রস্য ( বৈদিক )কেহ (অপ )>কেহে। ( প্রা-ব| )>কেহ, কেউ ( ম-বা, 
অ'-ব| ) (অনিষ্ট কর্তা) 

কেই_কঃঅগি>কোহপি>কোবি, কেবি ( প্র৷ )>-কোই, কেই (প্রা-বা )>কেই 
( অনিৰ্দিষ্ট কৰ্তা ) 

কোন-* কমণঃ>কবণ ( অপ 89৮ কোন (ম-ব।) কোন ( অনিৰ্দিষ্ট কর্তা, 
প্ৰশ্নবোধক ) 

কিছু-_* কিচ (= কিঞ্চ )>কিচ্ছ (অপ )>কিছ, কিছু ৷ 

কি-_কিম্‌ুকিং (প্রা, অপ )>কি 

কি, কে মধ্য বাংলায় প্রাতিপদিক রূপে ব্যবহৃত ৷ 

কা--* কাস ( =কণ্য )>কাহ (প্রা, অপ )>ক। ( প্রা-ব|, ম-ব| )> ক! (আ-বা)। 

“কা” প্রাতিপদিক রূপে বাবহ্ৃত-_-যেমন__কার, কারে, কাকে, কাএ, কাত ইত্যাদি। 

কাহা--* কাস-সকাহসকাহ।। 

প্রাতিপদিক রূপে ব্যবহৃত কাহার, কাহারে, কাহাকে কাহাতে 

কিদ_* কিয়া ( =কন্ত )>কিদ্‌স (প্রা, অপ )>কীস (প্রা-ব1)১কিন। 
প্রাতিপদিক-_কিসক, কিপকে, কিসে, কিসের, কিসেরে ইত্যাদি । 
কই--* কভিন্‌( =কুত্ৰ )>কহিং, কাহিং (প্রা, অপ )>কহথি, কাহি, কাহি, 
( প্র'-ব| )> কহি ( ম-ব|)>>কই । 
প্রাতিপদিক-_কহির ( = কোথাকার ) 

কিন|--কেন, * কিনা ( তৃতীয়ার একবচন )>কেণং, কিণং>কেণ, কিণ (অপ )> 
কেঁ, কিণকিন| | 


সর্বনাম জাত বিশেষণ ও ক্ৰৈয়ৰিশেবণ 
বেমন, তেমন, এমন, কেমন, অমন প্রভৃতি শব্দগুলি সংস্কৃত ‘মল্ল’ প্রতায় যোগে 
নিপন ৷ 
যেমন-* যেমন্ত, * মিমন্ত>জেম্‌, জিম (অপ )>ঞ্রে'ব, জিম (পা-ৰ|)> 
যেমন ( ম-বা, আ-ব| )। 
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তেমন-_* তেমন্ত,, তিমন্ত>তেম, তিম ( অপ )=> তিম ( প্র'-ব৷ )> তেমন ৷ 

এমন--* এমন্ত>এম (অপ )=>এমন ৷ 

কেমন-_*কেমন্ত>>কেমন ৷ 

অমন--* অবমন্ত>অমন ৷ 

নিম্নলিখিত শব্দগুলি সংস্কৃত ‘দৃশ’ প্ৰত্যয় যোগে নিষ্পন্ন । 

যাই>>জাদি-<যাদৃক; তাই-তাদি-তীদুক। 

এহেনঞ*এতাদৃশন; কেহেন, কৈছন, । ব্ৰজ্বুলি )<কইসা, কইসেঁ<্কইসণ 
( প্রা-ব| )<=* কাদৃশন ৷ | 

অইস, অইসন, এছন-*অবাদৃশন | 

জৈছন ( ব্ৰজৰুলি )এজেহেণ ( ম-ব| )<জইসন, জইন, জইসা (প্রা-বা )<জইসন 
(অপ )<*যাদশন। 

তৈছন-<তেহেন ( ম-বা )-তইসা, তইসন ( প্রা-ব| )<=* তাদৃশন।৷ 

পদাজ্রিত নিদেশক 


( Enclitic Definitives, বা Numeratives ) 
12.437 119414,34713,3875 12,445. 


অন্যান্য নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষার মত বাংলায় ও কতকগুলি শব্দ বা শবাংশ বিশেষ 
ও বিশেষণের সহিত যুক্ত হইয়া ইহাদের সংখা, পরিমাণ আকার প্রভৃতি নিষ্ট 
করিয়া দেয়। 

এইগুলিকে বলা হয় নির্দেশক | যেমন__খান, খানা, খানি, গাছ, গাছা, গাছি, 
টা, টি, টু প্রভৃতি । 

(ক) খান, খানা, খানিখণ্ড-_দুইখান| হাত; কাগুখান! দেখ; ‘পড়িয়া দেখিলা। 
পত্ৰখানি’। 

(খ) গাছ, গাছ৷<গচ্ছ (এ৷ )-মাল| গাছি, হার গাছা। 

(গে) গোটা, গুটি, গুটা-গুটকা__গোটা ছুই টাকা। বীশী গুটি’ (রীরুকীর্তন ) 

(ঘ) জন পাঁচ জনে কাজ কর। 
" (ও) টা, টি, টী<বৃত্ত, বৃত্তিক 
টা, টি যথাক্রমে গোটা, গুটি হইতেও আসিতে পারে । যেমন, শ্যামাটা ভারি দুষ্ট’; তখন, 
রাত বারোটা ; বেশ ছেলেটি ; একটু জল দাও | 

(চ) টুট+উ-_একটু দুধ দাও ৷ 

ছে) থান<স্থান--দুই থান কাপড়। 


2০৬ বাংল! ভাষাতত্বের ইতিহাস 

(জ) তা--তাহ,( ফারসী )__পীচ তা কাগজ । 

বাংলার এক, একটি ইত্যাদি শব্দ-দ্বার৷ অনিৰ্দিষ্ট সংখ্যা (Indefinite article) 
প্রকাশ করা হয়। 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
ধাতু 


বৈরাকরণগণের মতে সংস্কৃতে প্রায় ২০০০ ধাতু আছে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে 
৭০০-র মত সিদ্ধ ধাতুর প্ররোগ রহিয়াছে। বাংলা ভাষার সিদ্ধ ও সাধিত ধাতুর সংখ্য! 
১৫০০-র কাছাকাছি হইবে ৷ ইহাদের মধ্যে অনেকগুলির ব্যবহার আধুনিক বাংলার নাই । 

বাংলার দাতুগুলির উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিচার করিলে ইহাদিগকে তিনটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত কর| যায়। 

(১) সিদ্ধধাতু (Primary 0005) (২) সাধিত ধাতু (Derivative or 


Secondary :00() (৩) সংযোগমূলক ধাতু (Compounded roots) | 
(১) বে সকল ধাতু স্বরংসিদ্ধ তাহাদিগকে সিদ্ধ ধাতু বলে। 


বেমন--দেখ্‌ শুন্‌, গৰ্জু, আছ, কর, কীদ্‌, য|, লহ, হ. ইত্যাদি । 

বাংলার প্রায় ২০০ এর মত ধাতু আছে, বেগুলি সংস্কৃত হইতে প্রারুতের মধ্য দিয় 
বাংলার আসিয়াছে । 

(ক) যেমন_কর (কু); কাপ (<কম্প. ); খেল (খেল ); চল (চল্‌); 
গিল (এগিল্‌) চর (চৰু ); ইছ (<ইচ্ছ ); কষ (কক্ষ); ছুহ (দছুহ ); 
দে (দা); দেখ (দক্ষ); পুছ (<পৃচ্ছ); বট (এবুৎ); বুৰ (ৰুণ্‌); ভর (< 
ভূ); লহ (লভ); লাগ (লগ্‌) ইত্যাদি । 

(থ) সংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে বিকরণ যোগে বাংলার নৃতন ধাতুর স্বষ্টি £__ ৰ 

বেমন--অদ্্‌ + চ্ছ>=-আছ, ; ক্ৰী+না>কিন্‌; যুধ্ন-য-=জুৱা, ; নৃৎ-যসনাচ,; 
জ্ঞ|+ না>জান্‌ ; জি+না>জিন্‌; কুম্ত + অ>কাট্‌ ; ছিন্দ +-অস্ছি'ড| ইত্যাদি । 

(গে) উপসৰ্গ যোগে ধাতু সৃষ্টি :_ 

যেমন__আ+ /বিশ্>আবিশতি>আইশই>আইসে>্আদে; অ+ Vনী> 
আন্‌; উপ+ Vবিশস>বদ্‌; উপ+ঈক্ষ-উপেখ। নি+ Vভাল্‌> Vনিহার্‌ ; এ+ 


ধাতু ১৭৭ 
+/বিশউসপইন্‌। পরি+ ৮/বাঁসপরং; বি+ ৮স্ববিন্মরতি-বিসরে ; প্ৰ+-স্থা (ণিচ) 
স্প্রস্থাপরতি-স্পাঠার ; নি+বৃনিবর্ততৈ-নেওটে । 

উদ্‌+ +/স্থা (ণিচ)১উথাপরতি০স্উঠার ; প্র+ হু! (শিচ, )=প্ৰস্থাপরতি> 
পাঠায়; আজ্ঞা (ণিচ.)>আনা; উৎ+ +/শল্১উছল$. উৎপছ্াতেউপজে ; 
প্র+ /ক্ষাল্‌>পাখাল ; সম্‌7 ১ ভাল্লসাষাল; উৎ+লভ্উসউলহ $ উৎ+ Vত> 
উতর; নিঃ+ /ৎ>নিলর ; উৎ্4পত্‌ (ণিচ্‌ )>উংপাতয়তি>উপাড়ে। 

বাংলায় কতকগুলি মূল ধাতু বিশেষ্য ও বিশেষণ হইতে আসিয়াছে। যেমন_ 
গাড়্‌<গৰ্ত ; মাত্‌<মত্ত; জুতএজোত্ত-বোক্ত, ইত্যাদি। 

বাংল| কাব্যে ও সাহিত্যে কতকগুলি তংসম ও অর্ঘ-তংসম ধাতু ব্যবহৃত হর়। 
যেমন- গজ? চুদ্ব, তাজ, ভং ন; বজ, শোভ, হিংস প্রভৃতি ৷ 


(২) সাধিত ধাতু ঃ 

কে) ণিজন্ত ধাতু মূল ধাতুতে “আ”, “ওরা” প্রত্যয় যোগে ণিজন্ত বা প্রবোজক 
ধাতু গঠিত হয়। | 

যেমন-দেখঁূদেখ| ; খাঁখাআ>খাওয়|; দে-ঁ_দেআ>'দেওয়া ইত্যাদি ৷ 

(খ) নাম ধাতু--বিশেয ব| বিশেষ! শব্দে 'আ? “কি” ড়, ‘ন’, প্রভৃতি প্রত্যয় 
যোগে নামধাতু গঠিত হয়। 

যেমন-_আগু>আগুয়।; আকুল>আউল|; বিষ>বিষ|; রঙ্গ>রঙ| ; ধমক> 
ধমকা; দাবড়|; আচড়| ; আগল| $ ভাপস! ; ভেদ্গচ| ইত্যাদি৷ 

(গ) ধ্বন্যাত্মক ধাতু £ 

যেমন-_হাচ্‌, চিল্লা, চেঁচা, মচমচা, গলগল, সড়দড়া, পিলপিল ইত্যাদি | 

‘অ!’ এত্যয়ান্ত কতকগুলি ধাতুর মূল অজ্ঞাত। 

যেমন গুটা, গুড়া, কীচা, জুড়া, লেল| ইত্যাদি । 

(৩) সংবোগ-মূলক ধাতু ৪ 

কর্‌, দে, প| প্রভৃতি কতিপর ধাতুর সঙ্গে বিশেষা, বিশেষণ, কিংবা ধন্তাত্মক শব্দ 
যোগ করিয়া বাংলার সংযোগমূলক ধাতু গঠিত হয়। 

যেমন__গুঁড়িমারা, সাজাদেওয়া, হাবুডুবু খাওয়া, ভালবাসা, শুরু করা, রক্ষা করা 


ইত্যাদি । 
১২. 


ক্রিয়ার মূল অংশ অর্থাৎ বাহার দ্বার| ক্রিয়ার ভাবটি যথাযথভাবে পৰিস্ফুট হয় তাহাকে 
ধাতু ব৷ ক্ৰিয়া প্রকৃতি ৫০০০ বলে। ধাতুর উত্তর বে বিভক্তি বা প্রত্যয় যুক্ত হয়, 
তাহাকে ক্রিয়াবিভক্তি বলে। এইরূপ বিভক্তিযুক্ত ধাতুই ক্রিরাপদ নামে অভিহিত। 
বাংলায় অধিকাংশ ধাতুই সংস্কৃত জাত। কিছু সংখ্যক ধাতু প্রাকৃত ও দেশী শব্দ হইতে 
আসিরাছে। যেমন, ছোযা<ক্ষুভ, ভোলা-হবল্‌, কাড়৷<ক্নষু, বাচাএব্রজ , 
লাগ৷<লগ, , প্রভৃতি ধাতু সংস্কৃত হইতে প্রারুতের মধ্য দিয়া বাংলার আসিয়াছে। 
প্রাক্লতে উদ্ভূত দেশী ধাতুর উদাহরণ বাংলার পাওয়া বার। যেমন, ঢাক|<ঢক্ক; 
বুল৷<বল্‌; কোট।একু্ট ইত্যাপ্দ। 

সংস্কৃতে কাল, বাচ্য এবং ভাব (04০০৭) প্রত্যয় ও বিভক্তির সাহায্যে নির্ণীত হয় 
কতকগুলি ধাতুর পরে বিকরণ যুক্ত হর। বিকরণ অবলম্বনে ধাতুগুলিকে দশটি ‘গণ’ বা 
শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বৈরাকরণগণ কাল ও ভাবকে এক সঙ্গে বিচার করিয়া! 
ক্রিয়াপদকে এগারটি বিভাগে ভাগ করিরাছেন। 


পদের কাল 0৬) ও ভাব ব্রার (1450 
৷ লট্‌_নিদেশক বৰ্তমান (Indicative Present) 


২। লোট্‌_ বর্তমান অনুজ্ঞা 07709072656 Present) 

৩। লঙ্ব সামান্য অতীত (Imperfect) 

৪। বিধিলিউ সম্ভাবক (Optative) , 

৫। লিট পরোক্ষ অতীত (Perfect) 

৬। লুঙ্‌-নিদেশক অতীত__অর্থা বাহ! পূৰ্বে সম্পন্ন হইয়াছে 


(Aorist) 
৭। ল.ট্‌ঁলিদেশক ভবিষ্যৎ (Indicative Future) 
৮। ল.ঙ সম্ভাব্য (Conditional) 
৯। লুট_ অন্য ধাতুর সাহায্যে গঠিত নিদেশক ভবিষ্যৎ (Periphrastic 


Future) 


১০। আমীলিঙ্‌'আশীৰ্বাদ-নিদেগক (Benedictive) 


ভিরাপদ ৃ ১৭৯ 
১১। লেট__অভিপ্রীয় (Subjnctive) 


লেট-এর প্রয়োগ বৈদিকে বর্তমানে ও অভীতে মিলে। বৈদিক ভাবায় 
অনুজ্ঞ৷ লিটে ও প্রচলিত ছিল। | 


সংস্কৃতে ধাতুর পরে কালবাচক প্রত্যয় বা! বিকরণ (0670107912১) বসিত। 
তাহার পরে ভাব বা প্রকীর-বাচক প্রত্যর (০৭৫! ৫05) আসিত। সবশেষে বচন ও 
পুরুষ-বাচক প্রত্যয় যুক্ত হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে ধাতুর অভ্যাস (২০৫07110860) 
ঘাটত। পরন্মৈপদ (৯০৮০) ও আত্মনেপদ (41016) এই উভয় প্রকার বিভক্তিই 
বাবহৃত হইত। কৰ্ম-ভাব বাচো শুধু আত্মনেপদীয় বিভক্তি যুক্ত হইত। 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিভক্তিগুলিকে প্রাথমিক বা মুখ্য (Primary endings) ও 
দ্বৈতীয়িক বা গৌণ (5০০175 ৪7৫7৯) এই দুই ভাগে ভাগ কর! হয়। বর্তমান 
কালে যে বিভক্তিগুলি যুক্ত হর সেগুলিকে বল! হয় প্রাথমিক এবং অতীতকালে যে 
বিভক্তিগুলি বসে তাহাদিগকে বলা হর দ্বৈতীরিক । 


সংস্কতের বিভিন্ন প্রকার কালের মধ্যে প্রাক্লতে তিনটি কাল রক্ষিত হইল । বৰ্তমান, 

অতীত ও ভবিয়াং। এই যুগেই নূতন করিয়] অতীতকালের পদ গঠিত হইল। প্রাচীন 

বাংলার যুগে ভবিস্তাংকাল লুপ্ত হইল এবং নৃতন ভাবে ভবিষ্যৎকীল সৃষ্টি হইল। স্বৃতরাং 

সংস্কৃতের বাতুরুপের বৈচিত্র ও জটিলত| ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাঞ্চ হইয়া বাংলার রহিল 

কেবলমাত্র বর্তমান কাল ৷ সংস্কৃত ক্রিয়ার বচন-ভেদ ও বাংলায় লুপ্ত হইয়াছে । বাংলায় 

কাল ও ভাব প্রকাশের রীতি ও একটু স্বতন্ত্ৰ ধরণের । এক হিসাবে বাংলার কালরূপের 

| সঙ্গে ইংরেজীর সাদৃশ্য রৃহিয়াছে। খাঁটি বাংলায় শত ও নিষ্ঠ| প্রত্যয়ের প্রয়োগ ও কতকটা 

ৃ দীমিত। সংস্কতে প্রতায়-বিভক্তি-যোগে কর্ম-ভাববাচা গঠিত হয় : কিন্তু বাংলায় অন্ত 
ক্ৰিয়ার সহায়তায় বিশ্লেষণ-মূলক পদ্ধতিতে কর্ম-ভাববাচা হয়। 


*/্রাচীন ভারতীয়-আর্ে পাঁচটি ভাব (159০8) ছিল। নির্দেশক বা 
অআবধারক ( Indicative ), অনুজ্ঞ| (Imperative ), নিবন্ধ ( Injunctive ), 
অভিপ্রায় ( Subjunctive ), এবং সম্ভাবক (08056) । প্রারুতে নিবন্ধ ও 
অভিপ্রায় লুপ্ত হয়। বাংলায় শুধুমাত্ৰ নিৰ্দেশক ও অনুজ্ঞা এই দুইটি ভাৰ রহিয়াছে । 


॥ বাংলায় ক্রিয়াপদের কাল চারিটি_বর্তমান (P৮০5৫), অতীত (P৪5), ভবিষাং 


(Future) ও নিত্যবৃত্ত (Habitual past, conditional) | নিদেশকভাবে এই 
চারিটি কালেরই রূপ পাওয়া! যায়, তদুপরি যৌগিক ব| মিশ্রকাল (compound বা 


/ 


০ ২০০৮০ 


১৮০ 5 বাংলা ভাবাতন্বের ইতিহাস 
Periphrastie Tenses) বহিয়াছে। অনুজ্ঞায় কেবল বর্তমান: ভবিস্যংকালের রূপ 
পাঁওরা যায়। 
উৎপত্তির দিক হইতে বাংলা ক্রিরাপদের কালকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে- 
কে) মৌলিক কাল (Radical Tense); (খ) কৃদন্তকাল (Participial 
"39 বৰ্তমান (নির্দেশক ও অনুভ্ঞ! ) ও সাধারণ ভবিস্কংকে মৌলিক কাল বল| 
কারণ এই দুইটি কালের ক্রিরারপ সংস্কৃত ( লই ও লোট্‌): এবং ভবিষ্বাৎ (ল্ট) 
নাশ সাধারণ: অতীত, সাধারণ ভবিষ্যং, ও নিত্যনৃত্ত অতীতকে বল| হর 
কদন্তকাল। এই সকল কালের ক্ৰিয়ামূল বথাক্ৰমে সংস্কৃত কৃংপ্রত্যয় ক্ত (-ত), তব্য এ 
শত প্রত্যয় হইতে আমিয়াছে। ‘-ত’ ও ‘তব্য’ প্রতায়জ্জাত কাল ১ প্রাচীন ও 


আদি-মধ্য বাংলার কর্দ-ভাববাচ্য প্রযুক্ত হইত। : পরবর্তীকালে কর্তুকারক ও করণ ' 


কারক এক হওয়ায় কর্তৃবাচ্য ও কর্ণবাচোর প্রভেদ লুপ্ত হর এরং কাল এ কর্তৃবাচ্যে 
পরিণত হয়] 
যথ।--ময়|ক্ৃতম্‌>মএ করিঅং (প্রো)মই করিঅ অ (অপ)=>মুই করি। বেন কর্তব্যম্‌ 
> জেণং করিঅব্বং (প্রা)জেণ করিব্ব (অপ) জে! করিব (প্রা-বা)১ষে করিবে । 
মৌলিককাল - 

সাধারণ বর্তমান ও সাধারণ ভবিহ্যাংকে মৌলিক কাল বল হয়। কারণ এই দুইটি কালের 

ক্রিয়ারূপ প্রাক্ৃতের মধ্য দিরা ধারাবাহিকভাবে পরিবতিত হইয়| বাংলায় আসিয়াছে । 
নিদেশিকভাবে মৌলিক বর্তমান 

মৌলিক বৰ্তমান কালের রূপ নিয়ে প্রদত্ত হইল। বর্তমান কালের পুরুববাচক 
রিভভভিসমূছ সংস্কৃত লট্‌ বিভক্তি হইতে আদি যাছে। ৷ বাংলার দ্বিরচন লুপ্ত । 
প্রাচীন বাংলা 


(ক) প্রথম 8৯455 

(১). সং-তি>-ই (অপ)-ই (প্রা-বা)। প্রাচীন বাংলার “ই” বিভক্তি কং ।নে| 
কখনে। লপ্ হইয়াছে । 

বথা_করই, অচ্ছই, হোই, ভণই, কহই, অচ্ছ, উহ, দে। 

(২) সং ( কর্ম-ভাঁববাচোর বিকরণ )4+তি>-অই, 
-এই (প্রা-ব)। 

বেমন, পাবিঅই-্ঞরাপ্যতি ( =প্রাপ্যতে); করেই, করিঅইএককর্ষতে 
ক্ৰিয়তে); সিজ্বইসিধ্যতে ; জি I 


-এই (অপ )>>-অই, 


ক্ৰিয়াপদ '; -২৮১ 
বহুবচন-_নং-ন্তি<-ন্তি (প্রা-ব| )। 


যেমন, চাহন্তি, ভণপ্তি । প্রাচীন বাংলায় “ঘি” বিভক্তিও পাণ্ডয়| যার ( -থি্ক্তি 
এঅস্তি)। যেমন, ভণথি; বোলথি ৷ না? “ঘি” বিভক্তি পাওয়া বায় 


খে) মধ্যম পুরুব__একবচন ৷ | 

সং-সি>-সি (অপ, প্'-ব| )। যেমন, আছসি, পুচ্ছসি, বুবাসি। প্রাচীন অববীতে 
“সি” প্রত্যয় পাওয়' বায়। যেমন, করসি। 

বহুবচন--সং-থদ্‌>>-ই (অপ, প্রা-ব| )। যথ!|--আছহু; প্রাচীন অবধীতে করহ। 
(গ) উত্তম পুরুষ-_একবচন ! 

2 টোৰ r= 

সং-স্মি ( <অস্মি )>-মৃহি ( প্র )>-মি (অপ, প্রা-ব| ) 

যথ৷--পুছ'মি, মারমি, জাণমি, পীবমি, লেমি ইত্যাদি ৷ 

বহুবচন-- 

সং“্্বম>হু 1 যথ|--আচ্ছহ', জানহ, লেই, খেলহু ইত্যাদি ৷. 

মধ্য বাংল|-- 

মধ্য বাংলায় বচনভেদ রক্ষিত হয় নাই । 1 


(ক) প্রথম পুরুব_ 
(১) সং-তি>-ই, -এ 
যেমন, করোতি>করে ; দয়তি>দেই ৷ 


(২) বিভক্তিহীনত।_ 
যেমন, কর-<করই ; জাগ-জাগই ৷ 
(৩) সং-র ( কৰ্ম-ভাববাচ্যের বিকরণ )+- -তি>-অএ, -ইএ 
যেমন, কাটিএ, থাকিএ, শুণীএ। শ্রীরুঞ্চকীর্তনে এই পদগুলি কৰ্মভাববাচোর রূপ ছিল। 
(৪) সং-ন্থি>-ন্তি | যেমন, দেন্তি, করন্তি | 


সম্তমস্থুচক পদগুলি গৌরবে-বহুবচন হইতে উডুত ৷ 
-অন্থি, -এন্ত>-এন | যেমন, বোলন্তি, বোলন্ত, বোলেন ৷ 
(ক) মধ্যমপুরুষ 


(১) সং-লি>>সি | বেমন, চাহি, দেসি, করনি 
(২) নঃং-থূলহ,শহ|| যেমন, যা, পালাহ, পালাহ। | 
(৩) সং৩ত-অ॥ যেমন বল, কর | 


১৮২ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 
গে) উত্তমপুকুৰ-- 

(১) সং £ (পরস্রৈপদ বহুবচন 1---য, -বঁ ( অপ )>৪€ ( গ্ৰক্বষ্ণকীৰ্তনে একবচনে 
প্রবুক্ত )। বেমন, করোমঃ>করৰ, করব ( অপ )>করও, করে; সেইরূপ বধ, হওঁ 
তুলনীয়, প্রাচীন ওড়ির! অছু , প্রাচীন অববী করউ, হউ। 

(২) -য+তি>-ইএ ( কৰ্ম-ভাববাচা ) 

বথ। করিএ*কর্ষতে (= ক্রিয়তে )। 

(৩) সং-ত (নিষ্ঠা )>-ই, -ই। 

বেমন, করি, করী-করিতম্‌ ( =কৃতম্‌ )। ্ৰকফ্ককীৰ্তনে করি, করিএ পদগুলি 
বহুবচনে প্রযুক্ত হর । 
আধুনিক বাংলা 
(ক) প্রথম পুরুষ 

(১) সাধারণ £---( ই )-এ (ম-ব| )>-এ ৷ 

বেমন__করে, চলে, বার, বাএ। 

(২) সম্তমস্থুচক £---(এ)ন্ত (ম-বা)-(এ)ন্। 

বেমন, বান, করেন | 
খে) মধ্যম পুরুষ__ 

(১) তুচ্ছার্থে -_ -সি ( ম-ব| )> -ইস, -অস। 

যেমন, চলিস, করস । 

(২) সাধারণ :__ -হ ( ম-ব| )> -অ 1 

বেমন, চল, কর। 

(৩) সম্বমস্থচক £--(এ)ন্‌_ চলেন, করেন। 
গে) উত্তম পুরুষ 

-ই (ম-ব! )> -ই । 

বেমন, বলি, হাসি, করি ইত্যাদি৷ 


মৌলিক ভবিয্যৎকাল (নির্দেশকভাবে) 


মৌলিক ভবিষ্ংকালের পদ প্রাচীন বাংলায় কেবলমাত্র প্রথম ও মধ্যম পুরুষে পাওয়া 
| 


প্রথম পুরু করিহ হ্‌ প্রা-ব ) শ্কারাহ্‌ কারাহ্‌ রিহিই, ন 
কহিহ্‌-<কহেদ্‌সই-<কথবরিয়াতি | 


প্ৰ) এ কৰিষ্ততে; - 


ক্রিয়াপদ ১৮৩ 


মধ্যম পুরুষ__হোহিসি-হোইদ্দদি (প্রা )<ভবিষ্যাসি; মারিহসি-যারেন্সসিএ 
মাররিষ্যাসি | 
বাংলায় অনুজ্ঞাভাৱের কাল দুইটি (বর্তমান ও ভবিষ্বং ) মৌলিক। কারণ সংস্কৃত 
দমাপিক! ক্ৰিয়া হইতে ইহাদের উদ্ভব হইয়াছে । অনুজ্ঞীভাবে উত্তম পুরুষের রূপ নাই এবং 
বচনভেদও লুপ্ত ৷ 


অনুজ্ঞাভাবে বর্তমান কাল 


(ক) প্রথম পুরুষ 

(১) সং-তু>> -উ (অপ) -উ (প্র৷-ব| )>= -উ (য-বা)ক (স্বাথিক) 
> -উক ( আ-ৰ| ) | 

, সং-য়তু ( =দদাতু )=>দেউ (প্রা-ব| )>দেউ, দেউক (ম-ব| )>দিক, দিউক 

(আ-বা)। 

সং__করোতুকরউ ( প্রা-বা )>করউ ( ম-বা)-সকরুক। 

সং-ক্বায়তু ( =গম্যতান্‌ )=-জাইউ (প্রা-বা) =-জাইউ ( ম-বা) (ভাববাচা, 
অনুজ্ঞ| )। 

(২) -উন্‌ ( সম্তমসুচক )--কক্লন, বাউন্‌ ( যান্‌ ) | 


খে) মধ্যম পুরুঘ_ 

(১) শূন্য. বিভক্তি--পুছপুছ ( ম-ব| )-পুজ্ছ (প্ৰ )<পৃচ্ছঃ বোৰ 
বুবা ( প্ৰা-ৰা )<বুজ্বা ( প্রা )<প্বুব্য ; চাল্‌<চাল ( প্রা )এচালর। 

(২) সং-হি,-ধি ( একবচন )>-হি ( প্র৷ )। ভজাহী (প্রা-বা)এজাহি 
( প্রা )<যাহি; হোহি ( প্রা-ব| )<হোহি ( প্রা )<*ভবহি (ভব ) ৷ 

(৩) সং (বহুবচন )>>-অ (প্রা)-অ (প্রা-বা)__জান্এজাণ (প্রা-ব৷ )=জানত; 
কর্বকর ( প্রা-ব| )=<*করত ; জাঞজাঅ (প্রা )<যাত। 

(৪); সং-থ (নির্দেশক বর্তমান বহুবচন )>-হ( প্র। )>-হ ( প্রানব| )>-হ, 
-হ|(ম-ব| )>- ও ( আ-ব| ) ৷ 

যাও জাহ; জাহ| ( ম-ব| )<< -জীহ্‌ ( প্ৰ৷ )<-বাথ। করো -করহ ( মবা ) 
< *করথ ৷ 

(৫) সংশ্থদ (নির্দেশক বৰ্তমান, দ্বিবচন )> -হ (প্রা) -হ ( প্রা-ব| ) ৷ হোন 
(প্রাক )<হোহ (প্রা )<ভবথঃ; জাহ্যাথঃ। 


১৮৪ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 
- ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞ| ( Future Imperative বা Precative). 
সংস্কৃতে ভবিষ্যৎ অন্ুভ্ঞার প্রয়োগ ছিল না, তবে প্রাকৃতে ছিল। অনুজ্ঞাভাবে মৌলিক 
ভবিশ্যংকালের রূপ অপভ্ৰংশ স্তর পর্যন্ত যথাবথ রক্ষিত ছিল। প্রাচীন ও মধ্যবাংলায় কিছু 
কিছু পাওয়া বায় । অনভ্ঞাভাবে ভবিস্তৎ কালের রূপ শুধু মধ্যম পুরুষেই পাওয়া যায়। 
বেমন, বাইহ-াস্তথ। করিহ-<করিষ্াথ। শ্রীকব্চকীর্তনে অতীতকালের ‘লি’ বিভক্তি ও 
দেখা বার। বেমন_চলিহলি-চলিও; দিহলি=দিও; করিহলি-করিও। 


কুদন্ত অতীতকাল 


প্রাচীন ভারতীয়-আর্ব ভাষার অতীতকালের কিছু কিছু রূপ মধ্য ভাঁরতীর-আর্ধ 
ভাবার স্তর পৰ্যন্ত আসিয়াছিল। কিন্ত তাহাদের প্রয়োগ ক্ৰমে ক্রমে লুপ্ত হইতে থাকে । 
অপভ্ৰংশ স্তরে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অতীতকালের ক্রিয়ার রূপগুলি অপ্রচলিত হইয়! 
পড়িল এবং তাহাদের স্থান সংস্কৃত নিষ্ঠ! প্রত্যয়জাত “-ত, -ইত! ( past 087791016) 
দ্বারা অধিক্লত হইল। ক্ৰিয়া অকৰ্মক হইলে -ত, -ইত প্রত্যয় কর্তৃবাচে অথবা ভাববাচো 
এবং সকৰ্মক রা কৰ্মবাচো ব্যবহৃত হইত। বেমন, স গত: ( বৰ্তৃবাচা ) তেন গতম্‌ 
( ভাববাচ্য ); তেন ইদং সমাপ্তম্‌ ( কৰ্মবাচ্য) । ও 

-ত, ইত প্রত্যয় -অ, -ইঅ রূপে পরিবর্তিত হইল। পরবর্তীকালে অতীতকাঁল 
বুঝাইবার জন্য প্রাচীন ভারতীয়-আ ভাষার 'ল' গ্রতার -অল, -ইল রূপে প্রসারিত হইয়া 
প্রারই যুক্ত হইতে লাগিল। মধ্য ভারতীর-আর্ধভাষার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে -অল, -ইল 
প্রত্যয় ‘অন্ন! হিন্ রূপে পরিণত হইল। সংস্কৃত নিচাপ্রত্যর -ত,-ইত জাত-অ, -ইঅ এর 
সহিত অল্প, ইল্প প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নব্য ভারতীয়-আৰ্ব ভাষায় ‘ল’ বিভক্তির উদ্ভব 
হইরাছে। 

সুতরাং সংস্কৃত অতীতকালের রূপ বাংলার রক্ষিত হয় নাই। কেবলমাত্র একটি অব্যয় 
.শবে পাওয়া বার__নাইএখনাহি ( প্রা-ব| )<নাসীৎ ৷ 

বাংলায় রুদন্ত অতীতকালকে ছুইভাগে ভাগ করা বার--€১) ‘ল’ প্রত্যয়হীন 
(২) 'ল' প্রতায়ান্ত। ‘ল’ প্রত্যয়হীন রূপে বচন, লিঙ্গ ও পুরুষ অঙ্গযায়ী কোন পার্থক্য 
নাই। ‘ল’ প্রত্তয়হীন রূপ হইতে বাংলার ‘আ?’ প্রতারান্ত কুদন্ত বিশেষণ পদের উদ্ভব 
হইয়াছে । বথী_ টলাএচলিঅ-চলিত; কিন্ত চলিত-চলিঅ ; চলিঅ+ল-চলিল। 
এইরূপে খাদিত+ল-খাইল। হৃতরাং লি' প্রত্যয়হীন রূপ বিশেষণরূপে এবং ‘ল’ 
প্রত্যরযুক্ত রূপ বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা__বলা মুখ, চলা পথ। কিন্ত -রাম চলিল, 
সে বলিল! 


ক্রিনাপদ ত 


8 EE MT পদ কর্মের অঙ্গরারী লিঙ্গ বিভক্তি ছারা যুক্ত 
হইত । ক্রিয়াপদ অকৰ্মক হইলে কর্তার বিশেবণরূপে প্রযুক্ত হইত। ‘ল’ প্রত্যয়হীনর্লপে 
-ত, -ইত প্রত্যয়ের ব্যবহার প্রাচীন বাংলায় পাওয়া! যায়। বেমন, চঞ্চল চীএ পইঠা 
( =প্রবিষ্ট) কাল; ইন্দি বিষয়! ণঠা ( =নষ্টঃ ); সসহর গউ নিবাণে ( গউ-গতঃ); 
কমল বিকসউ ( = বিকশিতম্‌ )। 

মধ্য বাংলায় “ই, ঈ” <ইঅ-ইত রূপের উদাহরণ পাওয়া যায়। : বথা, বাপ বস্হল 
মোর নন্দ ঘরে জানী (জানী-ঞ্জানিত-জ্ঞান্ত ); জোড় হাথ করী বনমালী 
(<* করিতঃ-রুতঃ ); দান ছাড়ী পরনারী কিসক বাখানি ( <= ব্যাখ্যানিত:= 
ব্যাখ্যাতঃ ); পদ্মার বচনে বেহুল| মনে মনে হাসী। 

আধুনিক বাংলায় -ত, -ইত প্রত্যরজাত অতীতকালের প্রয়োগ পৃথক ভাবে পাওয়া 
যায় ন৷। বর্তমানের সহিত ইহা মিশিয়া গিরাছে। এইগুলিকে অতীত অর্থে 
বর্তমান বলিয়া গণ্য করা হয়। যেমন, সে কথা বখন বলি, তখন আমার মানসিক 
অবস্থা অন্যরকম ছিল। এতিহাসিক ঘটনা বিকৃত করিতে বর্তমানক!লের ক্রিরারূপের 
অতীতকালের অর্থে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, সম্রাট অশোক দীর্ঘদিন রাজ 
করেন (- করিয়াছিলেন); আমি যখন পাটন! যাই, তখন এই ব্যাপার ঘটয়াছিল। 

“ল” প্রত্যরহীন পদের বিশেষণরূপে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত মব্য ও আধুনিক যুগের বাংলায় 
পাওয়া যায়। যথা, চলী ভইলী চন্দ্রাবলী ( চলিত.) ; বলা মুখ, চলা পথ ৷ 

“(ই)ল” প্রত্যয় যুক্ত পদগুলিই বাংল ভাষার অতীত কালের বিশিষ্ট নিদর্শন । 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় কর্তা ও কর্ম স্ীলিঙ্গ হইলে ক্রিরাপদে স্ত্রী প্রত্যয় যোগ কর! 
হইত। যথ|--মেলিলি কাচ্ছি ( =মুক্ত৷ কক্ষিকা) হাঁদিলী চন্দ্রাবলী ; জলেতে 
উঠিলী রাহী। 

প্রাচীন বাংলার ‘(ই)ল’ প্রত্যরান্ত রূপের নিদর্শন ঃ--বাট ব্ুদ্ধেল1; বেবে আইলা! 


তে তে গেল৷ । 
প্রাচীন বাংলায় অতীত কালে কর্ণবাচো কোন বিভক্তি যুক্ত হইত না। কর্তৃবাচ্যে 
উত্তম পুরুষে “ই, -এন্ মধ্যমপুক্লষে “ই, -এসি’, এবং প্রথমপুর্লষে সি’, আই? 
প্রতায়গুলি যুক্ত হইত। 
যথা__উত্তমপুরুধ__ভৈলী, আছিলেন্থ, স্থতেলি ৷ 
মধ্যম পুক্লষ--আইলেনি ৷ 


প্রথম পুরুষ__গেল, গেলা, ভরিলি। 


৯১৬৯ বাংলা ভাষাভত্বের ইতিহাস 


মধ্যযুগের বাংলায় (ই) ল’ প্রতান্বান্ত অতীত কালের ক্রিয়ার উদাহরণ যথেষ্ট পাওরা 
বার। ‘ইল’ প্রত্যরান্ত অতীতের বিশেষণ রূপে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত মধ্য বাংলায় প্রচুর ৷ 
আধুনিক বাংলার ‘ল’ প্রভ্যরহীন ‘আ’ প্রতার বিশিষ্ট বিশেষণ পদ ‘ইল’ প্রত্যয়ান্ত 
বিশেষণকে বিতাড়িত করিরাছে। 
বথ|--পাকিল বেল (=পাকা) 
ভাগিল নেহা (= ভাঙ্গা) 
গেলী জাম (= গত জন্ম) 
মধ্য বাংলায় উত্তম পুক্লযে-‘ও’, আহোঁ’ (স্বাধিক আ৷ + অহম্‌ জাত হৌ), আঙ্‌, 
মধ্যম পুরুবে -আ, -আহা, -এ -ই’ এবং প্রথম পুরুষে ‘-ই,-এ, আন্তি ( -আন্ত, 
“আন্ত, -এন্ত), -এন’ প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। বথ|-- 
উত্তম পুরুষ :--আইলাহেৌ, আইলো, আইলাঙ 
মধ্যম পুরুষ :__আইলাহ!, আইলা, আইলি এ 
প্রথম পুরুঘ :--গেল|, গেলান্তি, গেলান্ত, গেলেন্ত, গেলেন; আইলী, চলিলী 
| ( স্নীলিদগ) 
আধুনিক বাংলায় উত্তম পুন্পষে -উম্‌, -আম্‌ , -এম্‌’, মধ্যম পুরুষে -‘ই’ কুচছর্থে, 
আঁ” (প্রাদেশিক ), -“এ’ (সাধারণ ), -এন’ সঙ্থমার্থে ব্যবহৃত হর । 
বথা_ উত্তম পুরুব__গেলুম, গেলাম, গেলেম। 
মপাস পুরুষ__গেলি, গেলে, গেল।। 
প্রথম পুরুৰ__গেল, গেলেন, দিলেন । 


কুদন্ত ভবিষ্যৎ কাল ু 

বাংলার কুদন্ত ভবিষ্যৎ কালের বিশিষ্ট প্রত্যয় -“ইব’ সংস্কৃত তব্য প্রত্যয় হইতে 
আসিয়াছে । তবা-=>ইতবা=>ইঅব্ব>>ইৰ্>ইব। ‘ইব’ প্রত্যৱের সঙ্গে পুরুষ- 
বাচিক প্রতার যুক্ত হইয়া বাংলার ভবিষ্যতের ক্রিরাপদ গঠিত হয়। প্রাচীন বাংলায় 
ভাব-কর্মবা্যে কোন বিভক্তি যুক্ত হইত ন৷৷ -ইব প্রত্যয় আদিতে ক্রিরাবাচক 
বিশেষণ ছিল। . কর্সবাচ্যে উহা কর্মের বিশেষণ হইত এবং স্নীলিঙ্গ হইলে 
স্বীগ্ৰতাত্ব যুক্ত হইত। প্রাচীন বাংলায় এই রীতি রক্ষিত হইয়াছে। যেমন 
বাক পথাতীত কাহিব (-কখরিতবা) কীস; মই দিবি পিরিচ্ছা (=ময়| দাতব্য! পৃচ্ছা) ; 
শাধি করিব জালঙ্করি পাএ। প্রাচীন বাংলার -‘ইব’ অন্তক ভবিষ্যৎ কালের 
প্রয়োগ কর্তৃবাচোও দুষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রে -এ, -এ বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। 


ক্রিম্থাপঘ ১৮৭ 


যেমন, জই তুদ্দে ভূহুকু অহেরি আ্বাইবে’  ব্ৰজ্ববুলির মাধ্যমে -অব’ অন্তক 
ভবিষ্বাৎকালের পদ মধ্য বাংলার কিছু কিছু পাওয়া! যার। 
ভবিষ্যৎ কালের পুরুষবাচক বিভক্তি £_ 
মধ্যবাংলায়_প্রথম পুরুষ -এ, -এ 
মধ্যম পুরুষ -এ, -এ (সাধারণ ), -ই ( তুচ্ছাৰ্থে ) 
বেমন, করিবে, করিবে, করিবি। 
উত্তম পুরুষ -৪, -অ$__বধও, নিবেদিবৌ। 
আধুনিক বাঃলায় ভবিস্তংকালে উত্তমপুরুষে বিভক্তি যুক্ত হয় না। 
প্রথম পুরুবে -এ (সাধারণ), -এন (সম্বমাৰ্থে) এবং মধ্যমপুরুষে -ই 
(তুচ্ছার্থে ), -এ (সাধারণ), -এন ( সম্বমাৰ্থে ) প্রযুক্ত হয়। মধ্য বাংলার মত 
আধুনিক সাধুভাবাতে ও একসময় -এ বিভক্তির সঙ্গে স্বাথিক -‘ক’ প্রত্যয় যুক্ত হইত। 
যথা__করিবেক, দিবেক।  পূর্ববন্ধের উপভাষার -‘ব’, -‘বা’ প্রভৃতির পরিবর্তে 
“বাম্‌চ ‘ম’, মু’ প্রভৃতির প্রতার যুক্ত হর। বথ৷--করবাম্‌, করমু ইত্যাদি ৷ 


নিত্যরৃত্ত কাল 


বাংলার নিত্যবৃত্ত কালের -ইত" প্রতায় আসিয়াছে সংস্কৃত শতৃপদ হইতে ৷ শতৃ- 
স্থানে প্রাকৃতে -‘অন্ত’ হইত। অন্ত>এন্ত>ইত। 
এই -ইত প্রত্যয়ের সঙ্গে পুরুষবাচক বিভক্তি যুক্ত হইর। বাংলায় নিত্যবৃত্ত অতীতের 
ক্রিরাপদগুলি গঠিত হইরাছে। অপভ্ৰংশ স্তরে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যাং এই তিন- 
কালেই শতৃপ্রত্যর ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন বাংলায় সমাপিকা ক্রিরারূপে শতুপ্রতারের 
ব্যবহার বিশেষ নাই। যাহ! পাওয়া বার, তাহাও নিতাবৃত্ত বর্তমানের অর্থে এবং কদাচিৎ 
অতীতের অর্থে প্রযুক্ত হর । বেমন, ‘পাঞ্চ কেডুয়াল পড়ন্তে মান্ধে" ; ‘ণিঅ ঘরিণি 
লই কেলি করন্ত'; ‘শান্তি ভণই পোহান্ত ( -এপ্রভাতারান্ত ) পহার|”। নিত্যবৃত্তকীল 
মধ্য বাংলায় একটি পূর্ণকালে পরিণত হইয়াছে। শ্রীরুঞ্ণকীর্তনে সামান্য অতীতের 
অর্থে কখনে| কখনো নিত্যবৃত্ত অতীতের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
পূর্ণ ঘট পাতী বড়ারি চাঁহিত ( =চাহিল ) মঙ্গলে; “কিনা বিধি 
লিখিত ( =লিখিল ) কপালে’ । পূৰ্ববাংলার উপভাষার ভবিষ্যং অর্থে নিত্যবৃত্ত 
কালের প্রয়োগ আছে। যেমন, আমি যাইতীম ( যাইব ) নাঁ। আধুনিক বাংলার 
নিৰ্দেশকভাৰ ছাড়া অভিপ্রায় (980]000৮) অৰ্থেও নিত্যবৃত্ত অতীতের প্রয়োগ 
দেখা বায়। বেমন, বৃষ্টি হইলে শস্য হইত। বাংলার নিত্যবৃত্তের বিভক্তি সাধারণ 


ৰ ৯৫৯ 
১৮৮ বাংল। ভাবাতব্ের ইতিহান 


অতীতের মত প্রযুক্ত হর | কেবলমাত্র প্রথম পুরুষে ‘-এ’ বিভক্তি নাই। মধ্য বাংলায় 
উত্তম পুরুষে ‘-ও’ এবং মধ্যম পুরুবে__-এ? বিভক্তি হয় ৷ 
যেমন__প্রথম পুরুব__হৈত, থাকিত। 
মধ্যমপুরুব_ খাইতে | 
উত্তমপুরুৰ__খাইতৌ, জানিতে! | 


যৌগিক কাল (Compouud or Periphrastic Tenses) 


যৌগিক কালের প্রথম অংশ শত্রন্ত বর্তমান (-ই, -ইতে অন্তক ) অথবা কন্দন্ত অতীত 
(-ই, -ইয়া অন্তক ) এবং শেষ অংশ ‘আছ’ (অন্‌) ধাতুর সমাপিক| পদ। প্রাচীন 
বাংলার যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ মিলিলে ও যৌগিক কালের উদাহরণ পাওয়া যায় নাই । 
বাংলার প্রাচীন যুগের শেষের দিকেই বৌগিক কালের উদ্ভব হইর। ছিল বলিয়| অনুমিত 
হর। প্রাচীন মৈথিলী ও প্রাচীন ওডিরাতে যৌগিক কালের প্রয়োগ পাওয়া গিরাছে। 
যেমন, প্রাচীন সৈথিলী_গেলছে (গিয়াছে); প্রাচীন ওড়িয়-কহিছন্তি 
. ( = কহিয়াছেন)। যৌগিক কালের ক্রিয়ারূপে দুইটি অংশ মিলিরা এক হয়; কিন্তু যৌগিক 
ক্ৰিয়ায় অংশ দুইটি ছাড়া ছাড়া থাকে । | 
যৌগিক কালের ক্রিয়ারপ ছর প্রকার 


ঘটমান বর্তমান (Present Progressive) 
প্রথম অংশ ‘-ইতে’ অন্তক অসমাপিক| ক্রিয়া, দ্বিতীয় অংশ ‘আছ’ ধাতুর বর্তমান 
কালের রূপ । ইহ| অসম্পন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, শ্ররুণ্চকীর্তনে_চিন্তিতে আছে। 
আধুনিক বাংলায় করিতেছে, আসিতেছে; পূৰ্ববাংলায়--কর্ত্যাছে । দক্ষিণ-পশ্চিম 
বাংলার ‘আছ’ স্থানে ‘বচ্‌’ ধাতু ব্যবহৃত হয়। যেমন, সে করে বটে । 
২। ঘটমান অতীত (Past Progressive) 
প্রথম অংশ -ইতে অন্তক অসমাপিকা, দ্বিতীয় অংশ ‘আছ’ ধাতুর অতীত কালের রূপ । 
ইহা অসম্পন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, সাধুভাষায় করিতেছিল, বসিতেছিল ৷ 
পূর্ববন্গে কর্ত্যাছিল। 
৩। ঘটমান ভবিষ্যৎ (Future Progressive) 


প্রথম অংশ -ইতে অন্তক অসমাপিকা, দ্বিতীয় অংশ ‘থাক্‌ ধাতুর ভবিষ্বাং কালের 
রূপ । যেমন, করিতে থাকিবে । 


ক্রিত্বাপদ্র , 7 ১৮৯, 
পুরাঘটিত বর্তমান (Present perfect) 
প্রথম অংশ “ইয়া অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়া, দ্বিতীর অংশ ‘আছ’ ধাতুর বর্তমান 
কালের রূপ । বেমন--এ্ৰীকৃঞ্ণকীৰ্তনে লইছে, ফুটিছে, ফুটিলছে, রহিলছে, নিস্রাছিস, 
শুনিআছ প্রভৃতি । আধুনিক বাংলায় করিয়াছে ( =করির| আছে ), শুনিয়াছে ( = 
শুনিয়| আছে )। ইহা সম্পন্ন অর্থ প্রকাশ করে । চলিত ভাষার প্রথমাংশে “ই” অন্তযুক্ত 
- যৌগিক কাল অসম্পন্ন (2০00000008) অর্থ প্রকাশ করে । যেমন, ক'রছে-করিছে 
= করিতেছে 
পুৰ্বাঘটিত অতীত (Past Perfect) 
প্রথম অংশ -ইয়া” অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়া, দ্বিতীয় অংশ ‘আছ’ ধাতুর অতীত 
কালের রপ।  বেমন__শ্রীরুষ্কীর্তনে আলিছিল ( = আইল’ ছিল), রাখিত্বাছিল 
( সরাখিরাছিল )। আধুনিক বাংলায় আসিয়াছিল, গিয়াছিল। ‘-ইল’ অন্তক প্রথমাংশযুক্ত 
যৌগিক কাল দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বাংলার প্রচলিত আছে। যেমন, হ’লছে, গেলছে। 
ড। পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ (Future Perfect) 
প্রথম অংশ -ইয়| অন্তক অসমাপিকা, দ্বিতীয় অংশ 'থাক' ধাতুর ভবিষ্যতের রূপ। 
খেমন, করিয়! থাকিবে। 


যৌগিক ক্রিয়া! (Compound verb) 
একাধিক পদের সমন্বয়ে গঠিত হইলে ও যেখানে একটি মাত্র ক্ৰিয়াপদের অর্থ প্রকাশিত 
হয়, তাহাকে যৌগিক ক্ৰিয়া বলে। যৌগিক কাল মূলত যৌগিক ক্রিয়া ; শুধু তফাৎ < 
এই বে যৌগিক ক্রিয্ার অংশ দুইটি পৃথকভাবে অবহান করে এবং ‘আছ’ ধাতুর অর্থই 
সেখানে প্রধান । কিন্তু যৌগিক কালে দুইটি অংশ মিলিয়| এক অর্থ প্রকাশ করে। 
অৰ্বাচীন সংস্কৃতে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল। যেমন, গমনং করোতি=গচ্ছতি ; 
শয়নং করোতি=স্বপিতি; কৰতু‘ লভতেলকুধাৎ। মধ্য: ভারতীয়-আৰ্য ভাষার ধাতুর 
সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় নূতন ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য কু; গম্‌, লভ, ভূ, পত 
প্রভৃতির সহযোগে বিভিন্ন যোগিক ক্রিয়ার প্রচলন দেখা যার ৷ 
বাংলার যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে আছে। যেমন চৰ্যার--গুণিঅ| 
লেই ) আধুনিক বাংলার দৌড় মারে, লাফ দের, পার করে, শুনে ৷ 
উত্যাদি। গম্‌ ধাতুর যোগে ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশিত হয়। যেমন, চৰ্যায়--টুটি 
গেলি ৰংখা; সন্ধা নিদ গেল। প্রাচীন ও মধ্য বাংলার যৌগিক ক্রিয়ার “বাস্‌” ধাতুর 


১৯০ ! বাংল! ভাষাতত্বের ইতিহাস 
ব্যবহার ছিল। যেমন, চধীয়--ভান্তি ন বাসসি;' শ্রীকুষ্ককীর্তনে_ভর না বাসসী, 
না বাসসি লাজ। ভোট-বৰ্মী ও আলতাই ভাষাবর্গে ও. যৌগিক ক্রিয়ার 
প্রচলন আছে। 
বাংলার প্রচলিত যৌগিক ক্রিরার উদাহরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল ₹ 

(ক) দুইটি অংশই সমাপিক| ক্ৰিয়াপদ । যেমন_ জানে শোনে, আসে যায়, লিখে 
পড়ে। 

(খ) প্রথম অংশ সমাপিকা, দ্বিতীয় অংশ অসমাপিক| । বেমন--খাও গিয়া, খাওগে, 
খাওসে, ( =খাও আসিয়া )। 

(গ) প্রথমটি সমাপিকা, দ্বিতীরটি অসমীপিকা, তারপরে সমাপিকা যেমন” 
কর্গে যা। 

(ঘ) প্রথম অংশ অসমাপিকা, দ্বিতীয় অংশ সমাপিকা। 

যেমন, লিখে ফেল, খেয়ে নাও, চলে এস । 

(ড) প্রথম অংশ নাম, দ্বিতীয় অংশ সমাপিক| | 

যেমন বান্ন| করে, ডুব মারে, ঝাপ দেয় 

(চ) অসমাপিক।1অসমাপিক1+সমাপিক|। 

বেমন__ বলিতে গিয়। কাদিল। 


কর্ম-ভীবব।চ্য (Passive Voice) - 

সংস্কতে ও বাংলার সকৰ্মক ক্রিয়ার কৰ্মবাচা ও অকৰ্মক ক্রিয়ার ভাববাচা হইর থাকে । 
প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় ধাতুর সহিত-র বিকরণ যোগ করিয়া আত্মনেপদী বিভক্তির 
সাহাথো বর্ণ-ভাববাচোর পদ গঠিত হইত। যেমন, ক্ৰিয়তে, গমাতে ইত্যাদি । এই 
ভাবে প্রতার-যোগে কর্ম-ভাববাচোর গঠনকে 4০07195101917551০, বলা হয়। 
সংস্কতে বিশ্লেবণ-পদ্ধতিতে ও কৰ্ম-ভাববাচোর পদ গঠিত হইতে দেখা যায়। ' যেমন 
কুতম্‌ অস্তি ( = ক্ৰিয়তে )। 

প্রাক্লতে আত্মনেপদী ধাতুর স্থানে পরস্মৈপদী বিভক্তি বসিত এবং স্বরযুক্ত “-য়” 
বিকরণ -ইঅ ( -ঈঅ ) রূপে পৰিরতিত হইল এবং স্বৱহীন ‘-য়’ ব-ফল| হইল। 

যেন, লভ্যতে>লভিঅই, লব্ভই (প্রা); *কাধতে (ক্ৰিয়তে )>করিঅই 
(করীঅই ) | প্রাকৃত-অপভ্রংশের “ইজ” প্রত্যয়যুক্ত কৰ্ম-ভাববাচোর রূপ প্রাচীন বাংলায় 
পাওয়া যায়। যেমন, করিঅই>*কর্যতে ; মধ্য বাংলায়-অই->>-এ হইয়াছে। করিঅই 
>করিএ “হেন কাম না করিএ" : দেখিয়ে>দেকখিঅই> দৃশ্যৃতে। আধুনিক বাংলায় 


£ 
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এমন পদ কতৃবাচ্যের সঙ্গে মিশিয়া গিরাছে ৷ যেমন, এমন কাজ করে ন! ; রবিবারে 
মাছ খায় না। এই জাতীর পদের মধ্যে সংস্কৃত বিকরণ-ঘটিত (Inflected passive). 
কর্ম-ভাববাচোর চিহ্ন লক্ষ্য কর! যায়। 

প্রাকৃতের য-ফলা উদ্ভুত কর্মভাববাচোর রূপ অপভ্ৰংশ স্তর পর্যন্ত বজায় ছিল। প্রাচীন 
বাংলায় এই পদগুলি কর্তৃবাচ্যে চলিয়া আসিলে ও অপত্রংশের প্রভাবে কিছু কিছু প্রয়োগ 
প্রাচীন বাংলায়ও দৃষ্ট হর। সেক্ষেত্রে বফলা ইঅ-ই না হইয়া পূর্ববর্তী ব্ঞ্জনের সহিত 
সমীভূত হইয়াছিল । বেন, দৃশ্যতে>দিন্সই (প্র, অপ )>দিসঅ ( =দীসই ) 
( প্র,ব|); *ছিগ্যতু ( = ছিগ্যতাম্‌ )> ছিল্ঞউ>ছিজউ ( প্ৰ৷-ব| ); লভাতেলক্ভই | 

বজ্বাই ( =বধ্যতে) মূঢ়ো।  শুভঙ্করের আধায়ও এই ধরণের পদ পাওয়া বার । 
যেমন, কুড়ব| কুড়বা৷ লিজ্জে। আধুনিক বাংলারও এইরূপ পদের সন্ধান মিলে । যেমন» 
“বার কর্ম তার সাজে অন্ত লোকে লাঠি বাজে ৷” 

বাংলায় যৌগিক ক্রিয়ার সাহাবো ভাব-কর্মবাচা (Periphrastic Passive) গঠিত 
হইয়া থাকে। প্রাচীন বাংলা -সাহিত্যেই এই রীতি প্রচলিত ছিল। যেমন, চর্বার_ 
ভণ কহঁসেঁ সহজ বোলব| জায় ; দুলি দুলি পিঠা ধরণ ন জাই; এইরূপ লেপন জায়; 
ভেউ ন জাঅ ইত্যাদি। 

জীকন্দঃকীৰ্তনে--ললাট লিখিত খণ্ডন ন জাএ; প্রাণ, বেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর ; 
পুণ্য কইলে' স্বর্গে জাইয়ে ( =যাওয়| যার.) নানা উপভোগ পাইয়ে ( = পাওয়া যায় ) ; 
আসত নিফল দুখ সহন না জাএ ৷ 

-অন্‌ প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে ‘বা’ ধাতুর যোগে ভাব-কর্মবাচ্যের পদ গঠনের রীতি 
পূৰ্ববন্গের ভাষায় দেখা যায়। যেমন, এই কষ্ট সওন যায় না; এই কথা কওন বার না । 
কর্ম ও ভাববাচোর বিশ্লেষণাত্মক রূপই (Analytica! Passive) বাংলা ভাবার বৈশিষ্ট্য । 

বাংলায় আছ, পড়, যা, হো, চল্‌ প্রভৃতি ধাতুর সাহীযো কর্ম-ভীববাচের পদ গঠিত 
হইয়া থাকে । যেমন, চোর ধর! পড়েছে ; অন্ধকারে কিছু দেখা বায় ন! ; বইটা আমার 
পড়া আছে ; এখানে থাক! চলে ন1; মাছ ধরা আছে । 

অনেক সময় অপরিচিত বা সন্ান্ত ব্যক্তির সঙ্গে কথ! বলিবার সময় যখন মধ্যমপুরুহের ' 
কর্ত। প্রযুক্ত হয়, তখন নিম্নোক্ত বহুভাষিত ভাব-কর্মবাচ্যের পদ ব্যবহৃত হয় । যেমন, 
কোথায় থাকা হয় ? কি কাজ করা হয়? 

বাংলার নিষ্ঠান্ত তত্সম পদের সাহায্যে ও কর্ম-ভাববাচ্যের পদ গঠিত হয়। বেমন,, 
শিশু কর্তৃক চন্দ্র দুষ্ট হইল; ঘটনাটি তাহার বর্ণগোচর হইল। 


2৯২ বাংলা ভাবাতত্বের ইতিহাস 


ধলার কর্ম-কর্তবাচ্যের (Quasi-Passive Voice, Middle Voice) প্রয়োগ 5 
লক্ষণীয় । এখানে আদল কর্তার সন্ধান পাওরা যার না। কৰ্মই যেন নিজের উপরে 
ক্রিরা করে। বেশন__কাপড় ছিড়ে; ফল পাকে, শখ বাজে, বীশ ভাঙ্গে ইত্যাদি । 

সংস্কতের মত বিভক্তি-মূলক কর্ম ও ভাববাচোর ক্রিরা ও বাংলার প্রচলিত আছে। 
“অ!’ প্ৰত্যয় যোগে এইরূপ পদ নিপ্রন্ন হর। যেমন, বেশ মানার (এমানাপরতি) ; 
ইহ ভাল শুনার না; দোষ খণ্ডার না। 


ৰ অস্ত্যর্থক ধাতু (Substantive Verbs) 

বাংলায় অন্ত্যৰ্থক ধাতু পাচটি__ 

"আছ, হও বট্‌, থাক্‌, রহ্‌। 

কে) আছ, ধাতু 

সংস্কৃত অদ্‌ ধাতুর বর্তমান কালের একটি রূপ “অস্তি” পাওয়া বার। প্রাকৃতে ধাতুটির 
বর্তমানের রূপ অস্তিঅখি রক্ষিত ছিল। নব্য ভারতীর-আর ভাষারও অন্তির রূপ দুষ্ট 
হয়। অন্তিঅখি-আঘি (প্রাচীন অববী)। প্রাচীন ভারতীর-আর্ধের উপভাধার 
গচ্ছতির সাদৃশ্যে “অদ্‌* ধাতুর আর একটি রূপ হইত অচ্ছতি। তাহা হইতে বাংলায় 
‘আছে’ আসিরাছে। *অচ্ছতি>অচ্ছছ>আহই (প্রী-বা )>আছে।  *অসতি 
( = অন্তি ) ও ভবতি মিলির আধুনিক ভারতীর-আর্বে ‘হই’ হ্ইয়াছে। 


বাংলায় ‘আছ’ ধাতু অসম্পূৰ্ণ নকল কালে ও ভাবে ইহার রূপ নাই। 
প্রাচীন বাংলা 


প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুব 
আছ অচ্ছসি অচ্ছম 
অনমাপিক1-(আ)চ্ছত্তে 
আছে, আছএ, আছেন্ত  (আছহ আছো, আছি 
মধ্য বালা ৰ ৷ 
আছিলাহা, (অ) ছিল আছিল| আছিলাহো, আছিলে| 


অনুজ্ঞা-হুক (প্রথম পুরুষ ) 

অসমাপিক|--ছিতে ৷ 

আধুনিক বাংলায় ‘আছ’ ধাতুর আদিব্বর লুপ্ত ‘ছ’ রূপ শুধু যৌগিক কালেই পাওয়| 
ৰায়। 


ক্ৰিরাপদ ৷ ১৯৩ 

খে) “হু” --ঘাতু 

ংস্কৃত ভবতি>> হোদি (প্রা) হোই (অপ )> হোই (প্রাবা)। 

বাংলার হ, হো ধাতুর পূর্ণরূপ পাওর| বার। 
(৭) “বট” ধাতু 

সংস্কৃত ‘ৰুং’ ধাতু হইত উৎপন্ন বাংলায় ‘ব্‌’, ধাতুর রূপ শুধু বর্তমান কালে পাওয়া 
খায়। বর্ততে>বটই (প্রা )= বটে ৷ - 

সীকনফ্কীৰ্তনে পাই বাটে হাটে ঘাটে কান্কাঞির দান বটে। 

বাংলার রাঢ় অঞ্চলের উপভাষার বচ্‌ ধাতুর প্রয়োগ পাওয়! বায় । যেমন, সে বটে, 
তিনি বটেন, তুমি বট, আমি বটি ইত্যাদি। 
(ঘ) “রহ” ধাতু 

অশোক অন্পশাসনে প্রাপ্ত ‘লঘ ধাতু (অপেক্ষা করা অর্থে) হইতে ‘রহ’ ধাতু 
আসিতে পারে বলির! শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মনে করেন ৷ 
৬) থাক্‌? ধাতু 

সংস্কৃত */ দ্থ| হইতে আপিরাছে। 

তাছাড়া, শ্ৰীক্্কীর্তনে অস্তর্থক ক্রিরারপে ‘বদ্‌' ধাতুর প্রয়োগ ও লক্ষণীয়। যেমন, 
তোমার দেহত কাঙ্কাঞি নী বনে কি পীত। 


নাস্ত্যৰ্থক ক্রিয়া (Negative verbs) 
অধাচীন অপভ্ৰংশে নাস্তার্থক ক্রিয়ার একটি মাত্র উদাহরণ পাওয়া যায়। যথা__ 
নী আণহ-<নি-- জানাতি। নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষার প্রথম স্তরে নিষেধাৰ্থক অব্যয় ‘ন’ 
উপসর্গের মত ক্ৰিয়াপদের পূর্বে বসিত। বাংলায় নাস্তার্থক ধাতু দুইটি কে) নহ, নহো ; 


খে) নার। 
(ক) ‘নহ! আসিয়াছে সংস্কৃত ন? ভূ । অসমীয়া| ও ওড়িয়ায় নোহে, নহে 


মধ্য বাংলায় ‘নহ’ ধাতুর রূপ যৌগিক কাল ব্যতীত সব কালেই পাওয়া 


পাওয়! যায়! 
ব্ৰায় | 
যেমন. বর্তমান নহে | 
অতীত__নহিল। 
ভবিষ্বাৎৎ_নহিব, নহিবেক। 


১৩ 


১৯৪ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 
নিতাবৃত্ত__নহিত। 
অসমাপিকা--নহিলে ৷ 

{ বৰ্তমান অন্ুজ্ঞা--নহ, নহক। 
| ভবিষ্যৎ অন্থজ্ঞা_ নহিহ। 
আধুনিক বাংলার নির্দেশক বর্তমানের রূপ পাওয়া যায় | 
সাধু ভাষায়--নহি, নই । 
চলতি ভাষায়_প্রথম পুরুব_নর, ন'ন। 
মধ্যম পুরুষ _নও, ন’স। 
উত্তম পুরুষ__নই। 
অনমাপিকা__নহিলে 
(থে) নারএনা+-পার। 
নার ধাতুর বাবহার শুধু কাব্যে ও কোন কোন উপভাষায় পাওয়া বায়। মধ্য বাংলায় 
ইহার ব্যবহার দেখিতে পাই--নারে, নারিএ, নারে, নারিল, নারিব ইভ্যাদি। আধুনিক 
বাংলায় বৰ্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতে ইহার রূপ পাওয়া যায়। যথা--নারে, নারি, নাবিভ্ধ, 
নারিলি, নারিলি, নারিব, নারিবে, নারিন্‌ ইত্যাদি 
্ীরুঞ্ককীর্তনে কয়েকটি নাস্তার্থক ক্ৰিয়াপদ পাওয়া বায়। এইগুলি আসলে নঞৰ্থক 
যৌগিক ক্রিয়াপদ। বেমন, নীদেএনা দেই ; নাহিল-না4+আহিল ; নাসিতোন! 
+ আনিতে! ; নাদিবোএনা+ আসিবে । আধুনিক বাংলায় নাস্তার্থক ক্রিরা__না, না হয়, 
ন হর, নব, নাহি, নাহী, নাই, নার, লার | 
- অসমাপিকা ক্ৰিয়| (Non-finite verbs) 
বাংলায় অমমাপিক৷| ক্ৰিয়াপদ তিনটি 
(১) -,-ইয়া অন্তক লাবর্থ অসমপিকা (Conjunctive) 
(২) -ইলে অন্তক ভূতাৰ্থ অসমাপিকা (Conditicnal) 
(৩) -ইতে অন্তক শত্ৰস্ত ও তুমৰ্থ অসমাপিকা (Infinitive, Gerund) 
(১) -ই, -ইয়া অন্তক অসমাপিকা সংস্কৃত ক্তাচ্‌ ও লাপের অর্থ প্রকাশ করে ৷ 
জ>ইত>ইঅ ; লাপ>য>ইর>ই | 
ই অন্তক অসমাপিকার নিষ্ঠান্ত অতীতের বিশেষণরূপে প্রয়োগ হইতে উৎপত্তি 
হইয়াছে। অপভ্ৰংশে ও প্রাচীন বাংলার -ই অন্তক অসমাপিকার দৃষ্টান্ত মিলে। যেমন, 
বেজ্জ দেক্খি কি রোগ পলাই (বৈদ্ঃ * দৃক্ষিতঃ ( =টৃষ্ট! ) কিং রোগং পলায়িতঃ ) ; 


Fd 


ক্রিরাপদ ১৯৫ 


সহজ ছড্ডি--ছৰ্দ্প+-ল৷প>>-ছড্ডইঅ>>হড্ছি ; সহজ নলিনী বন পইসি ( = প্ৰবিষ্ট; ) 
নিবিত| ৷ 

“ইত, -ইআ|’ অন্তক নিষ্টান্তের পদ প্রাচীন বাংলায় অপমাপিকার অর্থ প্রকাশ করে 
বেন, থির করি-স্থিরং রুতম্‌ ( কুত্বা ); জা লই-বৎ লং ( _্বৎ লব্ধ1)। 

মধ্য বাংলায় -ই ও -ইয়া অন্তক ছুই প্রকার অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল। 
আধুনিক বাংলায় -ই যুক্ত অসমাপিক| ক্রিয়ার প্রয়োগ শুধু কাব্যে প্ৰচলিত ৷ 

শতৃপদের অর্থে ও “ইয়া” অন্তক অসমাপিক্লার প্রয়োগ প্রাচীন বাংলায় লক্ষা করা 
যার। যেমন, ছোই ছোই যাই ( =স্পৃশন্‌ বাতি) ৷ 

(২) -ইলে অন্তক অসমাপিক! আসিয়াছে ভাবে সপ্তমী (Locative absolute) 
কিংবা! ভাবে তৃতীয়! (Instrumental absolute) হইতে | কত, ইত১ইঅ১স্ইল্ল 
>হল-4-এ>ইলে ( তৃতীয়া-সপ্তমী )! 

প্রাচীন বাংলায়, সাঙ্কনত চড়িলে ( = আটে, আরুঢ়েণ ) সাকোতে চড়িলে’। 

জীবস্তে মইলে ( মতে, মৃতেন ) 

মধ্য বাংলার__দধি নঠ হৈলে ( = ভূতে, ভূতেন ) 

হাত বাঢ়াইলে কি চান্দের তা পাই। 

আধুনিক বাংলায়_স্্দ অস্ত গেলে সে কাজে গেল ৷ 

(৫). -ইতে অন্তক অমমাপিক| আবিয়াছে তৃতীয়া-সপ্তমীযুক্ত শতৃপদ হইতে। 
শতূ> অন্ত>এন্ত>ইত>ইত, + এ>ইতে ( তৃতীয়া-সপ্তমী ) ৷ 

যেমন_ প্রাচীন বাংলায়, মূঢ়া আচ্ছন্তে (<*অচ্ছন্তেন, *অচ্ছন্তে = ভবতা), ভবতি); 
অমিঙঁ আচ্ছন্তে বিন ২৯২ আন চাহন্তে আন বিণঠ| ৷ দ্বিত্ব প্রয়োগও দেখা 
যায় 


এন লায়__ভার লী! ই পদার টলিঅ! গেল ; ন! শুনিলে! তোর বোল 
লতা জাইতে পাণী। 

শত্রন্ত -ইতে অন্তক অসমাপিক| আধুনিক বাংলার ক্ৰিয়ায় দ্বিত্ব হই! থাকে। 
যেমন, এাকৃতিক শোভ। দেখিতে দেখিতে বাইতেছে। 

তুমৰ্থন্ধপে আধুনিক বাংলায় -ইতে অন্তক অসমাপিকাই ব্যবহৃত হর। যেমন, 
আমি কাজ করিতে আসিয়াছি। 

প্রাচীন ও মধ্য, বাংলায় -ইব অন্তক পদ তুমর্থের অর্থে প্রযুক্ত হইত। যেমন, 
প্রাচীন বাংলায়--ভণ কইন্সে সহজ বোলব (=বজক্ত,২) জীয়। বাঁবকে পারই (বাহিতে 
পারে) । 


১৯৬ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 

মধ্য বাংলার__পরাণ দিবাক পার্ে। তোহ্মার বচনে । 

সাধু ভাষার -ইন্স! ও -ইতে অন্তক অসমাপিকার অর্থে শত্‌ জাত -অত, অন্তক 
অসমাপিকা ব্যবহৃত হয়। যেমন, তাহার বাক্য শ্রবণ করত মুনিবর কহিলেন 


ক্রিয়ায় স্বার্থিক প্রত্যয় 


ক্রিরাপদে স্বাৰ্ধিক প্রত্যয়ের ব্যবহার অপভ্ৰংশ স্তরে দেখিতে পাওবৱা ধার। প্রাচীন 
বাংলায় স্বাধিক ‘ক’ পাই। বেমন, কএলেক, জ্বালিলেক । মধ্য বাংলায়র, কু, ক 
প্রভৃতি কায়েকটি পে প্রতারের ব্যবহার রহিয়াছে । যেমন, বাজের (বাজে); 
শোভের ( =শ্বোভে ) ; { = দিব| ), কহিরারো, দিধাক প্রভৃতি। 

অ-ক্ষারান্ত ও আৰ কারান পদ ছাড়া স্বাথিক ‘ক’ প্ৰত্যয় ব্যবহৃত হয়। বেমন, 
বৰ্তমান--পোড়েক ; অতীত--জালিলেক, দিলেক ; ভবিয্যং_নিবোক ; অনুজ্ঞা-- 
আছুক, ছুক, দেউক । 

এতদ্বাতীত স্বাধিক অন্পসৰ্গস্থানীর হা, হে, হো প্রভৃতি অবারের প্ৰয়োগ ও মধ্যবাংলায় 
লক্ষণীর । 

যেমন--অতীতকালে--গেলাহা, পদবিলহে ; 

ভবিণ্যংকালে--দিৰেঁহে । 

নিআ-আনিয়। (সে, আব), গিআ ( =গে, আ-ৰ|) প্রভৃতি স্বার্থিক 
প্রভাবের ব্যবহারও মধ্যবাংলার দেখা যার । 

বেমন, আনগ্রিজ1 চন্্রাবলী (আন-গে); আপন ইচ্ছাও রাধা নাএ চড়সিঅ'! 


(= চড়সে )। 
ণিজন্ত ক্রিয়। ব! প্রযোজক ক্রিয়া (Causative Verb) 


._ সংস্কতে ণিজন্ত ক্রিয়ার “অর” প্রত্যর ব্যবহৃত হইত। একন্বর কিংবা আ-কারান্ত 
ধাতুতে ‘-ময়’ স্থানে পর” হইত। প্রাক্লত যুগেও নিজন্ত ক্রিয়ায় ‘পঃ 


ৰ য়ু বিষয়া 
ব্যবহৃত হইত। বাংলায় পিজন্ত ধাতুর ‘-আ' প্রত্যয় সম্ভবত পর” হইতে 
আনিয়াছে। 

যেমন, নং প্রত্যাপরতি>*পতিআবেই (প্রা )>পতিআই (প্ৰা-ব! )>পাতিয়াএ 


(মা); ভ্রোটতিস্তোড়েতিতোড়ই ; *বন্ধাপরতি ( = বন্ধয়তি )>বন্ধাবেই 
(প্রা )=বন্ধাবএ (প্রা-বা )>বাৰাযন (আআ-ব!) ; ফ্কারাপয্নতি ( = কারয়তি )> 
করবেই ( প্রা )>করাএই (অপ)>করাঅই>করায়। 


ক্রিয়াপদ ১৯৭ 

বাংলার প্রাচীন যুগে ‘ক’ ধাতুর যোগে যৌগিক বিজন্ত ক্রির! প্রচলিত আছে। 
যেমন, ডাহ্‌ কএলা| (প্রা-বা )>দাহ কৈল| (ম-বা)২স্দাহ কৰিলা ( আ-ব1)। 

ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে কুদন্ত বিশেষণের সঙ্গে কৰু’ ধাতু যোঁগ করিয়া ণিজন্ত ক্রিয়ার 
অর্থ প্রকাশিত হর। যেমন, দাড় করোনো» শোরা, করীনো, খাওর! করানো । 

বাংলায় মৌলিক বাতুতে ‘আ’ প্রত্যয় যোগ করির। ণিজন্ত-ক্ৰিয়া গঠিত হয়। যেমন, 
কর্+-আসুকরা--করায়; দেখ + আসব দেখা দেখার 5 দে+আ- দেওরা__ 
দেওৱায়। 

বাংলায় কতকগুলি মৌলিক ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে সংস্কৃত ণিজন্ত ক্রিয়ার রূপ 
হইতে । যেমন, চাল্‌ + অ।-চালা-_ চালায় ; পাড়+অ।-পাড়।__পাড়ায়। 


নামধাভু (Deuominative Verb) 


কোন নাম ব| শব্দ ধাতুরূপে বাবহৃত হইলে তাহাকে নামধাতু বল৷ হয়। বাংলায় 
ণিজন্তের মত "আ” প্রত্যয় যোগ করিয়া নামধাতু গঠিত হইয়া থাকে । কতকগুলি 
পুরানো নামধাতু বর্তমানে সাধারণ ধাতুর মত বাবহ্ৃতহয়। যেমন, বাখানে ( মনব|) 
ব্যাখ্যান ; কামায়<কৰ্ম ; দ্লাড়ার দণ্ড: আগুলিরা-আগল-৫অর্গল ; গৌড়াইল 
( ম-ব| )এগোড় ( “পা” অৰ্থে )। 

মধ্য বাংলায় অনেক তৎসম শব্দের নামধাতুক্লপে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত মিলে! ন 
ও নামধাতুর প্রচুর উদাহরণ পাওয়া বায় । যেমন, লতাইবে=লতা ; অন্বেখিল-<অশ্বেষণ ; 

প্রশংসিল|=<প্ৰশংসা ; চেতাইল-চেতন ; দাড়াইয়া <দণ্ড ৷ 

বাংলার “অ!” প্রত্যয় ছাড়| ও নামধাতুর উদাহরণ পাওয়| যায়। যেমন, নিঃশঙ্কিল< 

নিঃশঙ্ক ; নীরবিলএনীরব। 

উপভাষাগুলিতে নামধাতুর প্রচলন বেশি। যেমন, পাঁকিরেএপাকীন ; কিলাচ্ছে ৷ 


অকর্তৃক ক্রিয়। (Impersonal Verb) 


বাংলার এমন অনেক ক্রিয়াপদের প্রয়োগ আছে যেখানে কতা খুঁজিয়া পাওয়| যার ন। 
দেগুলিকে অকর্তৃক ক্রিয়ারপ বলিয়া মনে হয়। অবশ্য এতিহাসিক বিচারে কীহীন ক্রিয়া 
ংলায় নাই. এখানে আনল কর্তা ভাবে বা বিভক্তি'যুক্ত পদ। যেমন, ভয় করা, ইচ্ছ। 
করা, শীত করা, রাগ হওয়া, ক্ষুণ! পাওয়া, ইচ্ছ। হওয়া ইত্যাদি ৷ 
“আকাশে মেৰ করেছে”__বাকো খাটি অকর্তক ক্রিয়ার উদাহরণ পাওয়া যায় 


১৯৮ ৰাংল! ভাষাতত্বের ইতিহাৰ 
অস্পূৰ্ণর়প ক্রিয়া বা অসম্পূর্ণ ক্রিয়া! (Defective Verh) 

প্রত্যেক ভাবাতেই এমন কতকগুলি ধাতু আছে যাহাদের সবকালে ও ভাবে রূপ 
পাওর। ৰায় ন!! এইগুলিকে বলা হন অস্পূৰ্ণকূপ ক্ৰিয়। বেদন, সংস্কৃতে দশ, ধাতুর 
বর্তমান কালে রূপ নাই। স্পশ, ও ক্র ধাতুর শুধু বর্তমান কালেই রূপ পাওয়| যায়। 

এইরূপ বাংলার আছ-<অ স্ধাতুর রূপ ভবিস্তংকালে নাই। গম্‌ ধাতুর রূপ কেবলমাত্ৰ 
অতীতকালে ও অসমাপিকায় পাওরা বার। বেনন--গেল, গিরাছিল, গিরা। 

চলতি ভাষার “ৰ!” ধাতুর প্রয়োগ অতীতকালে ও অসমাপিকায় নাই। “অ!” ধাতু 
-আ+থা শুধু অতীত কাল, অনুজ্ঞ৷ ও অসমাপিকার বাবন্ধত হয় । যেমন, প্রাচীন 
বাংলায়_আইল। ; মধ্যবাংলার__ আইল; আধুনিক বাংলার এল, এলাম, এলে, এলেন; 
অনুজ্ঞায়---আয় । 

বট ধাতুর প্রয়োগ শুধু বর্তমানকালে মিলে । 


উনবিংশ অধ্যায় 
সংখ্য৷াবাচক শব্দ (Numerals) 
তিন শ্রেণীর সংখ্যাৰাচক শব্দ বাংলার প্রচলিত ৷ 
(১) বিশুদ্ধ সংখ্যাশব্দ (Cordinal numpers)—-কবল মাত্র সংখ্য বুঝাইলে 
তাহা বিশুদ্ধ সংখ্যা শব্দ-ৰেমন, পাঁচ, দশ, পনর | বিশুদ্ধ সংখা। শব্দ বিশেষ্য, আর 
ক্রমিক সংগা! শব্দ বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হয়! বেমন, পাঁচজন, দশ ঘর ইত্যাদি। 
ধ্খ্যাশবোর পর নির্দেশক শব্দ বা প্রতার যুক্ত হইলে বিশেষণের অর্থ গ্োতিত হয়। 
বেমন, পাচত! কাগঙ্জ, দশজন লোক, পঁচিশটা বাড়ী ছুইমণ চাউল, চারি আনা, পাঁচগজ 
কাপড় প্রভৃতি বাকাংশে সংখা! শব্দ সহযোগী বিশেষ্য (Noun in apposition) | 
লা সংখ্যাবাচক শব্দগুলির উৎপত্তির ইতিহাস জটিল। অনেক ক্ষেত্রে ভাষাতে 
নিয়ম অন্তন্ধত হয় নাই। দুই একটি দেশী কিংবা বিদেশী শব্দ ছাড়া বাংলা সংখ্যা 
বাচক শবগুলির নবই তদ্ভব। 
একক (প্রা)এএক। শ্রীযুক্ত হুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় “এক” শবাকে 
অর্ধ-তংসম মনে করেন। বাংলা উচ্চারণ “এক্‌” ৫০:0।  সংস্কৃতে এক শব বিশেষণ। 
একুশ, একুন প্রভৃতি শবে এক-একু (অবহট্্ঠ) হইতে আসিরাছে। 


সংখ্যাবাচক শব্দ ১৯৯ 


ছুই__বাংলা ছুই আসিয়াহে ছি শব্দের প্রথমার একবচনে ক্লীবলিপ্লের রূপ “দ্বে” 
হুইতে। দ্বে>দুবে, ছুবি-সছিএছুইসস্ছু (কথ্য ভাষার )। “ছু” প্রাতিপাদিকে পরিণত 
হইরাছে। বেমন, দুলা ছুনলা, ছুপর। 

“দো” আসিয়াছে পুলিং প্রথমার একবচন দ্বৌ হইতে ৷ 

দ্বৌ>দে| (প্রা)>দে৷ (প্রা-বা)$ যেমন, দো-বাটা। 

(দে| শব্দ অন্য শব্দের সঙ্গে সমানে ও ব্যবহৃত হয়। বেমন, দোহার, দোফলা, 
দোসর! ইত্যাদি । | 

প্রাচীন বাংলার প্রাপ্ত বেণিবক্দ্বীণি হইতে আসিরাছে। দ্বীণি (ভ্রীণি-শবের 
সাদৃশ্যে )>বেম্ি>বেণি। 

দ্বা ( বৈদিক পুঃলিঙ্প প্রথমার রূপ)১স্দ্বা (প্রা-ব|)ব, বা। যেমন, বত্রিশ, বার, 
বাহান্ন, বাষটি, বাহাত্তর | 

দিবিআ_বিরালিশ ; বিআসবিরা__বিরাশী, বিরানববই । . 

তিন_ সং ভ্রীণি*্তীরণি২সতিগ্রি (প্র )>তিনি, তিনা (গ্রা-বা)তিন। 

তিঅ (প্রা-বা )-ত্রিক। 

অন্য সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত অবস্থার ইহার রূপ তে, তি, তির| । 

সং ত্রয়ঃতে ( আদি-মধ্য আর্য )>তে 

যেমন, তেইশ, তেনরা, তেমাথা, তেজ। 

সং ত্রি>তি (প্রা )>তি। বেমন, তিপ্লান্ন, তিয়াত্তর। প্রাচীন বাংলার তিহঅন, 
খধাবাংলায় তিয়জ। 

চারি__সং চত্বারি (প্রা)>চারি (অপ )>চাইর>চার। চো, চৌ__সং চতু:>েচউ 
(প্রা)>চট্ট, চৌ। 

যেমন, চৌদ্দ, চৌগুণ, চৌঠা। 

পাচ--(১) পঞ্চ১স্পঞ্চ (প্রা)পঞ্চ, পাঞ্চ (প্রা-ব1)পাচ। (২) পর, পঞ্্‌<পংজ 
( গান্ধারী প্রারুতে )<পঞ্চ ৷ 

যেমন, পরত্রিশ, পঁরবটি, পঞ্চান্ন। 

(৩) পঁচএপঞ্চ। যেমন, পঁচিশ, পঁচাশী। 

(৪) পনপন্ন<পঞ্চ । যেমন, পনর, তিগ্লীর্ন, পঞ্চানন 

ছ, ছর__সং বট্‌্ছ (প্রা)>ছহ (অপ)>হ, হয়; অন্ত শব্দের সঙ্গে ছা, ছি হয়। 
যেমন, ছাব্বিশ, ছিরাত্তর। 


হা বাংলা ভাবাতন্বের ইতিহান 


সাত নধ১সসত্ত (প্রা )>সাত ; অন্য শব্দের সঙ্গে ইহার রূপান্তর সীর, সাতা ; 
বেমন_সীয়ত্রিশ, সাতানব্বই । 

আট, আঠ- অষ্ট, অষ্টাঅট্ঠ (প্রা) আঠ১৯আট। 

প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় অট, অঠ পাওয়া বার। অন্য সংখ্যার পূর্বে আটা হয়। 
যেমন, আটাত্তর, আটানব্বই ৷ * 

ন, নর_পং নব-নঅ, নো (প্রা)>ন, নয়। 

দশ-_সং দশস্দস (প্রা, অপ)>দশ । প্রাচীন বাংলায় দহদহ (প্রা, অপ)-দশ । 

এগার হইতে আঠার পর্যন্ত নংখ্যাবাচক শব্দগুলির মধ্যে দুইটি ধ্বনিপরিবর্তন 
ঘটিয়াছে । প্রথম দ>র হইয়াছে (দ>ড>ল>র ); শ>হ হইয়া পরে লুপ্ত হইরাছে। 

এগার-__একাদশ-এগগারহ (অপ )>এগারঅ> এগার ( য-বা )>এগার । শ্রী" 
কীর্তনে ‘এবার’ পাওর। বায় । 

বার__দ্বাদশ-স্দ্বাদদ (আদি মধ্য-আর্য )>বারস>বারহ ( এা। )>বারহ (পাবা, 
ম-ব। )=বার | 

বিষমীভবনের জন্য দ>র হইতে পারে শ্রীরুক্ঞকীর্তনে আঠ চারি (= ২ ) পাণ্ডয়| 
যার। 

অর্ধত্নম দুবাদশ, দোয়াদশ-<ছুবাদশ ( আদি মব্য-আর্য )<দ্বাদশ । 

তের-ৰয়োদশ-=>ত্ৰেদশ ( গিণার অন্গশাসন)>তেদশ ( আদি মধ্য-আধ )তেরস 
(প্র )>তেরহ (অপ )তের। 

চৌদ্দ, চোদ্দ-_চতুৰ্দশ>>চউদ্দশ, চোদ্দস ( প্রা )>চট্টন্দহ (অপ টস চোদ্য। 

শরীরুষ্তকীর্তনে দশচারি>দহচারি (অপ ) ( = ১৪ ) পাওয়া বায়। 

পনর, পনের-_পঞ্চদশ=>পন্নরহ->পনরঅ-=পনর, পনের । 

যোল-_বোড়শ ( ইন্দো-ঈরাণীয় খজদশ )>সোলস (এ! )১সোলহ (অপ)>যোল। 

সতর, সতের--সঞ্দশ>সত্তরস>সত্তরহ>সতরঅ>সতর, সতের | 

আঠার--অষ্টাদশ>> আটুঠারস (প্রা )>>অট্‌ঠারহ (অপ )> আঠার । 

উনিশ_(ক) একোনবিংশ ( =একোনবিংশতি )>এগুনবীস>অউণবীস ( অর্ধ- 
নাগৰী )>উনিশ। 

(খ) উনবিংশ EE কী ভেজি ও SO | 

বিশ_বিংশ (= বিংশতি )>ৰীস (প্রা )>বিশ। কুড়ি শব্দ কোল ভাষা হইতে 


গৃহীত || 
একুশ-_একবিংশ(= একৰিংশতি)>এক্ধু-ৰীস (অপ)> এক্ুটশ> একুঈশ> একুশ ) 


সংখ্যাব!চক শব্দ ইহ 


তুলনীর হিন্দী একইস, পূর্ববন্ধের ভাষার একইশ ৷ 

বাইশ_ দ্বাবিংশ ( = দ্বাৰিংশতি )=বাবীস (প্রা )>বাইস ( অপ )>বাইশ ৷ 

তেইশ_ ত্ৰয়োবিংশ ( = ত্ররৌবিংশতি )>>তেবীস (প্রা)তেইস (অপ )> তেইশ 

চব্বিশ, চৰিশ-_চতুৰ্বিংশ ( =চতুবিংশতি )>চউবীস ( প্রা )>চবিশ ৷ - 

পঁচিশ-_পঞ্চবিংশ ( = পঞ্চবিংশতি )>পঞ্চৰীন ( প্র৷ )>পচীস (অপ )>পঁচিশ। 

ছাব্বিশ-ঘড়বিংশ ( = যড়বিংশতি )>ছব্ৰীস (প্রা, অপ )> ছাব্বিশ । 

সাতাইশ_নঞ্ডবিংশ ( = সঞ্চবিংশতি )>সত্তবীন ( প্রা )>সাতাইশ ৷ 

আটাইশ, আটাশ--অষ্টবিংশ ( = অষ্টবিংশতি )> অষ্টঠঈশ> আটাইশ, আটাস । 

উনত্রিশ_একোনত্রিংশ ( =একোনত্ৰিংশৎ )>একুনত্ৰিণ> এউনত্রিশ> উনত্রিশ | 
" ত্ৰিশ, তিরিশ-_( অৰ্ধ-তংসম) ত্ৰিংশ২ । 

তিস, তীস (প্রা-বা )-তীন (প্রা )<ত্ৰিংশত; বতিশ, তেতীস শব্দে লক্ষণীয় ৷ 

বত্রিশ, বত্তিশ-_দ্বাত্রিংশৎ>বত্তিন ( প্রা )> বতিস: (প্ৰা-ব! )> বত্ৰিশ, বত্তিশ ৷ 

তেত্রিশ, তেতিশ-_এযস্রিংশ২তেভীস (প্র৷ )>তেতীস ( প্রা-বা )> তেত্রিশ, 
তেত্তিশ । 

পঁরত্ৰিশ__পঞ্চত্ৰিশং>>পনতীস ( প্রা )পয়তিস-স্পয়ভ্রিশ। 

চল্লিশ, চািশ__ইহা ধ্বনিতত্বের নিয়মের মধ্যে পড়ে না। চত্বারিংশং১স্চন্তাল সং 
চয়ালীস ( অর্ধ মাগনী>চালীস (অপ)> চল্লিশ, চালিশ। 

বিয়ালিশ, বেয়াল্লিশ-_দ্বাচত্বারিংশং> *দ্বাতারীস-সবায়ালীন ( অর্ধ-সাগনী )== 
বিয়ালিশ। 

বিয়ালিশ ও চুযালিশ শব্দে চলিশের চি" লুপ্ত হইয়াছে 

তেতাল্লিশ শব্দের সাদৃশ্যে পয়তালিশ হইয়াছে। পূর্ববন্ধে 'পীচচলিশ? 

পর্চীশ_ পঞ্চীশ্সপঞ্চাশ। 

একান্ন--একপঞ্চাশ২>>একাম্ন । 

বায়ান দ্বাপঞ্চাশং>*বাবন্নাহ> বায়ান | 

পিশেল একান্ন ( এক- অন্ন ), বারাক (বান অন্ন ) শব্দের অন্ন পঞ্চাশিং হইতে 


আদিয়াছে বলিয়া মনে করেন। 
পঞ্চাশশ>>পঞ্চশত>>* পঞ্চং> বন অন্ন} কিন্তু ভাষাতত্বের বিচারে ইহা যুক্ৰিযুক্ত 
নহে। 


বাহা্ম--দ্বাপঞ্চাশৎ>বাহাঁয় | হ-শ্ৰুতি ) 
পঞ্চানন, পাঁচপান্লম্_পঞ্চ গঞ্চাশশ পঞ্চানন | 


২০২ বাংল| ভাবাতৰ্বে তব ইতি ত্হাস ন 


হাগ্ান্ন-_বট্‌পঞ্চাশ২=>>হপ্‌পঞ্ঞাস ( পালি )-স্ছাগ্সান্। 
তিপ্নান্ন শব্দের পি" দ্বিত্ব হইরাছে ছাগ্নান্ন শব্দের সাদৃশ্যে। 
বাটি, যাট_-যষ্টি>সট্ঠি (প্রা )১সবাটিসবাইট১স্বাট। 
চৌবট্টি--চতুঃবঠী=>=চউশঠী, চউষট্‌ঠী (প্রা-বা )>চৌৰাট ( ম-ৰ| )৯চৌধাট ৷ 
সভৱর-_সপ্ততি--পপ্তাট->সপ্তভি->সন্তৱি>-সভৱর ( স্বতোমূৰ্যন্তীভবন )। 
জুলক্লকের মতে বিবধীকরণ হেতু ত>র হইয়াছে । সপ্ততি>সত্তরি>সত্তর। 
একাত্তর__এক সপ্ততি--এক হত্তরি৯একহতর১৯একাত্বর । 
বাহাততর শব্দ ব্যতীত পরবর্তী নংখ্যাবাচক শবগুলিতে “হ» লুপ্ত হইয়াছে। 
ৃ আশি, আশী__অনীতিঅসীই (প্রা) অসি (অপ )> আশী ৷ (শ্বাসাঘাত হে 
_ "আদিম্বরের দীর্ঘত। ) 
বিরাশী-দ্বি-অশীতি ; বিরাশী শব্দের “র” তিরাশির সাদৃশ্য জাত। 
তিরাশি-ক্বরয়ঃ অশীতি, ত্রি-অশীতি । 
চুরাশি_ডতুঃ ‘অশীতি> চৌআশি>চুরাশি। = 
নব্বই--অৰ্ব-তৎসম ; নবতি শব্দের মধাবতী স্বরে শ্বাসাঘাতের দরুণ ব-কারের দ্বিত্ব 
হইয়াছে। 
নই__নবতিসণউই (প্রা )>নই। 
বিরানব্ৰই, তিরানব্রই, চুরানব্রই, নিরানবই প্রভৃতি শব্দের “রন” তিরাশি, চুরাণি 
প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্য জাত। 
| শ, শোঁ_শত>সঅ>শয>শো, শ। 


ভগ্নাংশিক শব্দ (Fractional numbers) 


চৌঠ| (3 )-তূৰ্থ>চউট্‌ঠ>চৌঠা (শুধু, মাসের তারিখেই প্রযুক্ত হয় )। চৌথ 
_চতুৰ্থসচউথখ> চৌথ । 


তেহাই (ওঁ )<ত্ৰিভাগিক । 
আধ ( ২ )- অৰ্বলূঅদ্ধ (প্রা) অধ ( প্ৰাব > আৰ ( ম-বা ); যেমন, আধলা, 
আধ-পরসা | 
আড়--অৰ্ব=>অড্ঢ (প্রা )>আড় ; যেমন, আড় ঘোমটা | 
সাডে-াৰ্ধলসসাড্‌ঢ=সসাড়ে; যেমন, সাড়ে পাচ । 
সিম দেড়। আড়াই 
(প্রা )>অড ঢ্টঅ> আড়াই । 


দেড় ( ১২ )-দ্বি+-অৰ্থ> 
(২২ }অ্ৃতীয়, অর্ধত্রিক৯অড্উভীর 


সংখ্যাবাচক শব্দ ২০৩ 
আহ্ঠ (৩২ )-অৰ্ধচতুৰ্থ=>*অউট্‌ঠ==আউট (মনবা )>>আহুঠ ( তুলনীর-পালি, 
অড্‌ঢউড্‌ঢ, অর্থ মাগনী অদ্বউথ ) 
ংলার সংখাশব্দের সাহায্যে ভগ্নাংশ প্রকাশ করা হর; সেক্ষেত্রে বৃহত্তর সংখ্যায় 
বী বিভক্তি যোগ করা হর। বেমন, সাতের এক-ৰ, আটের তিন-উ ইত্যাদি। 
নিম্নমানের মুদ্ৰাবাচক ও উন্মানবাঁচক শব্দগুলিও ভগ্নাংশের সাহায্যে প্রক শিত হয়। 
বেমন, আন|= ৯ ; সিকি= 
পোয়া (})<পাদ ; সওয়াসপাদ; পৌনে-পাদোন। 


পুরণবাঁচক বাঁ ক্ৰণিক শব্দ (Ordinal numbers) 
তম্ভব পূরণবাচক শব্দ মাসের ভারিখ বুঝাইতেই প্রযুক্ত হয়। 
যেমন, পয়লা, পহেল।পহিলে (প্রা-ব্য)<পধমিন্ন ( খারবেল লিপি )এপ্রথম+ইল। 
দোসরাদ্বিসর ; তেসরঃ-ত্রি+স্র ( হিন্দীতে দুসরা, তির ); চৌঠা-চউঠ 
চউট্ঠ-চতুর্থ ; পাচই-<পঞ্চমিক ( মিকসবিঅ>বি>ই ) ; ছয়ইছয়+-ই (শিক) 
দসই-দশমি, দশমী (প্রা-বা, ম-বা )<দশমিক; সাতাসে-এসাত-মাসিরা ১ আটাসে 
-আট-মাসিয়া ; চৌতিদাচতুদ্্‌-ত্ৰিংশং-ইকা। 


অপর কয়েকটি প্রচলিত পুরণবাচক শব্দ £-- 
দৌজ-ছুঅজ ( ম-ব| )<দুইজ্জ (প্র) <*দ্বিত্য (= দ্বিতীয় ) 
তুলনীয়__আবেস্তীয় দ্বিত্য ; যেমন, দোজবর | মেজ-মজ্ৰাঅমধ্যক; যেমন, 


নেজদ| । 
তেজ-তিঅঙ্জ ( ম-ব৷ )-তিঅজ্ঞ, তিজ্জ, তইজ্জ (প্র৷ )<ঞ্ত্ৰিত্য(=তৃতীয় ); 
বেমন, তেজবর। সেজ-ফারদী সে ( তৃতীয় অর্থে )+জ। 
আধুনিক বাংলার পূরণবাচক সংখ্যা শব্দ গঠনে বষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হয়। বেমন-_ 
পাঁচের নামতা, দশের কোঠা । ৰু 


গুণিতক (Multiplicative) 
একলা<একল| ( ম-ব| )<একল্প (অবহটঠ )-৫এক+ল। একহারা-৯*একভার ; 


একসর (ম-ব|)<<এক + নর-_(লোক বৃত্পত্তির ফলে “একেশ্বর”); একসরী (জীলি 
একেশ্বরী । দোস্রা (মাসের তারিখে ব্যবহৃত )এলোসর (যাবা )<ঞ্দ্বিস্বৰ | দোহার! 
-*দিভার; দ্বাভার, ( দোহার! চেহারা )। 

একুন-<এক-পূৰ্ণ উঃ ৷ 


২০৪ ংল। ভাবাতন্বের ইতিহাস 

ছুনা গুণ (য-বা )-ছুউণ (প্ৰ) ব্বিগুদ ৷ 

দুঅ৷ (প্ৰা-ব! )-৯দ্বিক, দ্বিত্য | 

তেনর-তেদর (ম-রা )<*ত্ৰিস্বর (মাসের তারিখে ব্যবহৃত); তেহারা| <ত্ৰিভার; 
চৌগুনা (ম-বা )<চতুঃগুণ $ 

সাতেনরী ( ম-ব, স্বীলিঙ্গ )এসপ্তস্বরী । 


জনিদেক (Indefinite) 

দুইটি পৃথক সংখ্যাশব্দ একত্রে ব্যবহৃত হইলে অনির্িষ্ট সংখ্য| বোঝার | ষেমন-= 
তখনে গুণিল রাধা মনে পাঞ্চ সাত ( ম-ব1.)। 

অবহট্ঠেও এইরপ প্রয়োগ ছিল। প্রারত পৈ্গলে পাই--“জন| দুই চার”। সংখ্যা- 
বাচক শবের পূর্বে নিৰ্দেশক শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও অনির্দিষ্ট সংখ্যা বোবায়। যেমন, 
সাত পাঁচ ভাবিয়া কি লাভ হইবে?” গুটি চারি কল হের আহে মোর হাতে!”  মে-ব1)। 
পরিমাণ বাচক শের পরে সংখ্যা শব্ধ প্রযুক্ত হইলেও একই অৰ্থ ছ্োতিত হর। যেমন, 
সের দই দুধ; শ পাঁচেক টাক| । 


ংশ অধ্যায় 
অবহট্ঠ ও প্রাক্‌-বাংলাভাষ৷ 

অপলংশের যুগে একমাত্র শৌরসেনী অপভ্ৰংশই সমগ্র উত্তর-ভারতে লৌকিক 
সাহিত্যের বাহনরূপে প্রচলিত ছিল। অন্তান্ত অপন্রংশগুলি শুধু কথ্য ভাষারপেই 
বাবস্ৃত হইত। খ্ৰীষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দী হইতে শৌরসেনী অপভ্ৰংশ ও অবহট্ঠ 
পূর্বভারতেও সাহিত্য হুষ্টির কাজে বাবন্বত হইতে লাগিল। জৈনগণ, বৌদ্ধসিদ্ধাচার্ধগণ 
ও অন্যান্ত কবিগণ অর্বাচীন অপভ্ৰংশ বা অবহট্ঠ ভাষাতেই বিভিন্ন কাবা, কবিত| ও 
দোহা রচনা করেন। দশম শতাব্দীতে রচিত জৈন সাহিতো পুপ্পদন্তের ‘নায়কুমার চরিউ” 
( নাগকুমার চরিত) ও ‘জসহর চরিউ' (যশোধর চরিত্র) গ্রন্থ দুইটি উল্লেখযোগ্য ৷ 
অবহট্ঠ ভাষার রচিত সরহপাদ, কাহ্নুপাদ ও তিল্লোপাদের দোহাগুলি সম্ভবত খ্ৰীষ্টীয় 
“একাদশ-দ্বাদশ শতকের রটনা। অবহট্ঠ ভাষায় অনেক প্রকীর্ণ কবিতাও রচিত 
 হইরাছে। জৈন হেমচন্দ্রের পাকত ব্যাকরণে কিছু প্রকীর্ণ অর্বাচীন কবিতার নমুনা 


অবহট্ঠ ও প্রাক্‌-বাংলাভাষা ২০৫ 


পাওয়া বায়। শুভঙ্করের আঁধার এবং ডাক ও খনার বচনে অবহট্ঠের সুস্পষ্ট প্রভাব 
লক্ষণীয় | 
যেমন, (১) কুড়্ব। কুড়্বা কুড়্বা লিজ্জে । 
কাঠির কুড়্বা কাঠার লিজ্জে ॥ 
(শুভন্ধরের আৰ৷ ) 
(২) পড়িলে পাবা দুধু ভাতা । 
ৰ না পড়িলে ঠেঙ্কার গুতা ॥ 
( ডাকের বচন ) 
£লীভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হইতেছে চর্যাপদ । মহামহোপাধ্যার হরপ্ৰসাদ শাস্ত্রী 
চর্ধাপদের সঙ্গে 'দোহাকোষ' এবং ‘ডাকাৰ্ণব’ নামে আরও ছুইখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া 
ছিলেন। দোহাগুলি এবং ডাঁকার্ণৰ শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত। সরহপাদ, কাহ্নপাদ 
প্রমুখ সিদ্ধাচার্থগণ একদিকে বেমন চধীগীতি রচনা করিয়াছিলেন, তাহারাই আবার 
অর্বাচীন অপভ্ৰংশে দোহাগুলি লিখিয়াছিলেন। স্থতরাং ভাষ! ও বিবরবস্তর দিক হইতে : 
দোহাকোষগুলিতে প্রাক্‌ বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন রহিয়াছে। 
শ্রীযুক্ত হুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, চর্যাগীতিগুলি রচিত হইবার পূর্বেই 
অপভ্ৰংশ এবং মাগবী প্রা্কতের মিশ্রণে প্রত্ব বাংলা ভাষার (Prot০-Bengali) কাঠামে! 
?তয়ারী হইরাছিল। ধর্মপ্রচারে জৈন ও বৌদ্ধসাধকগণ লৌকিক অবহুট্ট ভাষারই আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন।  সিদ্ধাচার্যদের রচিত দোহাকোষে বে ধর্ম সাধনার কথ ব্যক্ত 
হইয়াছে, চর্ধাপদেও সেই সাধনার কথাই বিবৃত হইয়াছে । পরবর্তীকালে নাথ সাহিত্যে 
ও বাউল সঙ্গীতে এই দারাই প্রবাহিত হইতে দেখি । 
গ্ৰীঠীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সন্কলিত “প্রারুত পৈঙ্থল” এর কয়েকটি শ্লোকে প্রত্ব- 
বাংলা ভাষার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা বার। 
যেমন, আৱে রে বাহহি কাহ্ন নাব ছোডি 
ডগমগ কুগতি ৭ দেহি। 
তই ইথি ণকঈহি সন্তার দেহি 
বো চাহনি সো লেহি 
ওরে রে ক, তুমি ছোট নৌকাটি অস্থিরিভাবে বাহিতেছ। (আমাদিগকে ) কুগতি 
দিও না। অতএব এই নদীতে সীতার দিয়া (পার করিয়া দিয়া) যাহ! চাও, তাহাই লও। 
সো মধু কন্ত! দুর দিগন্ত! 
পাউস আৰে চেলু দুলাবে ৷৷ 


২০৬ বাংল| ভাষাতন্বের ইতিহাস 


সেই আমার কান্ত দূর প্রবাসে ( আছে)। বর্ষ আসিতেছে; আমার বস্ত্রাক্ল 
ছুলিতেছে (অর্থাৎ চিত্ত চঞ্চল ) ৷ 
মৈথিল কৰি বিদ্ধাগতির “কীতিলত|” কাব্যখানিও অবহট্‌ঠে রচিত। এ প্রসঙ্গে 
বিদ্যাপতি বলিরাছেন_ 
দেসিল বঅন| সবজন নিট্‌ঠ৷ । 
তেঁ তৈসন জম্পও অবহষ্ট্ঠা ৷ 


দেশী বচন সকলের নিকট মিষ্ট ; এই হেতু অবহুট্‌ঠে জল্পন| করিতেছি। 

জয়দেবের “গীতগোবিন্দ” কাব্যের প্লোকগুলির ভাষ!, রচনা শৈলী ও ছন্দ বিশ্লেষণ 
করিয়া অনেক পণ্ডিতের ধারণ! হইয়াছে যে, এন্থাট প্রথমে প্রাচীন বাংলার কিংবা 
-শৌরসেনী অপন্রংশে রচিত হইরাছিল। পরবর্তীকালে গ্রন্থটি সংস্কতে অনুদিত হ্য়। 

খ্ৰী্টায় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত বন্দাবটীয় বর্বানন্দের “টাকাসর্বন": গ্রন্থে এবং বাংলায় 
প্রাপ্ত কয়েকটি প্রাচীন তাত্রশানন লিপির মধ্যে একন কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায়, 
যেগুলি নিংসনেহে গ্রহ্রনযাংলার শপে গৃহীত হইতে পারে। আধুনিক ভারতীয়-আর্য 
ভাবার উদ্তবের পরেও অবহট্ঠের প্রভাব খানিকটা বজার হিল। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন 
সনে করেন, ত্রভবুলি ভায়! হইতেছে অর্বাচীন অপন্রধশের “সাক্ষাৎ বংখবর”। বাংল| 
ছন্দেও অবহট্ঠের প্রভাব লক্ষণীয় অবহট্‌ঠের ব্যাকরণ অপেক্ষাক্লত সহজ। কারক- 
বিভক্তি মাত্র, ছুইটি--(১) কর্ত-কর্ম। (২) করণ-অধিকরণ | ক্রিযনাপদে যৌগিক 
ক্রিয়ার, (Compound Verb) প্রচলন দেখ| যাগ! প্রাচীন বাংলায়ও যৌগিক ক্রিয়ার 
বাবহার আছে। সুতরাং অবহট্ঠ ভাবাই ছিল প্রাচীন বাংলার সঙ্ছে ঘনি 
সম্বন্ধবুক্ত ! 


ঘনিষ্ঠভাবে 


বাংল! ভাবার যুগ বিভাগ 

বাংল| ভাবার ক্রমবিকাশে তিনটি স্থ-্পষ্ট স্তর পাওয়া যায়_আদি, মধ্য ও অন্ত্য । 
আদি ও মধ্যযুগের বাংলাকে সাধারণত প্রাচীন বাংল! বল| হইয়া থাকে । 
বাংলা ভাবার সাধারণ লক্ষণ _ 

(ক) -'রা, -এরা” দ্বারা কর্তুকারকের বহবচনের পর গঠন | 

(৫) “দিগকে, দিগের, দের” প্রভৃতির সাহায্যে তিক কারকের বহবচনের পদ সি 

(গ) -'রে,-ক,-কে’ দিয়া গৌণকৰ্ণ ও সম্প্রদানের এবং -ত, -তে’ দিয়| অধিকরণের 
পদ গঠন ৷ 


বাংলা ভাষার যুগ বিভাগ ২০% 
(ঘ) মাঝ, সঙ্গে, কাছে, হইতে, থেকে প্রভৃতি অন্ুসর্গের সাহাব্যে কারকের অর্থ 
প্রকাশ । 
(ডে) “ইল” প্রত্যয়ের অভীতকালে এবং “-ইব” প্রত্যয়ের ভবিষ্বাংকালে প্রয়োগ 
(চ) -ইলে, -ইতে দ্বার! অসমাপিকার পদ সৃষ্টি ৷ 


প্রাচীন বাংলার নিদর্শন 

বাংলার আদিযুগের স্থিতিকাল দশম শতাব্দীর নধ্যভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী 
( খ্ৰীঠীয়-১০০০-১৩০৭ )। এই যুগের প্রধান নিদর্শন পণ্ডিত হরগ্রনাদ শাস্ত্ৰী কর্তকি 
আবিষ্কৃত বৌদ্ধগণ ও দৌহ! নামক গ্রন্থের অন্তৰ্গত “চর্ধাচ্ন বিনিশ্চয়" এর বৌদ্ধগানগুলি । 
স্থচনায় বাংলা সাহিত্যের নিঃসঙ্গ নিদর্শনরূপে চধাগীতিগুলির মূল্য অসীম | বন্দাঘটায় সব'নন্দ 
বিরচিত অমর কোবের বাখ্যঃ গ্রন্থ ‘টীক| সর্বস্ব? (দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ ) নামক গ্রন্থে 
চারি শতাধিক বাংল! তদ্ভব, অর্ধ-তৎনম ও দেশি ককের সন্ধান মিলে। যেমন, চিড়া 
চিগিটক ; উআরী-উপকারিকা ; _ পেড়া এপেটক ;  মউড-< মুকুট ; -লাচ্ছ্রথা; 
প্রস্<পরশ্বঃ; ফোড়-=স্ফোটক ; খলি (=খহল) ; চাল ; বাৰু (=বাউ); তেলাকোচ ; 
পগারএএপ্রাকার (তুলনায় ফারনী পইগার ); গিম্পড়ী ( পিপিড়| )২ ভেলাবনী ; ভন্ড) 
বম্পাণ ( পাল্কি ); জুমাল ( জোয়াল ) ইতযাদি। 

সেক শুভোদয়ায় সঙ্কলিত করেকটি গান ও ছড়া, বৌদ্ধ কবি ধৰ্মদাসের রচিত “বিদগ্ধ 
মুখ মণ্ডনম্‌” গ্রন্থের ছুই চারিটি ছত্ৰে কিছু কিছু প্রাচীন বাংলার নমুনা গাওয়| যায় । 

খ্ৰীষ্টীয় নবম শতক হইতে ত্ৰয়োদশ শতকের মধ্যে রচিত কতকগুলি তাত্রশীসনে 
(Copper-plate Inscriptions) এমন কিছু শব পাওয়া যায়, যেগ্ুলিকে বাংলার 
প্রাচীন রূপ বলিয়া মনে হয়। 

যেমন, জোল ( নাল|, খাল অর্থে ), বরজ (পানের বোরজ ), খাড়ী, খিল, আড়া 
(ধানের মাপ ), বাল্নহিট্ঠা (আধুনিক বালুটে, স্থানের নাম ), ‘বেতড্ড ( কেতড়, 
স্থানের নাম ), বকৃতক ( = বাকত৷ ), খডডজোটিকা ( = আধুনিক খাঁড়জুলি) প্রভৃতি ৷ 

এতদ্ধ'তীত রাধারুঞ্চ লীলাবিষয়ক গীতি কাব্য, মঙ্গল কাবা, গ্রামাছড়া ও গান সম্ভবত 
এই যুগে রূপ পাইতেছিল। 

প্রাচীন যুগের বাংলার বিশেষ বিশেষ লক্ষণগ্ুলি হইতেছে এই £_ 
ধ্বনিতত্বের রীতি অনেকটা অন্ত্য অগন্রঃশের মত। তবে সংযুক্তবর্ণের সহীভবন ও 
পূৰ্ববৰ্তী হৃস্বস্বর দীর্ঘ হইয়াছে এই যুগে। অ-কারের উচ্চারণ বিবৃত অ (০) হয় নাই। 
ইঅ১ঈ হইত, অন্তান্ত ক্ষেত্রে অন্তাস্বৱধ্বনির উচ্চারণ বজায় ছিল। পদমধ্যস্থিত ব্যঞ্জন- 


২০৮ বাংল! ভাষাতত্বের ইতিহাস 


ধ্বনির বিলুপ্তি ঘটিত এবং উদ্ৃত্ত স্বরধ্বনির মধ্যে য-ধ্বনি বা ব-ধ্বনির আগম ঘটিত। 
বা বিভক্তিতে আঁ, আহ-অশ্য, -অর€কর, -এর-কের প্রত্যয় ব্যবহৃত হইত। 
চতুর্খীর অর্থে বঠা বিভক্তি প্রযুক্ত হইত। সপ্তনীতে -ই, -অহি, -অহী প্রত্যয়ের 
ব্যবহার ছিল। কারক বিভক্তির অর্থে কিছু কিছু অন্তসর্গের ও প্রচলন ছিল। উত্তম 
“পুরুষ ও মধ্যম পূরুষ সৰ্বনামের একবচনে বহুবচনের পদ ব্যবহৃত হইত। অতীতকালে 
“ইল” প্রত্যয়ের ব্যবহার পাওয়া গেলে ও অনেক সমর “ল” প্রত্যয়হীন অতীতকালের 
রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সকৰ্মক ক্রিয়ার কর্ণবাচো ও অকৰ্মক ক্রিয়ার বিশেষণরূপে 
প্রয়োগ লক্ষণীয় | ভবিব্বাংকালে হস্ত এবং কর্মবাচো “-ইঅ” প্রত্যয়ের প্রয়োগ ও 
দুষ্ট হর। সামান্য কিছু তৎসম শব্দের প্রয়োগ পাওয়া গেলেও শব্দ-ভাণ্ডারে তদ্ভব শব্দই 
বেশি। 

চর্বাগীতিগুলির রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীর দশম শতক হইতে দ্বাদশ শতাব্দী। 
এই নমর লৌকিক সাহিত্যের বাহন ছিল শৌরসেনী অপভ্ৰংশ বা.অবহট্ঠ ৷ এজন্য চর্ধার 
ভাষায় অবহট্ঠের প্রভাব দেখা বার। বেমন-__জিদ, তিম, কইসে, জইসৌ, জন্তু, তনু, 
অইসন, জৈদন, কিমূপি, ম প্রভৃতি শব্দের প্ররোগ। “নি” বিভক্তিযুক্ত উত্তম পুরুষের 
ক্রিযা__লেমি, পুছমি, পীবমি ইত্যাদি ; “ইউ” বিভক্তি যুক্ত অতীতকালের ক্রিয়া’ 
গউব্গতঃ, তোডিউএত্রোটিতঃ, প্রভৃতির ব্যবহারও লক্ষণীয় । 

চ্ধাগীতিগুলি বাংল| ভাষারই প্রাচীন রূপ বলিরা ভাষাতান্বিকগণের সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইয়াছে | তবে অন্যান্য ভাবার পণ্ডিতগণ চৰাগীতিগুলিকে তাহাদের ভাষার প্রাচীন 
রূপ বলি দাবী করিয়াছেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন চৰার পদগুলি প্রাচীন হিন্দীভাবায় 
রচিত বলির! মনে করেন। ডঃ কাণীপ্রসাদ ভরনোরাল বলেন- চর্ধার ভাষা পাটন| ও 
বগধের প্রাচীন ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীন্রকান্ত মিশরের মতে চর্যাপদ প্রাচীন মৈথিলী 
ভাষায় রচিত। আবার কেহ কেহ মনে করেন চর্যাগীতি কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের 
প্রাচীন রূপ নয়, ইহ! একটি মিশ্রিত ভাষা। কিন্তু নিম্নের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান 
হইবে যে তাহাদের এই সিদ্ধান্ত কষ্ট-কল্পন। প্রস্থত। 

চ্ধার ২২ জন কবির রচনা-সনৃদ্ধ নাড়ে ছয়চল্লিণটি গান পাওয়া য়ায়। তন্মধ্যে কাহন- 
পাদের ১২, ভুঙ্কুর ৮, সরহের ৪, লুই, কুকুরী, শান্তি, শবর প্রত্যেকের ২টি করিহ! পদ 
আছে। অন্তান্ত সাধক-কবির প্রত্যেকের একটি করিরা পদ পাওয়া যায়। ইহারা বিভিন্ন 
সমরে বিভিন্ন স্থানে আবিভূতি হইরাছিলেন। স্থতরাং প্রত্যেক কবির ভাষা যে একরপ 
হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুলা। তাছাড়া বে সময়ে চর্ধাগীতিগুলি রচিত হইয়াছিল, 
সেই সময়ে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষাগুলি মাগবী অপভ্ৰংশ হইতে 


ধলা ভাষার যুগ বিভাগ ২০৯ 


আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এক গোষ্ঠীজাত ভাবা বলিয়া ইহাদের মধ্যে কতকগুলি 
সাধারণ লক্ষণ বিদ্যমান থাকা স্বাভাবিক । বৌদ্ধগানের ভাষা প্রাচীন বলির। শোৌরসেনী 
"অপভ্ৰংশ ও হিন্দীর সহিতও কিছু সাদৃশ্য থাকিতে পারে। আর অন্তান্ত আঞ্চলিক ভাবার 
দুই একটি শব্দ ব| প্রত্যর-বিভক্তি থাকিলেই যে গীতিগুলিকে সেই ভাবার প্রাচীনতম 
রূপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তাহাও যুক্তিগ্রাহ নহে। এতদ্যতীত তখন পর্যন্ত 
ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি আত্মপ্রকাশ করে নাই। চর্ধাগীতির ভাষার মধ্যে আর্দেবের 
রচনার ওড়িয়া, শান্তিপাদের রচনার মৈথিলী, কাহ্ন, সরহ ও ভুস্থকুপাদের রচনার বাংলার 
বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যার। অসমীয়া ভাষারও ছুই একটি প্রত্যর-বিভক্ত' এবং শব্দ 
রহিয়াছে রাহুল নাংকুত্যারন প্রমুখ পপ্তিতগণ চধ্যাগীতিকে হিন্দী ভাবার পূর্বরূপ 
বলির! বে মনে করেন, তাহার পিছনেও কোন বলিষ্ঠ যুক্তি নাই। এই পর্যন্ত বল৷ যাইতে 
পারে যে চর্ধার পদকর্তাদের মধো কয়েকজন ওড়িশা, মিথিলা ও কামরূপের অধিবাসী হইতে 
পারেন। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে মৈথিলী, ‘ওড়িয়া হিন্দী ও 
-অসমীয়ার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি চর্যাগীতিগুলিতে আত্মপ্রকাশ করে নাই৷ 

মৈথিলীর অতীতকালে “অল”, ভবিষ্যৎ কালে “‘-অব”, বর্তমানকালের প্রথম 
পুরুষের 4-অথি” প্রতারের প্রয়োগ শাস্তিদেবের পদ ব্যতীত অন্যত্র নাই। ওড়িয়ার 
"অধিকরণে «-রে”, আছ ধাতুর অতীতকালে “থিল” প্রত্যরের ব্যবহার আর্যদেবের 
পদ ছাড়া অন্যত্ৰ দেখা যায় না। 

অসমীরার বহুবচনের বিভক্তি “বোর”, “হৃত”, “বিলাক” প্রভৃতির, প্রয়োগ চর্ধার 
নাই। কৰ্মে “ক”, অধিকরণে “-ত” বিভক্তির প্রয়োগ প্রাচীন বাংলা ও অসমীয়ার 
বৈশিষ্ট্য । দুলি (অসমীয়া দুরু”) শব্দ সিলেটে প্রচলিত। কুক্কুরীপাদের পদ “ধরণ 
ন বাই” (ধরণ ন! যার) পূৰ্ববন্গের ভাবার বৈশিষ্টা। চবীর পটভূমি হইতেছে নদী 
মাতৃক বাংলা দেশ ' চর্যার পদ্মা ( স্পগ্মা), বঙ্গাল প্রভৃতি শব্দের মধ্যে বাংলার সমাজ- 
জীবনের কথাই প্রকাশ পাইরাছে। ভদ্রেতর জীবনের যে পরিচয় চধাপদে উপস্থিত, 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত যে সব উপকরণের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাতে মনে করার 
সঙ্গত কারণ আছে যে এইগুলি বাংলাদেশের নিজন্ব। 

পদান্বয় ও ধ্বনিতত্ব বিচারে দেখা যাইবে যে চর্ঘাগীতিগুলিতে বাংল। ভাষার বিশিষ্ট 
লক্ষণগুলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
চর্ধার ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণগুলি নিলে বর্ণিত হইল-- 

১। পদান্তের স্বরধ্বনি উচ্চারিত হইত ₹_জলিতজলিঅ; ভণতি>ভণই ; 
সধবোধিতদংবোহিঅ। | 

১৪ 


২১০ বাংলা ভাষাতবের ইতিহাস 
ইঅ-স্ঈ রূপে উচ্চারিত_উখ্িত>উ্টচিঅ> উঠি ; পুন্তিকা>পোখিআ>পোধী ৷ 


২। করণ কারকে “-এ”, অপাদানে “-হ”” এবং অধিকরণে “হি, -অহি” বিভক্তি 
প্রযুক্ত হইতে। এইগুলি অপভ্ৰংশের বৈশিষ্্য। যেমন, মতিএ, রঅণহা, হিঅহি- 
হৃদয়েভিঃ, হৃদয়ধি ; মোহিঅহি। 

৩। অধিকরণে -ই, -এ, -ত বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, নিয়ড্চী = 
নিঅডি-নিকটে ; ঘরে-গৃহকে ; নেউর চরণে; সাহ্মমত-সংক্রম+অন্তঃ ; বাটত 
বত্ম+ত। করণের সঙ্গে অভিন্ন হওয়ার সপ্তমীতে “এ” বিভক্তি ও দৃষ্ট হয়। যেমন, 
ঘরে । 

৪1" গৌণকৰ্ম ও সম্প্ৰদানের বিভক্তি_“-ক, -কু, -কে, -রে”। যেমন, মতিএ' 
ঠাকুরক পরিনিবিত্তা; বাহ্বকে পারই; মকু ৭ঠ|; করিনিরে রিসঅ; তোহোরে 
বিরুঅ! বোলই | 

£| -র, অর, আর, -এর বিভক্তির দ্বারা যঠীর পদ গঠন ৷ যেমন-__হরিণীর নিলঅ : 
রুখের তেন্তলি; ডোস্বীএর সদ্দে; হরিণার-খুর। র-যুক্ত ষষ্ঠীর পদ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত 
হইন্নাছে-_যেমন, কাহেরি শঙ্কা (কাহার শঙ্ক); হাড়েরি মালি ( =হাড়ের মাল|)। 
“সা, -আহ ও -ক যুক্ত পদও বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন, মূঢ়া হিঅহি; 
জাহের বাণ চিহ্ন বব; ছান্দক বান্ধ। 

৬। প্রাচীন বা বিভক্তির চিহ্ন ও কদাচিৎ পাওয়। ৰায়--খণহ <ব্ষণস্ত ; গঅণহ-= 
গগনস্ত; সমুদ্ৰা>সমুদ্দাহ-<সমুদ্ৰস্ত ; জাহ-বন্তা। 

+ | পঞ্চমীতে অপভ্ৰংশ হইতে প্রাপ্ত “হু” বিভক্তির প্রয়োগ ও কচিৎ দৃষ্ট হয়। 
যেমন, রঅণই-্বরত্বাৎ; খেপহু <ক্ষেপাং। অপাদানের অর্থে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ 
ও দেখা বায়--বেমন, ডোম্বিত আগলি নাহি চ্ছিণালী; জামে কাম কি কামে জাম। 

৮ | করণে মুখ্যত এ এন বিভক্তি ব্যবহৃত হইত; তবে সপ্চমীর-তে, -তেঁ, -এতেঁ 
বিভক্তির প্রয়োগ ও দেখা যায়। ৰ 

যেমন, বোহেঁ্ববোধেন ; মতিএ মন্ত্ৰী +- এন; কুঠারে ছিজঅ (সকুঠারেন ছিদ্যতে); 
সখ ছুখেতেএকজ্খ দুখ +অন্তঃ+এন। 

৯ |  তির্ঘক কারকে বিভক্তির অর্থ জ্ঞাপনের জন্য অনুসৰ্গের প্রয়োগ-_দিআ চঞ্চালী; 
তই বিন্ধ; তোহোর অন্তরে ; অধরাতি ভর ; শবরো৷ লইআ স্থণ-মেহেলী | 


১* | একবচনে হউএহকং+অহকম্‌ শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। হট হইতে আগত 
ছি” কর্তৃবাচ্যে উত্তমপুরুষের বিভক্তির্লপে ব্যুববত--আসঙ্গে দেহু ( =আমি দেই) 
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উত্তম পুরুষে মো মম পদও কর্তৃকারকে প্রযুক্ত হইয়াছে। কৰ্ম-ভাববাচ্যে মই-ঞ্ময়েন, 
তই-ত্বরেন কর্তা হিসাবেই ব্যবহৃত হইত। যেমন, মই দেখিল। 
১১। যুক্ত ব্যঞ্চনের একটি ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হওয়ায় পূর্বের ব্রহ্বস্থর দীর্ঘ হইয়াছে 
জামজন্ম ; ধামশ্বর্ম। 
১২। সংস্কৃত বহুবচন হইতে আগত আঙ্গে ও তুন্ষমে একবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। 
১৩। ক্রিয়াপদে কর্ম-ভাববাচ্যে অতীত কালে -ই, -ইল এবং ভবিষ্যাৎ কালে 
-ইব বিভক্তি যুক্ত হইত। ক্ৰিয়া সকৰ্মক হইলে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি এবং 
অকৰ্মক হইলে প্রথম! বিভক্তি হইত। ক্রিয়াপদ কর্তার বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হইত; 
সেজন্য কৰ্তা স্নীলিদ্ব হইলেও ক্রিরার দ্রী-প্রতায় যুক্ত হইত। যেমন, তহি বুড়িলী মাতঙ্গী; 
বাট রুদ্ধেলা ; চলিল কাহ্ন ( - কু চলিতকঃ) মই বুঝিল ( =ময়া বুদ্ধম্‌ ); লাগেলি 
আগি ( = অগ্নিক! লগ্ন৷ ); মই দিবি পিরিচ্ছ। (মরা পৃচ্ছা দাতব্য! ) ৷ 
১৪ | সংস্কৃতের কর্ম-ভাববাচ্যের প্রয়োগ পাওয়| যায়--বাট জাইউ-বন্ম“ যায়তু 
( =যায়তাম্‌ ); করিঅই-এক্রিয়তে; দীসই-দিস্সতি-€দৃশ্ততে। 
মিশ্র ক্রিয়ার সাহায্যে গঠিত যৌগিক কর্ম-ভীববাচোর প্রয়োগও পাওয়া যায় । যেমন, 
ধরণ ন জাই-ধরণং ন যাতি। 
১৫। নিষ্ব। ও শতৃ. প্রতায়ে ‘-এ’ বিভক্তি যুক্ত হইয়া অসম৷পিক| ক্ৰিয়াপদ গঠিত 
হইয়াছে--চাহন্তে চাহন্তে (=চাহিতে চাহিতে); সাঙ্কমত চড়িলে (= সীকোতে চড়িলে)। 
১৬। য-শ্রুতি ও ব-শ্রুতির ব্যবহার চধায় লক্ষশীয়_নিয়ড়ি-নিকটে ; আবই-ু 
আয়াতি ৷ 
১৭ ৷ আধুনিক বাংলার মত চর্যার কখন ও কখনও কর্তৃকারকে ও কর্মকীরকে বিভক্তি 
ব্যবহৃত হয় নাই__কার! তরুবর পঞ্চ বি ডাল; বান্ধন তোডিউ। 
১৮। শন সমষ্টি প্রধানত তন্ভব হইলে তৎসম শব্দেরও সন্ধান মিলে। যেমন, তথাগত, 
তরুবর, রাজপথ, অজরামর ৷ 
কিছু কিছু অনার্ধ শব্দও পাওয়া যায়। যেমন, ডোস্বী, ঠাকুর ৷ 
১৯। আদিম্বরে শ্বাসাঘাত পড়িলেও অনাদ্ শ্বাসাঘাতও লক্ষণীয়--যেমন, অবনাগমন 
আগমন গমন; অন্ধার-অন্ধকার | 
২০। বাংলার বাগধারা ও ইডিয়ম চধার ভাষায় ুষ্পষ্ট। যেমন, গুনিয। লেহ = 
গুনিয়| লই. ; থির করি= স্থির করিরা ; সড়ি পড়ি; নিদ গেল ইত্যাদি । 
_২১। বাংলায় ব্যবহৃত প্রবাদ প্রবচনের কয়েকটি চর্ধীয় দেখিতে পাওয়া যায়_অপণা 
মাংসে হরিণা বৈরী; হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী। 


২১২ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 


মধ্যযুগের বাংলা (খ্ৰীষ্টাব্দ ১২০০-১৮০০ ) 


মধ্যযুগের বাংলাকে দুইটি স্তরে ভাগ কর! বায়_(ক) আদি-মধ্য বে) অন্ত্য-মধ্য। 
আদি-মধ্য যুগের বাংলার স্থিতিকাল আন্মানিক খ্রীষ্টাব্দ ১৩০০-১৫০০ | এই সমরের 
বাংলার একমাত্র নিদর্শন পাওয়! যাইতেছে গ্ৰীকুষ্ণকীৰ্তন । আদি-যুগ এবং শ্রীকুষ্ককীর্তনের 
মধ্যে বাংল| ভাবার একটি সন্ধি যুগ (08051610791 10100) ছিল বলিয়া অনুমিত হর। 
কিন্তু এই যুগের বাংল! পাহিত্যের কোন বিশিষ্ট নিদর্শন পাওয়া বায় ন| | তাছাড়া, 
প্রাচীন বাংলার রচনাগুলির বেশির ভাগই অষ্টাদশ শতকের নকল করা পুথিতে পাওয়া 
গিয়াছে। তবে গোপীঠাদের পাঁচালী, গোরক্ষ বিজ প্রস্তুতি নাথ-সাহিত্য ও বিভিন্ন 
নঙ্গল কাব্য এই যুগ সদ্ধিক্ষনেই সন্তবত রূপ পাইতেছিল। এই সময় হইতেই বাংলা! 
ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ঠযগুলি আত্ম প্রকাশ করিতে থাকে। 
আদি-মধ্য যুগ 

পঞ্চদশ শতকের শেবভাগে বাংলা সাহিত্য পূর্ণরপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতে 

. বাংলার উপর সংস্কৃতের প্রভাব লক্ষ্য করা বার। বিভিন্ন পুরাণের আঅয়ে বাংলা সাহিত্যের 
. উন্নতি ঘটে; তৎসম শবের প্রয়োগ পূর্বাপেক্ষা বেশি, অনেক প্রাচীন তন্তুব শব্দের বিলুঞ্চিও 
ঘটে৷ চতৃণশ শতাব্দীর শেৰ ভাগে বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃ্ণকীর্তন রচিত হয়। 
জীকফ্ণকীৰ্তনের ভাষাকে ভিত্তি করিয়া আদি-মব্য যুগের বাংলার প্রধান লক্ষণগুলি 
আলোচিত হইল । 

: >১৷ অকার ও আ-কারেৰ পরস্থিত ই-কার ও উ-কার ক্ষীণভাবে উচ্চারিত 
হইত বলিয়া অই, আই, অউ, আউ প্রভৃতি যৌগিক স্বরের হুষ্টি। বড়াই>বড়াই; 
আউলাইল-”আউলাইল। 

২। দ্ধ (-ম্হ), হৃ (ন্হ) প্ৰভৃতি সংযুক্ত বর্ণের মহাপ্রীণতার লোপ। বেমন, 
আদি-আদি। কাহ্ন>কান। কিন্ত পদমধ্যবতী ঢ-কাঁরের মহাপ্রাণতা 2) নাই_ 
কাঢ়ে, বুঢ়া, বাঢ়ে। 

৩। “রা” বিভক্তির দ্বার! সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনের পদ গঠন-_বেমন, 
আদ্দারা, তোহ্ধারা, তারা। 

৪ | উদ্ধত স্বরের বিভিন্ন রূপান্তর লক্ষণীয় 


কে) কোন কোন শব্দে উদ্বত্ত স্বর রক্ষিত হইন্বাহে__বেমন, কঅলী, গর্ত, সরুঅ। 
(খ) উদ্ধত ঘরের বিলুপ্তি--আসে (আইনে), বসিল (বেইদিল)1 
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৫] ক্ৰৈয়াপদে উত্তমপুরুষের একবচন ও বহুবচনের মধ্যে পার্থক্য__যেমন, একবচনে 
“$ (ও), বিভক্তি--নিশিবে৷, করে ; বহুবচনে “ই” বিভক্তি--কৰি ৷ 

৬। -ইল অন্তক অতীতের এবং -ইব অন্তক ভবিষ্যতের কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ_ যেমন, 
নৌ শুনিলে।; মোই করিবৌ। 

৭। প্রাচীন -ইঅ বিকরণযুক্ত কর্ম-ভাববাচ্যের ক্রমশ বিলুপ্তি এবং “থা? 
ও ‘ভূ’ ধাতুর সাহাব্যে যৌগিক কর্ম-ভাববাচ্যের প্রচলন ৷ যেমন, সে কথা কহিল নয়; 
ততেকে স্ঝাণ গেল মোর মহাদানে । 

৮। অনমাপিকার সঙ্গে ‘আছ’ ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিনাপদের প্রচলন__যেমন, 
লইছে> লই+ আছে; রহিল-্রহিল+অছ্ছে। 

৯ তৎসম শবের নামধাতুরপে প্ররোগ_বেমন, ভাগিব-ভগ; আস্থথিল- 
অন্থথ ৷ 

১০ । গিয়া ও দিয়া এই অসমাপিকা ক্ৰিয়া দুইটি অন্ুসর্গ রূপে প্রয়োগ । বেমন, দেখ 
গিরা, দেখ সিয়| (= দেখ আসিরা )। 

১১ ৷ নিষেধস্থচক ‘না’ অব্যরের ক্রিয়ার পূর্বে প্রয়োগ_ন। আইসে (আসে ন1)) 


না জাইহ ( =যাইও না)। 
১২। ষোড়শ মাত্রিক পাদাকুলক চতুগণাদী হইতে চতুৰ্দশ অক্ষর বিশিষ্ট পরার ছন্দের 
উৎপত্তি । ৰ 


১৩ ৷ অন্নসংখ্যক আরবী-ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ । 
অন্ত্য-মধ্য বাংলার বৈশিষ্ট্য 

১। (ক) ই, উ ধ্বনির অপিনিহিতি__ঢারি-স্চীইর ; মাব্ি>>মাইব ; কালি>কাইল ; 
সাধু>সাউৰ । 

(খ) অপিনিহিত উই ; পরে ই-ধ্বনির লোপ 

যেমন, দক্তস্দাদু>্দাউদঞ্দাদ;। ধাতুসধাউতস>বাইতসধা’ত । মানা 
মাউন্থরা>মাইস্থয়া>মেসে। 1 

(গ) অপিনিহিত ধ্বনির লোপ__মাগুস>মাউগসমাগ ; কালিস>কাইল >কাল ; 
ফন্ত>ফগগু>ফাগু>ফাউগ>কাগ : রামশালি-সরামশাইল-স্রামশাল। 

(ঘ) অপিনিহিতি-জাত দ্দিস্বরের সন্ধি_চাউলের>চাইলের>চেলের ; জাতি-এর 


১সজাইতের১জেতের ৷ 
(ঙ) অপিনিহিত স্বরধ্বনির প্রভাবে চলিত ভাষায় পরবর্তী স্বরধ্বনির অভিশ্ৰুতি-- 


করিরা৯কইরা৯কারে ; পাতিয়া> পাইত্যা>সপে'তে। 


) 
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€) ইআ>এা, এ; উআ>ও-_জালিযাস্জাল্যা>জেলে ; বানিরা৯ বান্তা 
বেনে ; নাথুয়া-সেখে| | * 

২। পদান্ত অ-কারের লোপ প্রব্ণতা__দাস-স্দাস্‌ ; বার>বারু । 

৩ ৷ কর্তৃকারকে বিশেস্তের বহুবচনে “রা” বিভক্তি এবং নির্দেশক বহুবচনে গুলা, গুলি 
প্রভৃতি বিভক্তির প্রয়োগ ৷ 

৪ | সপ্তদশ শতকে তিৰ্ষক কারকের বহুবচনে দি, দিগ বিভক্তির ব্যবহার ৷ 

৫। -ইল ও-ইব অন্তক ক্ৰিয়াপদের বহুল পরিমাণে কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ_ মুই করিলাঙ 
( =অহং কুতবান্‌ ); নে করিবে। 

৬। “আছ, ধাতুর সাহায্যে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠন__রহিলছে, আসিছি 
( = আসিতেছি ) 

৭ | যৌগিক ক্ৰিয়াপদের ব্যাপক ব্যবহার-_অন্ুগমন করা ; পাছু পাছু যাওয়া। 

৮1 তৎসম শব্দের নাম ধাতুরপে ব্যবহার--সাত্বাইৰ ( =সাত্বন| করিব) 
অনগব্রজি ( = অনুগমন করিয়া); নিমন্তিরা ( = নিমন্ত্ৰণ করিয়া )। 

৯ | অধিক পরিমাণে আরবী-ফারসী এবং কিছু সংখ্যক তুকী ও পোতুৰ্গীন শবের 
আগমন। 

১০। বৈধ্ব কবিতায় ব্রজবুলি ভাবায় ব্যবহার ৷ 


আধুনিক যুগের বাংলাঁ_ 


( অষ্টাদশ শতকের শেষাৰ্ব হইতে বাংলার আধুনিক যুগের শুরু। ) 


আধুনিক বাংলার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি হইতেছে এই 


৯) 


> | মধাধুগের শেবস্তর পর্যন্ত লেখা ও কথা ভাষার মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া বায়। কিন্তু 
আধুনিক যুগে লিখিবার ভাষ| কথ্য ভাষা হইতে স্বতন্ত্ৰ রপ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
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২। পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষায় অপিনিহিত স্বর পূর্বন্বরের সহিত মিলিত হইয়। অভি- 
শ্রুতিতে পরিণত হইয়াছে । যেমন, নাটুরা১নাউটুয়ানেটো ; মাধব-সমাধুরাসমেধো ; 
করিয়া>কইর্যা>ক'রে। 


1: ৩। কথা ভাষায় স্বরদঙ্গতি আসিয়াছে--জলুৱা->>জ’লে| ; দেশি>দিশি ; 
বিলাতিবিলিতি। 

৪1 তন্তবণব্ে পদমধ্যব্তী চ>ড় হইল এবং অন্তা হ’ লুপ্ত হইল। 
যেমন, বাঢ়ই>বাঢে>বাড়ে ; করহ>কর ; বারহস্বার | 
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৫। সাধু ভাষায় যৌগিক ক্ৰিয়াপদের বহুল প্রচলন--আহার করা, ধ্যান করা» 
উপবেশন করা । 

৬ | অনিষ্ট স্বরধ্বনির দ্বিস্বর ধ্বনিতে রপান্তর_আইল>এলে|; পইসই> 
পইসে>পশে। k 

৭। সমাপিকা ক্ৰিয়া পদের পরে নঞ্থক ‘না’ শব্দের ব্যবহার__যায় না, শোনে না। 

৮ কারক-বিভক্তির অর্থ জ্ঞাপনের জন্য অনুসর্গের ব্যবহার। 

৯ ভাববচন শবের সঞ্দে পূর্বক’ যোগে অসমাপিকার অর্থ জ্ঞাপন_বেমন, 
আগমন পূর্বক ( = আসিয়| ) ; শ্রবণ পূৰ্বক ( = শুনিয়) ৷ 

১৮ উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে প্রচুর পরিমাণে ইংরেজী শব্দ ও ইডিয়মের 
ব্যবহার । অনেকগুলি ইংরেজী শব্দ বাংলায় সম্পূর্নবূপে মিশিরা গিয়াছে। যেমন, 
আপিস, লাট, লণ্ঠন, টিকেট, চেরার প্রভৃতি 

১১। পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাবার সাহিত্যিক মধাদ| লাভ । 

১২ ৷ আধুনিক বাংলার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে গগ্ভরীতির স্থষ্টি। 
প্রথম অবস্থায় গন্ভ লেখকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত। তাই সংস্কৃত 
শৰের বাহুল্য বেশি ৷ 

১৩। ইংরেজী রাজকার্ষের ভাষা ও উচ্চ-শিক্ষার বাহন হওয়ায় বাংলার লেখ্য ও 
কথা ভাষায় ইংরেজী শব্দ ও বাকারীতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব । 


একবিংশ অধ্যায় 
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কোন ভাষা-সমপ্রদায়ের অন্তৰ্গত অঞ্চল বিশেষে ব্যবহৃত ভাষার নাম উপভাষা ৷ 
ভাষা-দম্প্রদায়ের লৌকদংখা। অধিক হইলে এবং বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়াইয়| পড়িলে আঞ্চলিক 
ভাবার সৃষ্টি হইয়া থাকে। কারণ এক অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চল একই ভাষার 
কথ্যরূপটি যথাযথভাবে রক্ষ। করা সম্ভব হয় না। ফলে সীমিত গণ্ডীর মধ্যে গোঠীগত 
কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ভাবার প্রবেশ করে__-তখনই কৃষ্টি হয় উপভাষার। বিভিন্ন 
উপভাষাগুলির মধ্যে ভাবার যথার্থ রূপটি বিকৃত হয়। উপভাষাগুনিতে অনেক সময় 
প্রাচীন শব্দ এবং ভাষাতন্বগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর। যায়। 


২১৬ বাংলা ভাবাতন্বের ইতিহাস 
ভাষাতাত্বিক লিউনার্ড ব্ৰুমফিল্ড (Leonard Bloomfield) তাহার ‘Language’ 
গ্রন্থে বলিয়াছেন_“‘The progress of historical linguistics showed that 
the standard language was by no means the oldest type, but had 
arisen, under particular historical conditions, from local dialects. 
Standard English, for instance is the modern form not of literary 
old English, but of the old local dialect of London which had become 
first a provincial and then a national standard language absorbing, 
meanwhile, a good many forms from other local and provincial 
dialects.’ 
উপভাষাধ্বলির ধ্বনিতত্ব, রূপত্তত্ত ও বাকাগঠন রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে 
হইলে যে বে অঞ্চলে উপভাবাগুলি প্রচলিত সেই সব অঞ্চলের সাধারণ লোকের দৈনন্দিন 
জীবনের কথাবার্তার ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা! হইলেই উপভাষার সম্যক রূপটি 
জানা সম্ভব হইবে। মাক্সমূলার বলিরাছেন_“The real and natural life of 
language is its dialects’. প্ৰাচীন বাংলার পাঁচটি বিভাগ ছিল_রাঢ়, সুঙ্ধ ( দক্ষিণ- 
পশ্চিমব) পুণ্ড বৰ্ধন (( বরেন্দ্ৰভূমি ), বঙ্গ ও কামরূপ । মুসলমান আমলে বঙ্গ শব্দের 
সঙ্গে ‘আল’ প্রত্যর যুক্ত হইয়া বঙ্গাল হইয়াছে। পরে বঙ্গাল+আ- বাঙ্গালা, বাংলা 
হইয়াছে। তৎকালে সমগ্র পূর্ববঙ্গই বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। 


অনুরূপভাবে বাংলার আঞ্চলিক উপভাষাগুলিকেও পাঁচটি প্রধান ভাগে বিভক্ত 
করা যায়-_ 


0) রাটী_রাঢ় অঞ্চল অর্থাৎ ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী অঞ্চলের 
' মৌখিক ভাষা। 


(২) বঝাড়খণ্ডী-দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের উপভাবা। 
(৩) বরেন্দ্রী--উত্তর-মধ্য বঙ্গের উপভাষা। 
(৪) বাঙ্গালী--পূৰ্ববঙ্গের কথ্যভাষা। 


৫) কামরূগী_উত্তর-পূর্ববঙ্গ. ভ্ৰীহট-কাহাড় ও উত্তরবঙ্গের অঞ্চল 
বিশেষের কথ্যভাষা। 


এই আঞ্চলিক উপভাবাগুলিরও আবার অনেকগুলি বিভাষ| রহিয়াছে। 
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(১) রাঢ় অঞ্চলের উপভাষার বৈশিষ্ট্য ;-- 

(ক) অ-কারের ও-কার রূপে উচ্চারণ প্রবণতা_অ-ও। 

যেমন_ মধুস্মোধু; অতুল>ওতুল ; বন-বোন। 

(খ) অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতির ফলে ধ্বনি পরিবর্তন 

যেমন__রাখিরারাইখ্যারেখে ; = বানিরাবাইন্যাঁসবেনে; দেশিদিশি ; 
বিলাতিবিলিতি ; আইল-স্এল। 

(গ) আনুনাসিক স্বরধ্বনি পূর্ণমাত্রার রক্ষিত__বেমন, কাটা, চাদ, বাধ । সমর সময় 
স্বতোনাসিক্যীভবনের দৃষ্টান্তও মিলে--খৌকা, হাসি, পুথি । খু 

(ঘ) অশিক্ষিত লোকের উচ্চারণে পদের আদিতে র-কারের আগম ও লোপ হয়। 
যেমন, আশু-স্রাশু ; ওঝা>রোজ|; রস-্অস ; রায়বাহীদুরআয়বাহীছুর | 

(ঙ) শব্দের আদিতে ঘোববৎ মহাপ্ৰাণ বৰ্ণ যথাযথভাবে উচ্চারিত হয়; কিন্তু শব্দের. 
আছি অক্ষরে খাসাঘাতের দরুণ পদাস্ত মহাপ্ৰাণ ধ্বনির মহাপ্রাণতার লোপ ঘটে । যেমন, 
ছুধস্দুদ্‌ ; মধুঁস্মছু ; পথ-স্পত। 

(চ) কখনো! কখনো পদাস্ত অথোব ধ্বনির ঘোষবৎ ধ্বনিতে রূপান্তর ৷ রেমন, শাক 
শাগ; কাক>কাগ ; ছাত ( ছত্ৰ )সছাদ। 

(ছ) সাধারণ লোকের উচ্চারণে ল>ন হয় যেমন ন্ৃচিএলুচি। নেপ<লেপ; 
নুআলৌহ ইত্যাদি। 

(জ) চব্বিশপরগণার অঞ্চল বিশেষে শ-স্স রূপে উচ্চারিত হয়। কলিকাতায় 
অশিক্ষিত লোকের উচ্চারণেও এই রীতি দেখা যায়। 

যেমন, আশু>আস্থ ; শশী-স্সসী ইত্যাদি । 

(ব) শব্দকপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে তির্ষক কারকের বহুবচনে “দের,” গৌণকৰ্ম- 
সম্পদানে “-ক?’ এবং অধিকরণে “-তে” বিভক্তির প্রয়োগ ৷ 

(ঞ) ক্রিয়ারূপের প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে, সামান্য অতীতের অকৰ্মক ক্রিয়ার 
প্রথম পুরুষে “-ল” বিভক্তি এবং সকর্মক ক্রিরায় “-লে” বিভক্তির ব্যবহার-_যেমন, রাম 
গেল, রাম দিলে | 

সামান্য অতীতে উত্তমপুরুষে -লুম্‌, -ইু, লম্‌ বিভক্তির প্ররোগ_ 

যেমন, আমি দেখলুম্‌, দেখন্ত, দেখলমূ। 

(8) যৌগিক ক্রিয়াপদে “ই” অন্তক অসমাপিকার সাহায্যে অসম্পন্ন কালের এবং 
4-ইয়া” অন্তক অসমাঁপিকা দ্বার! সম্পন্ন কালের পদ গঠন। 

যেমন, করিছে৯ক'রছে ; করিয়াছে৯সক'রছে ; করিয়াছিল-সক'রেছিল। 
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(5) বাক্যের বা শব্দের আদিম্বরে প্রবল শ্বাসাঘাত লক্ষণীয় । 

(ড) চব্বিশ পরগণীর অঞ্চল বিশেষে অশিক্ষিত লোকের ভাষায় সম্তমন্থচক ক্রিয়া 
পদের ব্যবহার দেখা যার । বেমন, কথাটা! হতেছেন ষে---৷ 

ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য $= 

কে) বাড়ধণ্ড বা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপভাষার আহ্গনাসিকধ্বনির 
প্রাচর্ষ। 

যেমন, চা, হইছে, গবাচ্ছে ইত্যাদি। 

(খ) অগ্ুসর্গহীন সম্প্ৰদান কারক__ঘাসকে গেল্ছে ; জলকে চল) শ্রীকুক্ককীর্তনে ও 
'অন্থরূপ প্রয়োগ লক্ষমীর--“পাণিকে আইস” ৷ 

(গ) নামধাতুর বহুল প্রর়োগ__জলটা গরধাচ্ছে ; জাড়াবে | 

(ঘ) আছ, ধাতুর স্থানে “ব্‌” ধাতুর প্ররোগ-__করি বটে-করছে। 

৬) ক্ৰিয়াপদে স্বাধিক “ক”? প্রতায়নের ব্যবহার--বাবেক, করবেক, বল্লেক । 


বরেজ্দী উপভাবার বৈশিষ্ট্য £= 


(ক) প্বরধ্বনি রাঢ়ীর সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। সান্্নাসিক স্বরধ্বনিও বজায় আছে। 

(খ) শব্দের আদিতে ঘোববৎ মহাপ্রাণবর্ণ রক্ষিত আছে। 

(গ) সাধারণত শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়িলেও অনাদ্য শ্বাসাঘাত সময় সময় লক্ষ্য 
করা বার। ৷ 

(ঘ) পূর্ববদ্ধের উপভাষার প্রভাবে জ-ধ্বনি কখনে| কখনো জ‘ (2) রূপে উচ্চারিত হয়। 

(ড) শব্দের আদিতে র-কারের আগমও লোপ এই অঞ্চলের উপভাষার অন্যতম 

₹ বৈশিষ্ট্য |; যেমন__আশু্রাশু; রণ>স্অল ; রামবাবুআমবাবু। 

(5) রাঢ ও বরেন্দ্রভূণির ভাবা মূলত একছিল। সেজন্য শব্দক্পে ও ধাতুরূপে রাটীর 
সঙ্গে সাদৃখ্য রহিয়াছে । পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গের ভাষার প্রভাবে বদ্দালীর কতকগুলি 
ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যেমন- সপ্তনীতে ‘-ত’ এবং অতীতকালে উত্তম পুরুবে 
‘লাম্‌’ বিভক্তির প্রয়োগ ৷ 


6) বঙ্গালী-উপভাষার বৈশিষ্ট্য £. 
বঙ্গালী বা পূর্ব অঞ্চলের উপভাষার দুইটি বিভাগ রহিয়াছে। 
কি) পূর্ববঙ্গের উপভাষা__মহেশ্বরদি পরগণ| ব্যতীত সমগ্র ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, 
দক্ষিণ-পূর্ব চব্বিশ পরগণার অংশ বিশেষ, খুলন| ও বশোহর জেলা সমূহের উপভাষ| ও 
বিভাষাগুলি ইহার অন্তৰ্ভুক্ত । ৰল এ 


বাংলার উপভাষা ২১৯ 

(২) দক্ষিণ-পূৰ্ববঙ্গের উপভাষা ৷ 

পূৰ্ববঙ্গের উপভাবার ‘ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য -_ 

কে) অপিনিহিত স্বর রক্ষিত আছে--বাখিরা>>রাইখ্যা ; করিয়া>কইরিয়া> 
কইরা! ; কান্দিয়।>কাইন্দা । 

(খ) ব-ফল| যুক্ত ব্যঞ্জনে অপিনিহিতি ই-কারের আগম হয়। 

যেমন, সত্য>=শইত্ত ; কাব্য>কাইব্ব ; ব্রাক্ষম-সরাইক্থন্‌। 

(গ) আল্মনাসিক স্বৱধ্বনি রক্ষিত হর নাই। অর্-আন্থনাসিক ধ্বনি বজায় আছে_ ৬ 
- চন্দ্রস্চান্দ ; স্বন্ধ>কান্ধ ; বন্ধ-স্বান্ধ। 

(ঘ) অর্ধ-সংবৃত ‘এ’ (০) ধ্বনি অর্ধ বিকৃত, ‘এ’ (আয!) ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। 
যেমন, শেষ-স্্যাব, ; লেপ>ল্যাপ,, এবং-সএ্যাব্ং | 

(৬) সাধারণত রাঢ় অঞ্চলের মতই শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে ; তবে রাটীর 
মত ইহা! প্রবল নহে। সময় সমর অনাদ্য শ্বাপাঘাত ও লক্ষ্য করা বায়। 

(6) ঘোববৎ মহাগ্রাণবর্ণ মহাপ্রাণতা পরিত্যাগ করিয়া কণ্ঠনলীয় স্পর্শযুক্ত তৃতীয় 
বর্ণে (01081 5:০7) পরিণত হইয়াছে। এইরূপ উচ্চারণরীতি সিন্ধী, গুজরাট ভাষায় 
ও দেখা যার। তবে দিন্ধীতে অঘোষ মহাপ্ৰাণ কর্ণ কঠনলীয় স্পর্শযুক্ত প্রথমবর্ণে ূপান্তরিত 
হইরাছে। যেমন, ঘর২গ'র, দানসসদা’ন ; ভরসা ইত্যাদি । 

(ছ) তালব্য বর্ণ দস্ত-তালব্য দৃষ্টবর্ণ (Palato-Dental affricate) রূপে উচ্চারিত 
হয়_চস>ংস ; ছ>স ; জ>জ' (2) | 
জে) ডু, চৰ হয়ঁবাড়ীঞ্বারি ; দৃঢ়-স্দূর ; 

(বা) পদমধ্যস্থিত অবোষবর্ণ ঘোষবৎ বর্ণরূপে উচ্চারিত হয়। 

যেমন, দিকে১সদিগে ; ছোট১স্ছুড় ; কে-টা>কেডা, বক-স্বগা, শাক-স্হাগ । 

(ঞ) শ,ষ, সহ রূপে উচ্চারিত হয় । যেমন, সে>হে ; শালা-স্হালা ; সকল 
হগল ; শয়তান>হয়তান। { 

(ট) পদের আদিতে কিংবা মধ্যহিত হ-কার *অ (*) রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, 
হয়>’অয় ; হইবে” ”অইবে | 

(ঠ) শবরূপে কর্তীয়-এ’, গৌনকর্ম-সন্প্রানেরে+, অধিকরণে -ত,-তে ও তিক 
কারকে -র|, -গে! বিভক্তি প্রযুক্ত হর । যেমন, বাপে করছে ; মায়ে ডাকে ; তারে মারছে; 
হে বাড়ীত ( বাড়ীতে ) গেছে ; আমরাকে, আ'মরার, আমাগোর, তাগোর। 


২২০ বাংল! ভাবাতৰ্বের ইতিহাস 


(ড) ক্রিরাপনের গঠন প্রণালীতে রাটী-বরেন্দী হইতে অনেকটা পার্থকা রহিয়াছে ৷ 
ভবিষ্যৎ অর্থে নিত্যবুত্ত কালের প্রয়োগ--বেমন, হে বাইত না (=সেষাইবে না); 
ভবিত্যৎ অর্থে উত্তমপুরবের ক্রিয়াপদে ‘উদ্‌, মু’ বিভক্তি যুক্ত হর। বেমন, আমি খেলুম্‌ 
(= খেলিব ) ; করমু ( =করিব )। : 

ঘটমানের অর্থে সাধারণ বর্তমানের প্রয়োগ-_ বেম্ন--কাকায় ডাকে ( = কাক! 
ডাকিতেছে )। অতীত কালে উত্তম পুরুষে ‘লাম্‌ বিভক্তির ব্যবহার-__বেমন, খাইলাম, 
কর্লাম (= করিলাম) ৷ 

(6) যৌগিক ক্ৰিয়াপদে -ই’ অসমাপিকার সাহাবো সম্পন্ন কালের এবং -ইতে” 
অসমাপিকা দ্বারা অসম্পন্ন কালের পদ গঠন__বেমন, করছি= করিয়াছি ; করিতে+ 
আছি>কইর্তাছি ( = করিতেছি ) ৷ 

(এ) যশোহর-খুলনার বিভাবায় তুমর্থে ‘তো এর পরিবর্তে ‘তি’ প্রত্যয় হয়! 
যেমন, যাতি= যাইতে ; শুত্তি=শুইতে ৷ 


_ দক্ষিণ-পুর্ববন্ধের উপভাবার বৈশিষ্ট্য 

(ক) 'উ’ কখনো কখনো ‘ও’ হর__বেমন, সুন্দৱ>>হোন্দৱ | 

(৭) আহ্ছনাবিক-ধ্রনির ছড়াছডি--যেমন, আমি>-আঁই; আকাশ৯স্রাশ। 
স্বতোনাসিক্ীভবনের দৃষ্টান্ত ও মিলে কুকুরসকুউর ; শিকড়হিওর ; টাকা১টেআ| £ 
কমলা>কঁওলা | 

(গ) শব্দের আদিতে স্পষ্ট বাঞ্চন ক, প, জিহ্বামূলীয় ও উপগ্মানীয় উদ্মবৰ্ণ খং (৯) ও 
ও ফ’ (6) রূপে উচ্চারিত হয়। বেমন কাপড়>খওর (৯৩০৯), কালীপুজ৷>খালীফুজ। 
(xalifudza) | ফোইর-পুকুর ; ফোতলা-পুতুল ; আবার কখনে কখনো স্পষ্ট ব্যঞ্জন, 
উন্নবৰ্ণ হইয়া ‘হ’ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, পানি>ফানিসহানি ; হরাণ<ফরাণ প্রাণ । 

(ঘ) মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের মত শবমধ্য্িত ব্যঞ্জনধ্বনি প্রায়ই লুপ্ত হয়। 
আকাশ=-আশ; কুকুর-সকুঁউর; শিকড়>হিওর ; নকুল>নেউল। 

অঅভ্তর-একত্র; হঅল<এসকল; অ’ন<এখন ; ফিআ৷<পিশ| ; খোঅল-কপাল : 
স্থআরি-স্পারি। 


যেমন, 


কামরূগী উপভাষার বৈশিষ্ট্য । 


(ক) ক হইতে ঢ পৰ্য্যন্ত বাঙ্গালীর বৈশিষ্টাগুলির প্রায় সবই কামরগীতে বজায় 
আছে। 


বাংলার উপভাষা হ২১ 


(খ) ও>উ রূপে উচ্চারিত হয়। বেমন, ছোট>ছুডু; ভোৱর-স্বুর ; চোরস্চুর ; 
সোণালী>স্থনালী; গুআল|<গোপাল;। জুতিব> জ্যোতিষ; জুনি-জোনাকী ; 
জীকনষ্ণকীৰ্তনে পাই ওয়ালি=গৌয়ালী । 

(গ) শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দের আদিতে “অ” কখনো কখনে! “আা” হয়। যেমন, 
অম্বল>আস্বল ; অষ্ট>আষ্ট; লম্বলাম্বা; অবস্থাআবস্থ! ; অলদ-সআইল্সা ; 
আকথা-অকথ|; লাতাপাতা<লতাপাতা ইত্যাদি। 

গে) পদান্তস্থিত অ>ও হয়। যেমন, হইত>অইতে|; বসিত>>বইতো ৷ 

(ঘ) শব্দের আদিস্থিত “অ” কথনে৷ কখনো “উ” হর | যেমন, বুক্তা <বন্ষ; লুলুক- 
নলক; ডুগা<ডগা ; খুতিএক্ষেতিও স্থযুক্তসমূত ৷ ' 

(৬) শব্দের আদিতে “অ” কখনে| কখনে। “এ” হ্র। 

যেমন, খেরএখড় 3 লেনটনএলঠন ; কেওয়ার-<কপাট ; খেমা-ক্ষমা | 

(5) শব্দের আদিস্থিত “এ” কখনো “অ” কিংবা “অ!” হর । যেমন, অথন-এখন ; 
-অতলি-এতগুলি ; অতক্খন> এতক্ষণ ; খাজুরএখজর ৷ ৰ 

(ছ) শব্দমধ্যস্থিত “অ” কখনে| কখনো “উ” হয়। 

যেমন, বাহ্থনবাসন ; এমুনএমন; আস্থনআআসন; সৃহঙ্গ-হসঙ্ক “স্থানের 
নাম”; দামুকএধমক ; বিষুরি-বিষহরি ; লুলুক-নলক রুদ্র ৰ 

(জ) অন্ত “অ” অনেক সময় “উ” ৰূপে উচ্চারিত হর। 

বেগন, তুচ্ছু তুচ্ছ; শুদ্‌দ শুদ্ধ; ছুকধুর্তছূঃখ 3 ছুড়ু<ছোট ; দুষ্ট<দুষ্ট। 

(ব) শব্মমধ্যত্বিত “প” উদ্মধৰনি “ক” (0) রূপে উচ্চারিত হব । 

যেমন, আপদ-”আফ"দ ; আপনার>আফ'নার | 

নমর সমর প্ৰ হয় সুপারি>স্থবারি ; দীপাদ্বিতা>-দীৰান্বিত৷ ৷ 

(ঞ) সমন সমর শব্দের মধ্যে “বু-কাঁরের” আঁগম ঘটে । যেমন, সাহাধ, অৰ্মাষ্টমী, 


সন্মান, নবদ্বীপ ইত্যাদি । 
(ট) কখনো কখনে ন>ল হয়| যেমন, ননী>লনী ; নীল>লীল ; নাড়াচাড়া 


লরাচর! ; নামা>লাম! ; আবার ল>ন রাপেও উচ্চারিত হয়। লাঙ্গলস্নাঙ্গল। 
(5) ক্ৰিয়াপদে ভবিষ্যংকালে “বাম্” প্রত্যর্ব হর । 
যেমন, করবাম্=করিব ; খাইবাম্‌= খাইব ৷ 
কাছাড় জেলার ভাষার সঙ্গে নোয়াধালী-ট্টগরীসের ভাষার কিছু কিছু সাদৃশ্য 


দেখা যাঁয়। 


২২২ বাংল! ভাষাতত্বের ইতিহাস 


বাংলার উপভাষা সমূহের শ্রেণী বিভাগ 
। 
| | | 
ঝাড়খণ্ডী রাচী বরেন্দ্রী ( উভৱর-মধ্যবঙ্গ ) 
মানভূম, পিংভূম, মালদহ, দক্ষিণ-দিনাজপুর 
দক্ষিণ-পশ্চিম বীরভূম রাজসাহী, পাবনা, বগ্তড়া 
দক্ষিণ-পশ্চিম বীকুড়া 
| | 
দন পশ্চিম পূ 
দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর পশ্চিম বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব বীরভূম, 
( ওড়িয়| প্রভাবিত ) পশ্চিম বীরভূম পূর্ব বাকুড়া, নদীয়া, 


পশ্চিম বাকুড়া হুগলী, হাওড়া, 
পশ্চিম মেদিনীপুর কলিকাতা, ২৪ পরগণ। 


বঙ্গালী কামরূগী 
ৰ | 
পশ্চিম ১ রি পিন পূৰ 
ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালী, জলপাইগুড়ি, . পূর্ব গোয়াল পাড়া, 
বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম পূৰ্ব-পূৰণিয়া, নওগা, কাছাড়, 
যশোহর, উত্তর-পূর্ব নদীয়া উত্তর দিনাজপুর, - শ্রীহট, পূর্ব- 


রঞ্লপুত্র, কোচবিহার ময়মনসিংহ, ত্ৰিপুর|, 
পশ্চিম গৌয়ালপাড়া মহেশ্বরদি পরগণা (ঢাকা) 


সাধু ভাবা ও চলতি ভাষ! 

প্রত্যেক দেশেই শিক্ষিত ভাষার দুইটি রূপ দেখ! যায়। একটি হইতেছে সাহিত্যের 
ভাষা; আর একটি তাহার মৌখিক বা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার জন্য কথোপকথনের ভাব| ৷ 
প্রত্যেক ভাবারই আবার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ রহিরাছে। এক অঞ্চলের ভাষা যাহাতে 
অন্য অঞ্চলের অবিবাঁীর বোধগম্য হয়, তজ্জন্য বাংল! ভাষাকে সংস্কৃতান্গগ করিয়া 
সাধুভাবার সৃষ্টি হইয়াছে । ইহা মুখ্যত পশ্চিমবর্দের কথা ভাবার উপর গ্রতিটিত। তবে 
পূর্ববন্ধের কথ্য ভাষার প্রভাব ও ইহার উপর পরিলক্ষিত হর। সাধারণত গন্ধ সাহিত্যে ও 
চিঠি পত্রাদিতে সাধু ভাবার ব্যবহার চলে ৷ নিয়লিখিত বৈশিষ্টাগুলি এই ভাষার লক্ষণীয় 


বাংলার উপভাষা ২২৩ 


কে) তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি। (খে) সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপগুলি পূর্ণতর 
এবং উহার মুল স্থানীয় । (গ) বাক্য গঠন রীতি কতকগুলি বিশেষ নিয়মের শাসনাধীন ৷ 
ংস্কৃত শব্দের অধিক পরিমাণে প্রয়োগের ফলে সাধু ভাষায় একট| গাস্ভীর্য ও প্রা|ঞ্চলতা 

পরিলক্ষিত হয়। বিষয় গৌরবের জন্য ইহার আভিজাত্য ও পারিপাট্য বর্ধিত হর 
ভাষাণিল্পী বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমারের রচনার ফলে ইহার প্রসাদগুণ বাড়িয়াছে। বন্ধিম- 
রবীন্দ্রনাথ-শরংচন্দ্র এই ত্ররীর সাধনার ফলে এই ভাষ! স্থষমামণ্ডিত ও গৌরবান্বিত 
হইয়াছে । - 
সাধু ভাষার পাশাপাশি বাংলার বিবিধ অঞ্চলের কথা ভাষার ও নানারূপ রহিয়াছে। 
তন্মধ্যে কলিকাত| ও ভাগীরখী-নদীর উভয় তীরবর্তী অঞ্চলের ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে 
ব্যবহৃত কথ্য ভাষ! সমগ্র বাংলাদেশের শ্ৰেষ্ঠ মৌখিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। 
এই মৌখিক ভাবাকেই চলিত ভাব। (Standard Colioquial Dialect ) বলা! 
হয়। আজকাল সাধু ভাষার পাশাপাশি চলিত ভাষ| ও সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতেছে। 
শুধুমাত্র উপন্যাস ও নাটকে এই চলিত ভাষার ব্যবহার সীমাবদ্ধ নহে ৷ নানারূপ চিন্তাপূৰ্ণ 
প্রবন্ধাদিতে ও এই ভাষার প্রয়োগ বর্তমানে দেখা যাইতেহে ৷ কলিকাতা ও নবদ্বীপ 
বাঙ্গালী জাতির প্রধান শিক্ষাক্ষেত্র ও কৰ্মক্ষেত্ৰ হওয়ায় কলিকীত'-ন্বদদীপ অঞ্চলে ব্যবহৃত 
মৌখিক ভাষা গত দেড়শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া বাংলার সমস্ত অধলের 
অধিবাসীদের উপর প্রভাব, বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। সেই ভন্ত এই উভয় অঞ্চলের 
কথা ভাষা সাহিত্যে একটা বিশেষ আসন লাভ করিয়াছে । প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ 
প্রমূখ শ্রেষ্ঠ লেখকগণের প্রচেষ্টার চলিত ভাষার সাহিত্যিক মধীদ] অনেকগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছে । “এই ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলী, ইহার চটুল ও সাবলীল গতি ও বিশিষ্ট. 
বাগ-ভগ্গী সবই জীবন্ত সাহিত্যিক চলিত ভাবার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট) গুলি লক্ষণীয়-- 

(ক) ইহাতে তদ্তব শব্দের প্রয়োগ বেশি । খে) ইহাতে ক্রিরাপদ ও সর্বনাম একের 
সংঙ্গিপ্ রূপের প্রয়োগ হইয়া থাকে। (গ) চলিত ভাষায় অভিশ্ৰুতি ও স্বর- সঙ্গতির প্রয়োগ 
লক্ষণীয় । অভিশ্রুতি__করিরা৯ক'রে ; বলিয়া>ব’লে; করিতে- ছিলাম>ক'রছিলাম। 
স্বরসন্দতি__দেশী১দিশী ; বিলাতী>> বিলিতি ; পূজা=>পূজে৷ ; হিসাব>হিসেব । (ঘ) এই 
ভাষার বাচনভঙ্গী, বাক্যগঠন রীতি সাধু ভাষা অপেক্ষা একটু স্বত্ত । 

চলিত ভাষার উপর ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব পড়িরাছে। ফলে অনেক 
সময় এই ভাষার প্রয়োগ যথাযথভাবে হয় না। সাধারণ বাংলা ব্যাকরণে সাধু ভাবারই 
আলোচনা থাকে। চলিত ভাষার সুষ্ঠ ও শুদ্ধরপ ব্যবহার করিতে হইলে ভাগীরথী তীরবর্তী 
অঞ্চলের মৌখিক ভাষার ব্যাকরণ ও বিশিষ্ট বাগভঙ্গীর রীতি অনুসরণ করা বাছণীয়। 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 
বাংল! শব্দ ভাণ্ডার 


ভাবার প্রধান সম্পদ শব্দ ভাণ্ডার । অপর ভাষ। হইতেও শব্দ আহরণ করিয়া ভাষা 
শক্তিশালী হয়। আৰ্যগণ ভারতে অনার্ধগণের সংস্পর্শে আসিয়া অনেক নৃতন বস্তু ও 
বিষয়ের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ফলে সংস্কৃত ভাষায় আমর| অনেক অনার্য শব্দ 
পাই ৷ বাংল! ভাবার শব্দগুলিকে মুখ্যত চারিটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয় ৮ 

(১) মৌলিক (২) দেশী বা দেশজ (৩) বিদেশী (৪) মিশ্র । মৌলিক 
শব্দগুলিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা বার । (ক) তগ্ভব বা প্রাক্কুত (খ) তংসম 
এগ) অর্বততদম বা ভগ্ন-তংসম | 

(ক) তদ্ভব শব্দগুলিই বাংল। ভাষার নিজস্ব সম্পদ। সুপ্রাচীনকালে ভারতীয় আধগণ 
যে ভাষায় কথাবার্তা বলিতেন, সেই ভাষ! কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া প্রাকৃত ভাষার 
রূপান্তরিত হয়। এইরূপ পরিবত্তিত শব্দকে তব শব্দ বলে--“তং” অর্থাৎ মূল আর্ষ- 
ভাষ| সংস্কৃত হইতে “ভব” উৎপত্তি যাহার । এই জাতীর শব্দকে প্রাকৃতজ শব্দও বল! 
হ্য়। ন 

যেমন, কৃধ্সকণত ও ধর্মস্ধম্ম ; হৃস্তস্হথ | 

রাতের এইঈদস্ত তৰ শব ধারাবাহিক পরিবর্তন লাভ করিয়া আন্নমানিক খ্ৰীঠীর 

প্রথম সহস্রের শেষ দিকে বাংল! শব্দে পরিণত হইল । 
মন, হস্ত>হখ>হাথ (প্রা-বা )>হাত ; 

পরি ; কুষকণহ১কাণ্হ (প্ৰা-ব|)= 
কান ( ম-ব| ); পরে আদরস্থচক ‘উ’ ব! ‘আই’ প্রত্যয় যোগে কান্ত, কানাই । 

কার্সকজ্জ১সকাজ ; ইন্দাগার>ইন্দাআার>ইদার৷ ;  নগ্চুক=স্পত্তিঅ>সনাতি ; 
রাজ্তিকা-স্রগ্লিআ>রাণী ; উপাধ্যায়=-্উবজ্বাঅ>-ওজ|ঁ ; গারতি-গাঅই-স্গায়। 

ইন্দে-ইউরোপীয় ভাষা বর্গ হইতে গৃহীত কতকগুলি তদ্যব শব্দ বাংলায় পাওয়! 
ষায়। 

যেমন, কর্ণ (প্রাচীন পারসীক )>সং কার্যাপণ>কাহাবণ (প্র )>কাহন; মুদ্রায় 
(প্রাচীন পারসীক )>>সং মুদ্ৰা (নীল মোহর)-সমুদ্বা (প্রা )>মুদ!; গ্রীক, দ্রাখমে 
(drakhme) (মুদ্রা! বিশেষ )=>নং জ্ৰম্য=স্দন্ম (এ )>দাম। 


বাংলা শব্দ ভাণ্ডার ২২৫ 


গ্রীক স্থরিংকূস (321101৩)--সং স্থরদ্, সুরু, স্থরদ, সুরু ( প্রা )=স্বড়ঙ্গ; 
পহুল্বী, পোস্ত (লিখিবার “চামড়া” অর্থে )>সং পুস্তিকা>পুখিঅ>পুথি>পোথী । 

গ্রীক, সেমিদালিদ্‌ ($০য0108115) ( ‘ময়দ|’ অৰ্থে )>সং সমিতা২সসমিতা (প্রা) 
সিমুই। টি 

কতকগুলি অগ্নিক, দ্ৰাবিড় ও মোন্বল ভাষা গোষ্ঠীর শব্দ সংস্কৃতের মধ্য দির| স্বাভাবিক 
পরিবর্তন লাভ করিয়া বাংলায় আসিয়াছে । ইহারাও তদ্ধব শব্দের মধ্যে পড়ে। 


দ্রাবিড় গোষ্ঠী হইতে গৃহীত ভন্ভব শব্দ =_ 

যেমন, মুটৈ ( তামিল )>সং মুটক১সমুডঅ (প্রা)> মোট ; উলবৈ (তামিল 91920 
সং উলুপ>>*উলুঅ (প্রা )>উলু (খড়)। তামিল কুলকম্সং কুটপ-সকুডব (প্রা) 
কুড়া ( “বিঘা” অৰ্থে )। তামিল পিলৈ>সং পিল্পিক>পিলিঅ (প্রা )=>পিলে ৷ 

তামিল কুটম্‌>=সং ঘট>ঘড় (প্রা )=>ঘড়| | 


স্টিক গোষ্ঠী হইতে গৃহীত শব্দ ৪ 

যেমন, সং টঙ্ক ( উচ্চদ্থান )>>টঙ্ধ (প্ৰ )>টদ ; তাদ্বুল=স্তীবোল| ( প্রা-ব| ); সং 
দুলি ( কচ্ছপ )>দুলি (প্রা )>দুলি ; ঢৌকযতি>্ডুক্ই (প্রা )> ঢোকে । 

(খ) তৎসম শব্দ--যে নকল সংস্কৃত শব্দ বাংল| ভাষায় অধিরুতভাবে গুহীত 
হইয়াছে তাহাদিগকে বল| হয় তৎসম (“তৎ" অর্থাৎ সংস্কতের ‘সম’ )| যেমন, নদী, বৃক্ষ, 
পর্বত, জল, অর, কু, সূর্য, চন্দ ইত্যাদি । সাধুভাষার তংসম শব্দ অধিক পরিমাণে 
"ৰাবহৃত হয়। গভীর চিন্ত| ও ভাব-গ্যোতক শব্দগুলিই সাধারণত তৎসম শব্দ৷ 


(গ) অর্দতৎসম_সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ বৈশিষ্টোর প্রভাবে কিঞ্চিৎ বিরুত হইয়া 
বাংল! ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে ৷ এইরূপ বিরুত সংস্কৃত শব্দকে অর্ধতংসম বল| হয়। 

যেমন, রুষ্টকেষ্ট, কিছ: নিমন্ত্রণ নেমন্তন্ন ; শরীদ্ধ> ছেরাদ্দ ; পুরোহিতসপুরুত; 
বৈঞ্চব>>বৌোঠুম, বোষ্টম : মহোতদব-স্মোচ্ছৰ ; যজ্ঞ>যজ্ঞি । 


(ঘ) দেশী শব্দ--বাংলায় আৰ্য ভাষা, ধৰ্ম ও সংস্কৃতি আসিবার পর অনাধ ভাষার 
( অগ্নিক, দ্ৰাবিড় ও ভোট-বর্দী গোষ্ঠীর ) বে সমস্ত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবতিত হইয়া বাংল 
ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহাদিগকে দেশী বা দেশজ শব্দ বলা হয়। 
যেমন, ভাসা, ডাব, ঢোল, ঢিল, ঢেঁকি, ঢেড়শ, ঝাঁটা, ঝোল, বিঙ্গা, কুলা প্রভৃতি । 
বাংল! গ্রামের নামের সঙ্গে যুক্ত কতকগুলি শব্দ বা প্রত্যয় ও অনাৰ্ধ ভাষা হইতে গৃহীত ৷ 
যেমন, ডাঙ্গ, ডিঙ্গি, ডহর | 
১৫ 


২২৬ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 


বিদেশী শব্য--বাংল| ভাবার উৎপত্তির পরে যে সকল শব্দ বিভিন্ন বিদেশী ভাষা হইতে 
, বাংলার প্রবেশ লাভ করিয়াছে সেই সমস্ত শব্দ বিদেশী শব্দের পধ্যার়ভুক্ত। প্রাকৃত যুগে 

কতকগুলি বিদেশী শব্দ বাংলায় আসিয়াছে। কিন্তু এই সব শব্দ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত 
বলির! এগুলিকে ব্যংলার মৌলিক উপাদান বলিয়াই স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত । বাংলার 
বিদেশী শব্দগুলি উচ্চারণ প্রভাবে বহস্থলে বিকৃত বা পরিবতিত হইয়াছে । বাংল| ভাষার 
বে সকল বিদেশী উপাদান পাওয়া বায়, তন্মধ্যে সর্বাগ্রে ফারসী শব্মগুলির উল্লেখ করিতে 
হর। খ্ৰীষ্টীয় অয়োদশ শতকের প্রথমে তুকী বিজয়ের পর হইতেই বাংলার ফারসী শব্দ 
ঢুকিতে থাকে। বান্গাল| দেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর হইতেই অর্থাৎ 
ধোড়শ শতকের শেষে প্রচুর পরিমাণে ফারসী শব্দ বাংলার অন্ুপ্রবিষ্ট হয়। এখন প্রায় 
আড়াই হাজার ফারসী শব্দ বাংলার পাওয়া বার । ফারসীর* মারফং কিরৎ পরিমাণে 
আরবী ও তুর্কী শব্দ ও বাংলায় আসিয়াছে । 

বাংলার ফারসী শব্দের কিছু উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল £-_ 

রাজদরবার ও যুদ্ধ সংক্রান্ত শব্₹_আমীর, উজীর, ওমরাহ, বাদশ!, বাহাদুর, খেতাব, 
দৌলং, দরবার, তাজ, মালিক, হুজুর, দোয়ার, সেপাই, তাৰু, বাহাদুর, রসদ, শিকার, 
তোপ, দুশমন ইত্যাদি । 

আইন-আদালত ও শাসন সংক্রান্ত শব্দ__আদম শুমারী, আবাদ, জমা, তালুক, 
পিরাদ!, দপ্তর, মহকুমা, সরকার, বীমা, হিসাব, হিস্তা, আইন, আদালত, বাজেয়াপ্ত, 
মোকদ্দমা, শনাক্ত, স!লিস, হাকিম, দখল, খাজনা, খারিজ, গোমস্তা, নালিশ, পেশা, রুজু 
ফেরার, রায়, কন্থুর, কানন, এজাহার, হেকাজৎ প্রভৃতি । 

শিক্ষা ও সংস্কৃত বিষয়ক শব্দ__আদব, এলেম, কেচ্ছ, খং, গজর, সেতার, হরফ, 
শাগরেদ | 


ধর্মদংক্রান্ত শব্দ-অজু, ইমান, কবর, কোরবাণী, গাজী, জুম্মা, দরবেশ, দীন, দোয়া, 
নবী, নিকাহ, মোহরম, মোলা, শহীদ, শিরা 


প্রসাধন সামগ্রী, বিলাস ও শিল্প সংক্রান্ত শব্দ_আরনা, আতর, গোলাপ, চশমা, 
তকমা, তাকিরা, পাজামা, পোলাও, মশলা, মিছরী, রেশম, শানাই, শাল, সিন্দুক, 
হালুয়া, হাউই । 


*ফারদী ভাষা বাংলার মত আৰ্য-শাখার ভাষা । এই ছুই ভাষার মধ্যে লিপির পাৰ্থক) সত্বেও যে 


মৌল নাদৃণ্ঠ রহিয়াছে তাহ। বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু আরবী দেশীয় গোষ্ঠীর ভাষা বলিয়া বাংলার 
সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই । 


বাংল| শব্দ ভাণ্ডার ২২৭ 


দৈনন্দিন জীবন সম্পৃক্ত শব্দ__অন্দর, আওয়াজ, আবহাওয়া, আসমান, ওজন, কদম, 
কারখানা, খবর, খোরাক, চাকর, জানোয়ার, জাহাজ, তাজা, দানা, দোকান, রোশনাই, 
সাদা, সাফ, হণপ্তা, হজম, হুজুগ প্রভৃতি। 

আরবী শব্দ-_( ফারসীর মধ্য দিয়া ) ৷ 

আইন, আক্কেল, হুকা, কেচ্ছ৷, খাসী, কেতাব, তাজ্জব, ফসল, বাকি, মূহুরী, হজম, 
তামানা, জিল|, জবাব, গলদ, খাজনা | 

তুকী শব__আলথালা, কোৰ্মা, খা, খাতুন, গালিচা, চিক, চাকু, তুৰ্ক, তবক, কুলী, 
বৌচকা, দারোগা, বাবুর্চাঁ, বাহাছুর, বিবি, বেগম, বকশী, মুচলকা, লাশ, সওগাৎ ইত্যাদি। 

ফারসী হইতে প্রাপ্ত কয়েকটি প্রতায় ও উপদর্গের প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন, 
“গিরি” ( বাবুগিরি); “দার” (অংশীদার, জোতদার ); “আনা” (বাবুআন1)) 
“লই” ( মাপদই, টেকসই ); “ফি” ( ফি-হঞ্ড। ); “বে” (বে-বন্দোবস্ত ) 


পোতুৰ্গীস শব্দ 

খ্রীষ্ীয় যোড়শ শতক হইতে বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার উপলক্ষে পোতু গীদগণের বাংলায় 
আগমন ঘটে এবং পোতু গীদ ভাষায় শতাধিক শব্দ বাংলায় প্রবেশ লাভ করে। এই 
শব্দগুলি বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে এমনভাবে মিশিয়! গিয়াছে যে ইই!দিগকে আগন্তক শব্দরপে 
পৃথকীকরণ শক্ত হইর| পড়ে ৷ যেমন, 

আনারস,- আলপিন, আলকাতর৷, নোনা, আত, আলমারি, বালতি, বোতাম, 
কামিজ, কেরাণী, চাবি, পেয়ারা, পিপা, পেঁপে, সাবান, সাবু, তোয়ালে, তামাক, বারান্দা, 
গুদান, বরগ!, গ'মল।, কপি, ফিত!, নীল!ম, পেরেক, পাউরুটি, ভ্ৰুণ ইত্যাদি । 


ফারসী ও ওলন্দাজ শব্দ _ 
অষ্টাদশ শতকে কয়েকটি ফরাসী ও ওলন্দাজ শব্দ বাংলায় আসিয়াছিল। 


ফারসী__কাতুজি, কুপন। - 

ওলন্দাজ__হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, তুরুপ। 

অন্যান্য ভাষার ও কয়েকটি শব্দ বাংলায় আসিয়াছে। 

ইতালীয়-_কোম্পানী, গেজেট, মাজেন্ট ৷ 

রাশিরান__বলশেভিক, সোভিয়েত । 

ইংরেজী শব্দ_ভারতে ইংরেজ শাসন প্রবতিত হইবার পর বাংলা ভাষার উপর 
ইংরেজীর প্রভাব বিশেষভাবে পড়ে । ফলে বহু ইংরেজী শব্দের আক্ষরিক অগ্গবাদ 


২২৮ বাংলা ভাষাতত্তের ইতিহাস 


করিয়া! বাংলার শব্দ-ভাণ্ডারে অন্তু ক্তি লক্ষ্য করা বায়। ভবিষ্যতে ও প্রয়োজনমত ইংরেছী 
শব আহৃত হইবে। বাংলার প্রয়োগ রীতির উপর ইংরেজী ভাষাৰ স্থম্পষ্ট প্রভাব 
লক্ষণীয় । 

নিম্নলিখিত ইংবেজী শব্বগুলি বাংল| উচ্চারণে বিশেষ পরিবতিত হর নাই। যেমন, 
টিকিট, ট্রেণ, সার্ট, সেমিজ, কোৰ্ট, ডেপুটি, টেবিল, চেরার, সিনেমা, থিয়েটার, হোটেল, 
কলেজ, ফোন, কটো, টেলিগ্রাফ, কমিটি, ইলেকসন, ম্যাটিনী প্রভৃতি ৷ 

কয়েকটি ইংরেজী শব্দের উচ্চারণ প্রভাবে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটিনাছে । বেমন, ডাক্তার, 
হাসপাতাল, গেলাম, পুলিশ, টেবিল, আপিস, বাক্স, লঠন, গারদ, কার, সানী গ্রভৃতি। 

কয়েকটি ইংরেজী শব্দ বাংলার সমাস-যুক্ত পদে উপসর্গের মত ব্াব্হৃত হয় । যেমন, 
“হাফ” (হাফ-হাত| ); “হেড” (হেড-পণ্ডিত, হেড-মিন্দ্ৰী) ; ‘ফুল’ কেল-হাঁতা জাম! )। 

ইংরেজী হইতে অনুবাদের ফলে (T1৭n3'ati00 Loan) বাংলার কতকগুলি 
নৃতন শব্দের স্ব হইয়াছে। ব্থ1__বাঁতিঘর (Light house) ; সুবর্ণ সুবোগ (Golden 
opportunity) ; স্বৰ্ণবুগ (Golden age) ; গলাবদ্ধ (Neck tie) ; বাধিত (Obliged) ; 
হাতঘড়ি (Wrist watch) $ রবীন্দ্রনাথ গবাক্ষ লন (8৪115 eye lantern) প্রয়োগ 
করিয়াছেন। ইংরেজী শব্দের সানৃশ্ঠে অন্তরীন, আন্তর্জাতিক, প্রাগৈত্হানিক, মাধ্যম, 
গোলটেবিল বৈঠক ইত্যাদি শব্ব বাংলায় গৃহীত হইয়াছে । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আঁরস্তের সঙ্গে সঙ্গে চালু হইল কনট্রোল, রেশন; সাঁপলাই, জিপ, ট্ৰেঞচ, 
কিউ, ব্লাকমাউট। দেশ বিভক্ত হওয়ার পরে আসিল ক্যাম্প, রিফিউজি, ডোল, 
পাসপোর্ট, ভিনা, লক আউট, হটলাইন ইত্যাদি । 

ইউরোপ ও অন্তান্ত মহাদেশের অনেক শব্দ ইংরেজীতে গৃহীত হইবার পরে বাংলার 
প্রবিষ্ট হইয়াছে । 

যেমন, জের! (দক্ষিণ-আফ্ৰিকাৰ ); কুইনাইন (দক্ষিণ আমেরিকার ); হারাকিরি, 
রিকৃস। ( ভাপানা ); গুদাম (মালাই )$ লামা ( তিব্বতী); 

ঢুই একট বর্মী ও চীনা ভাবার শব্দ ও বাংলার গৃণীত হইয়াছে । 

বমা--বুগনি, লুপ, ফুৰি ! 

চীনীর-_5।, চিনি 

ভারতের অন্যান্য প্রাদ্বেশিক ভাষারও কিছু কিছু শব্দ বাংলায় পাঁওয়া বার । বাংলার 
নূতন নূতন শব্দ স্ুষ্টির ক্ষেত্রে এখন হিন্দী উদ র প্রভাব লক্ষণীয়। যথা, হরতাল 
(গুজরাতী); বরগী (মারহাটী ); চেটি (তাঁথিল)। হিন্দী ‘বন্ধ? শব্দ গুজৱাতী 
হরতাল" শব্দকে হটাইরা দিতেছে। অন্ত্লপভাবে ‘একটানা’, ‘সেনাবাহিনী’, ‘পরিকল্পনা 


বাংল! শব্দ ভাণ্ডার ২২৯ 


কমিশন’-এর পরিবর্তে যথাক্রমে লাগাতার’, ‘জওয়ান’ এবং “যোজনা কমিশন’ ব্যবহৃত হয়। 
এখন ‘বিমান ছিনতাই’ চলে ৷ 

পূর্বো্ত একশ্রেণীর শব্দের সহিত অন্তশ্রেণীর প্রত্যয়াদির মিশ্রণের ফলে যে সমস্ত 
শব্দের স্ষ্টি হইয়াছে, তাহাদিগকে বলা হয় মিশ্ৰ শব্দ (Hybrids, Hybrid words) 

তৎসম শব্দ+ বিদেশী প্ৰত্যয-_পণ্ডিতগিরি; নন্তদান ৷ 

দেশী+বিদেশী__হাটবাজার, গোরাবাজার ৷ 

বিদেশী+দেশী- মাষ্টারমশার ; ভাক্তারবাবু, হেডপণ্ডিত। 

বিদেশী+বিদেশী__প্ুলিদলাহেব, হেভ্‌মৌলবী, উকীল-ব্যারিষ্টার ৷ 

নি:সন্দেহে বল! চলে, কোন ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে এইরূপ নৃতন নূতন শব্দ সংযোজন 
প্রাণের লক্ষণ। প্রত্যেকটি জীবন্ত ভাষাই এইভাবে অন্তান্ত ভাষা হইতে শব্দাবলী গ্রহণ 
করিনা পুষ্টিলাভ করে। ইংরেজী ভাষ। ও পণ্ডিত, বাজার, লুট, হুক| প্রভৃতি ভারতীয় 
শব্দ আত্মসাৎ করিয়াছে । 

বাংল| ভাষা বে নদীর স্রোতের মত দুইদিক হইতে শব্দসমূহ কুড়াইর লইগা ছুটি 
চলিরাছে, তাঁহার দ্বারা সজীবতার লক্ষণই প্রকাশ পাইতেছে। 


ভ্রচয়াবিংশ অধ্যায় 
বাংল! ছন্দ 


সৃষ্টির আদিম যুগে মানুষ দৈবশক্তিকে আয়ত্তে আনিবার জন্য ভাব অপেক্ষা ছন্দকেই 
গানে ও মন্ত্রে রূপ দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। কথা বলিবার সময় যখন মাঝে মাঝে 
শ্বাসবেগের গতি শ্লথ হর, তখন আবার নূতন করিয়া শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন হয় । 
এইভাবে বাকোর মধ্যে যে বিরাম ঘটে তাহাকে যতি (95০) বলে । পদ্যে নিৰ্দিষ্ট 
অক্ষরের পর যতি পড়ে; কিন্তু গণ্যে যতির কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই ৷ বাক্যের অর্থ 
অনুসারে শ্বাস নিয়ন্ত্রিত হয়। পণ্যে প্রত্যেক হত্তে এক ব| একাবিক যতি থাকে এবং 
যতির সাহাযো ছত্র পর্বে বিভক্তি হয়। শেষ যতিতে ছন্দের চরণ সম্পূর্ণ হয়। অর্থ এবং 
শ্বাস যেখানে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ে। বৈদিক রচনাকে ছান্দস্‌ বল 
হইয়াছে । 


১৩০ বাংল! ভাষাতব্বের ইতিহাস 
সংস্কতে ছন্দ ছিল অক্ষর-মাত্রিক। অক্ষরের নির্টিষ্ট সংখ্যার উপর ছন্দের ওক্লৃতি 
.নির্তর করিত। প্রত্যেক চরণে মিল থাকার কোন বাধ্যবাধকতা বৈদিকে কিংবা সংস্কৃতে 
ছিলনা। বৈদিক সংস্থৃতে ত্রিট্ুভ্‌ গারত্রী, জগতী অনুষ্টুভ্‌ও বিরাজ এই পাঁচটি ছন্দ 
ছন্দ পাওয়া যায়৷ বৈদিকের তুলনায় সংস্কৃতের ছন্দোবৈচিত্রা বেশি। বৈদিক ছন্দ 
‘অন্নষ্টুভ’ সংস্কতে গৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃতে ব্যবহৃত অন্তান্ত ছন্দগুলির মধ্যে মন্দাক্রান্ত। 
মালিনী, তোটক, পজ্ঝটিকা উল্লেখবোগা । ভারতচন্্র, রামপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, 
সতোত্রনাথের রচনায় এই ছন্দগুলির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া! বার। কবি কালিদাদের 
রচিত কাবো মন্দাক্রান্তা ছন্দের চারিটি পৰ্ব রহিরাছে- কশ্চিংকান্ত। | বিরহগুরুণ। | 
স্বাধিকার | প্রমত্তঃ | সংস্কৃত ছন্দের বেশির ভাগ সমাক্ষর পাঁদ। 
পালিতে ছন্দ-পদ্ধতি সংক্ষতের মত অক্ষর-মূলক। প্রারুচ্ত সংস্কৃত আর্য! ছন্দ 
গাহা? ( লগাথ।) নামে পরিচিত। ্রারুতের ইহাই নিভম্ব ছন্দ। প্রারুতের তুলনার 
অপভ্ৰংশের ছন্দ-রীতি অনেক উন্নত। অপভ্ৰংশের এই ছন্দ-এশ্বৰ্য সংস্কৃতের সঙ্গে তুলনীর। 
গাথা ও দেহ ছাড়া অপভ্ৰংশের ছন্দের কাঠামে| চতুপ্পদী। জয়দেবের গীত গোবিন্দ 
অপভ্ৰংশ ছন্দে রচিত। অপভ্ৰংশ ছন্দের এশর্য জয়দেবের গীত গোবিন্দে লক্ষণীয়। গীত 
গোবিন্দের পদগুলি সেজন্য সজীব ও প্রাণবন্ত হইরাছে। 


প্রাচীন বাংলায় ছন্দ পদ্ধতি 
সংস্কৃত ‘পজ্বটিক।’ পাদাকুলক ছন্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। অর্বাচীন অপজ্রংশের 
প্রধান ছন্দ হইতেছে ‘চ্টপঈ' ( =চতুশপদী )। এই চতুপ্পদীর মন্দে পাদাকুলক ছন্দের 
বিশেষ মিল রহিয়াছে। 
অবহচ্‌ঠ ভাষায় পাদাকুলক ছন্দের দৃষ্টান্ত _ 
দেখিল | বয়ণ। | সবজণ | মিট্ঠ। 
তে তৈ | সনজম্‌ | পণ্ডঅব | হট্ঠ।। 
অবাচীন অপজভ্ৰংশের বেশী প্রভাব পড়িয়াছে প্রাচীন বাংলার তান প্রধান ও ধ্বনি 
প্রধান ছন্দে! 
চধার অধিকাংশ পদ যোড়ণ মাত্রিক পাদাকুলক ছন্দে রচিত। এই ছন্দ পরবতী 
কালে চতুৰ্দশ মাত্রিক পরার ছন্দে ও ত্রিপনীতে রপান্তরিত হইয়াছে। জয়দেবের রচিত 
গীত গোবিন্দে চরযার প্রভাব দৃষ্ট হর ৷ 
চধা় চৌদ্দ অক্ষর বিশিষ্ট পরারেরও নিদৰ্শন মিলে। যেমন, 
স্বর নিদ গেল | বহুড়ী জাগঠ | 
কানেট চোরে নিল | কাগই মাগই ৷৷ 


বাংলা ছন্দ হা 


লুই ভণই বট | ছুলক্থ বিণানা। 
তিঅ-ধাএ বিলসই | উহ ন জান || 


ভর্ধীয় ২৭ মাত্রা বিশিষ্ট ছন্দ ও পাওনা বায়। 
তিঅ-বাউ খাট | পড়িল| সবরো | মহাস্থখে | সেজি ছাইলী ৷ 
সবরো ভুজঙ্গ | ণইরামণি দারী | পেগ রাতি | পোহাইলী ৷৷ 
এইরূপ মাত্ৰ| বিশিষ্ট ছন্দ ব্রিপনীনও রূপান্তরিত হইতে পারে। প্রাচীন বাংলার 
শন্ধরী জাতীর চতুর্দশ মাত্রা বিশিষ্ট এক প্রকার ছন্দ ও দৃষ্ট হয়। 


আদি-মধ্য বাংলার ছন্দ 
্রীরুষ্ককীর্তনে বাংলার নিজস্ব ছন্দ “পরার” আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রীক্ুষ্চকীর্তনে 
স্বরধ্বনির উচ্চারণ একমাত্রিক ন| হওয়ার দরুন অনেক স্থানে চৌন্দ অক্ষরের কমও পাওয়া 
বার। এই যুগের ছন্দ ছিল প্রধানত তান প্রধান, অর্ধাৎ স্থরের সহবোগে আবৃত্তি বা 
গান করা হইত । সেইজন্য পরার ও ত্ৰিপদী মূখ্য ছন্দ। যেমন, ৷ 
আসাঢ় মাসে নব | মেঘ গরজএ। 
মদন কদনে মোর | নয়ন বুরএ || 
কেনা বীশী বাএ বড়ারি | কালিনী নই কুলে। 
কেনা বাশী বাএ বড়ারি | এ গোঠ গোকুলে ॥ 
শ্রীকুষ্চকীর্তনে ত্ৰিপদী ছন্দেরও সাক্ষাৎ মিলে । 
লঘু ত্রিপদীর উদাহরণ £ 
যত আলঙ্কার | বহুমূল সার | সব রাধা মোর | নে | 
সবন্নে জড়িত | হিরাঞ রচিত | বাশী গুটি মোর | দে॥ 


অন্ত্য-মধ্য বাংলার ছন্দ 
অন্তা-সধ্য বাংলার অক্ষরের মাত্রাসমতা হম্ব-দীর্ঘ স্বরকে সমান পায়ে আনিল। 
পদান্ত অ-কারের উচ্চারণ লুপ্ত হইল। শব দবিমাত্রিকত। প্রবণ হইল। শ্বাসীঘাতের দরুণ 
অক্ষর বহনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। ফলে পরার ছত্রে চৌদ্দ এর বেশি অক্ষর স্থান পাইত। 
ছন্দ সুর প্রধান ছিল বলিরা অক্ষর বৃদ্ধিতে কোন অন্থবিধা হইত না। 
ব্ৰ্বুলীতে অর্বাচীন অপন্রশের ছন্দের প্রয়োগ লক্ষণীয় । 


২৩২ | বাংলা ভাষাতস্কের ইতিহাস 
যেমন, ষোড়শ মাত্রিক চতুষ্পদী-_ 
মন্দির বাহির | কঠিন কপাট ৷ 
চলইতে শঙ্কিল | পঙ্ধিল বাট ॥ 
আধুনিক বাংলার তিন প্রকার ছন্দ দৃষ্ট হয়। মাত্রা বা উচ্চারণ কাল ছন্দের মুখ্য 
বিষর। সংস্কতের ছন্দ 002011301৮5 | বাংলার মত দুই এক মাত্ৰায় তাহ! শেষ হ্য় ন! } 
বাংলা ছন্দের বৈচিত্র্য নির্ভর করে হলস্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির পূৰ্বস্বরেন মাতার উপর ৷ বাঞ্জনধ্ননির 
তুলনায় স্বরধ্বনির শ্ৰুতিন্যোতকত| (accoustic duality) ও বহমান ক্ষমতা বেশি ৷৷ 
সেজন্তে বাংজ ছলে মারতে স্যরি মুখ্য অত গ্রহণ করে । 


(১) তান-প্রধান ছন্দ বা! অক্ষরমাত্রিক ছন্দ। 
অক্ষরগুলি টানিয়া টানিয়| কতকটা! স্থুর করিয়া পাঠ করিলে উহাকে তান-প্রধান 

ছন্দ বলা হর। এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ইহাতে অক্ষর ধ্বনি আসল বস্তু নর। 
একটা তান বা সবরের প্রবাহ ইহার চরণগুলির মধ্যে লীলায়িত ভঙ্গীতে খেলা করে। পূর্বে 
অক্ষরের সংখ্যা অনুযায়ী মাত্রা সমাবেশ করা হইত বলিয়া ইহাকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ 
ও বলে। যেমন, 

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল | ঈশ্বর পানী । 

একা দেখি কুলবধূ | কে বট আপনি ॥ 

কে যেন রচিতেছিল | ছারা রৌদ্র করে। 

অরণ্যের স্থপতি আর | পাতার মর্মরে ॥ 
মিত্রাঞ্ষর ছন্দ; অনিত্রাক্ষর ছন্দ, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ইহার পৰ্ধীরভূক্ত } 

ংলায় অনেক শ্ৰেষ্ঠ পুস্তক এই ছন্দে রচিত হইরাছে। 


(২) ধ্বনি-প্রধান, ধবনি-মাত্রিক বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। 

স্বরধ্বনিকে যেখানে দীর্ঘ বা প্রসারিত করিয়| পাঠ করিবার রীতি আছে এবং 
কতকগুলি নিদিষ্ট যাত্রার পর্বে বিভক্ত হয়, এইরূপ ছন্দকে ধ্বনিপ্রাধান বা মাত্ৰাৰৃত্ত ছন্দ 
বলা হয়। এই প্রকার ছন্দে শ্বাসাঘাত থাকে না। এই প্রকার ছন্দের মূল কথা হইল যে 
চরণের অন্তৰ্গত পদগুলিতে প্রতিটি অক্ষরধবনিই বি ্‌ 
প্রত্যেকটি অক্ষরের উচ্চারিত ধ্বনি-পরিমাণের দিকে সতর্ক দ 


ছত্ৰটি 


বাংলা ছন্দ 


২৩৩ 
ক্ষেত্রেই হৃন্ব এবং এইগুলিকে একমাত্রার ধরা হয় । যেমন, জন-গণ-মন-অধিনায়ক-জয় 
হে-ভারত-ভাগ্য-বিধাতা ৷ 


বাবু কহিলেন__বুঝেছ উপেন-_-ও জমি--লইব কিনে ৷ 


(৩) শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ ব। ছড়ার ছন্দ ৷ 

প্রবল শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক যেখানে ছন্দের বৈশিষ্ট্য, সেখানে ছন্দটিকে শ্বাসাঘাত 
প্রধান ছন্দ বলা হর । এই ছন্দে চরণের প্রতিপর্বে চারি মাত্ৰ৷ ও দুইটি পৰ্বান্ধ থাকে ৷ 
এই ছন্দে প্রতি ছত্ৰ কয়েকটি শ্বাসাঘাত-পৰে বিভক্ত হয় এবং সাধারণত প্রতি পর্বে গ্রথম 
শ্মৰ্দেবন শুক অক্ষরে শুবল স্থালাছাত পচে  গুজ্েক শ্ীসপাবের জথম শব্দের অক্ষবটৈ 
পরবর্তী অক্ষরের তুলনায় একটু উচ্চ স্বৱগীমে আরম্ভ হয় । বাংল৷ ছড়ায় ও লোক মুখে 
প্রচলিত কবিতায় এই ছন্দের বিশেষ ব্যবহার আছে। এই ছন্দের বৈচিত্র্য বিশেষ নাই, 
কারণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শ্বাসাঘাতের পুনরাবৃত্তি ঘটে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে স্বরান্ত 
অক্ষরের (০19560 $911916) দৈর্ঘোর দুই মাত্রা এবং ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের স্বরধ্বনিকে 
একমাত্র! ধরা হয়। কিন্ত ছড়ার ছন্দে ব| স্বরবুত্তে বর| হয় একমাত্র! ৷ যেমন, 


/ / । / 
ওই সিন্ধুর টিপ, | সিংহল দ্বীপ | কাঞ্চনময় | দেশ 


/ / / 
ওই চন্দন যার | অধ্দের বাস--তাম্বুল বন | দেশ ॥ 
/ 


| ! 
মেঘের উপর | মেঘ ক'রেছে | রঙের উপর | f 
মন্দিরেতে | কাসর-ঘণ্টা | বাজল ঠ | ঠঙ ॥ 


/ 


ড্‌। 


চতভুৰিংশ অধ্যায় 


বাংলায় স্বরাঘাত, ৰৌক, প্রস্বন (Accent in Bengali) 
ঝোঁক ছুই প্রকার-(১) স্বরাঘাত (Pitch accent) 


(২) বল বা শ্বাসাঘাত (Stress accent) 


স্বরগ্রামের (1006) অবস্থানকে (১1০1) বল| হয়। কথাবার্তা বলিবার সময় কিংব| 
আবৃত্তি করিবার কালে শ্বরগ্রানের কোন পর্দার কোন শব্দ ব| অক্ষর উচ্চারিত হইবে, 
তাহার, উপর ঝোকের প্রকৃতি নির্ভর করে। স্বরধ্বনির ঘোষ যখন উচ্চতর ব| নিম্নতর 
গানে ধ্বনিত হর তখন তাহাকে সুর বলে। যখন নিঃশ্বাস বায়ু, অধিকতর জোরে বাহির 
হইয়৷.পদের মধ্যে একটা অক্ষরের উপর পতিত হর, তখন তাহাকে শ্বাসাবাত বলে। 
প্রাচীন ভারতী-আৰ ভাবার (বেদে) সঙ্গীত স্বরাঘাতেরই (85001 9৫০০৮) প্রাধান্য 
ছিল। শব্দের অক্ষরের উপর প্রদত্ত ঝোকের তারতম্য অনুদারে স্থরের উত্থান পতন 
ঘটিত। সংস্কৃত বৈরাকরণের। বৈদিক সুরের উত্থান পতন লক্ষ্য করিরা নাম দিয়াছেন _ 
কে) উল্লাত্ত (৫০১॥)_অর্থাৎ যে স্বৱধ্বনিতে প্রধান স্বর থাকে; খে) অনুদান্ত 
(unaccented)—:ে অক্ষরে ব্বরাঘাত পড়ে না; (গ) স্বরিত (০809)_ প্রধান 
স্বরাঘাতের অব্যবহিত পরবর্তী স্বরধ্বনিতে উৎপন্ন নিম্নগামী স্বরের এ 
উঠিরাই নামির| যায়, সেই স্বরকে বল| হর স্বরিত। এই স্বরাঘাতের 
ও সদ্বদ্ধ হিল। স্বরের স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সমর 
পরিবর্তন ঘটিত। 


[বং যে অক্ষরে স্বর 
সঙ্গে শব্দের অর্থের 
শব্দের অর্থ ব| লির্দের 


বেমন, রাজপুত্র (বহত্রীহি সমান ); রাজপুত্র ( তংপুরুব ) 
ইন্্রশক্র ("), ইন্দ্রশর্ক (৮), 


স্ক্ষিত. (বিশেষ); সুরু (বিশেষণ) 
ধযশন (ক্লীবলিঙ্গ ); বদ (পুংলিঙ্গ ) 


‘Tone’ (স্লর ) ও 


‘Intonation’ ( ধ্বনিতরঙ্ক ) Pitch- এর পৰা 
স্বরাঘাত যখন শব্দকে অত্তিক্র 


it য়ভূক্ত। 
ম করিয়া বাক্যাংশে বা বাক্যে পৰিব্যাপ্ত তখন এই 


= প্রক্রিয়াকে 
্বনিতরদ্ বা স্বরভদদী বল| হয়। T০॥৫-এর বেলায় শব্দের আভিধানিক অর্থের পরিবর্তন 
টে, আর [760781107-এ "a 


পন বেলায় বাকোর অর্থের পরিবর্তন হ্য়। 


বাংলায় স্বৱাঘাত, বোক প্রস্মন ২৩৫ 


ভাষায় কালক্ৰমে ঝেণীকের পরিবর্তন ঘটে, যদিও এই পরিবর্তনের কারণ নির্ণয় কর! 
কঠিন। বোকের এই পরিবর্তনের কারণ সম্ভবত এই যে শব্দের কোন অংশকে বেশি 
প্রয়োজনীয় বলিরা মনে কয়া হইত। অবশ্য প্রত্যেক ভাষাই নিজস্ব ধারা অনুযায়ী ঝোঁক 
ব| স্থৱের নিয়ম অন্ুসরণ করে। 

সব ভাষাতেই স্বরাঘাত ও শ্বাদাবাত এই উভরবিধ বোকই বর্তমান । তবে কোন 
ভাষায় প্রথমাটর প্রাধান্য কোন ভাষায় বা দ্বিতীয়টির প্রাধান্য লক্ষিত হর। স্থর বিশিষ্ট 
ভাষাগুলির মধ্যে বৈদিক সংস্কৃত, হোমারীয় গ্রীক, লিখ্য়ানীয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ৷ 

পৃথিবীর তাবৎ ভাষাগুলির বেশির ভাগই শ্বাসাঘাত প্রধান। বে সব ভাষার 
শ্বাসাঘাত প্রধান, সেই সব ভাষায় গৌণভাবে স্থর অবস্থান করে, আবার স্থর বিশিষ্ট 
ভাষাগুলিতে পরোক্ষভাবে শ্বাসীবাত থাকে । ইংরেজী, জাৰ্মান, স্পেনীয়, বাংলা প্রভৃতি 
ভাধাগুলি শ্বানানীতি-প্রধান ভাবা (৪0:635 7-208028০)। একই শবে শ্বাসাঘাতের 
স্থান পরিবর্তনের জন্য শব্দের অর্থও ভিন হর। যেমন, Insult (Noun) ; Insult 
(৬০7০) ; defile (Noun) ; Defide (Verb) | 

এই দুই প্রকার ঝৌকের ফলে শব্দের ধ্বনিগত পরিবর্তনও পৃথক হয়। স্বাসাঘাতের 
ফলে যে অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে, তাঁহার পরবতী অক্ষয় তেমন জোরে উচ্চারিত হয় নাং 
ফলে পরবর্তী অক্ষরের ধ্বনি অনেক সময় সঙ্কুচিত হয় অথবা ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত হয়। 
ইংরেজী literature শব্দটির প্রথম অক্ষরে শ্বানাঘাত পড়ার দরুণ দ্বিতীয় অক্ষরটি স্পষ্টন্নপে 
উচ্চারিত হয় ন|। যেমন, literature>literature ; housewife>huzif | 
আবেস্তায় পিতা শব্দটির দ্বিতীয় অক্ষর 'ত।' তে শ্বাসাঘাত পড়ায় পরবর্তীকালে 'প্তা” হইয়| 
শুধু ‘ত!’ হইয়াছে। পির্তাসপ্তা>ত|। কিন্তু স্বরাঘাতের ফলে সাধারণত স্বরধ্বনির 
প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। ইহা অনেক সময় সংবৃত স্বরকে বিবৃত স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত 
করে'। সঙ্গীতে গারকের কণ্ঠ উচ্চগ্রামে যাওয়ার কলে মুখ গহবরের অধিক" বিস্তৃতি ঘটে । 
মূল ইন্দো-ইউরোগীর ভাবার স্থর কখনো প্রাতিপাদিক কখনে| বা ধাতু, কখনে| বা 
প্রত্যয়ের উপর পড়িত। অন্ত৷ বৈদিক যুগে সংস্কৃত কবিতীগুলি খন স্থর না করিয়া 
"_ আবৃত্তি করা হইত, তখনই শ্বাসাঘাত ব| বলের আবির্ভাব ঘটিল। 

ংস্কৃতে অনাগ্ধ অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে আদিস্বর লোপের দৃষ্টান্ত মিলে। যেমন, 

পিধানএঅপিধাঁন ; পিহিত-অগিহিত ; বগাহ-অবগাহা। 

উহা সাধারণত উপধা দীর্ঘস্বরে পড়িত। পালি ও প্রান্তে অনাদিস্বরে বলের অস্তিত্ব 
অনুমান করা যায় আদিন্বর লোপ অথবা স্বরধ্বনির হৃস্বতার দ্বারা । যেমন, পি, বি 
অপি; বৰ্ুএব ; রগ্রংঅরণাং) দক-উদক; দানি-ইদানীং ; কহাবণ-কাধাপণ। 


২৩৬ বাংল| ভাবাতত্বের ইতিহাস 


মধ্য ভারতীয়-আধে আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের প্রমাণও কিছু কিছু পাওয়া বার। ইহার 
ফলে পদমন্যস্থিত দীর্ঘস্বর হব হইত । ৰ 
যেমন, গৃহীত>গহিঅ (প্রা); অসো>অন্থ (প্র) শবে শ্বাসাঘাতের অবহান 
ভেদে ধ্বনির ও বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন দেখা বার! যেমন, ক্ুত্বঁকছুজ (প্রা); কতা 
১কন্ড; দ্বিপদ১স্হুপদ ( প| ) ; দ্বিপদ>দিপদ (প্রা) । 
নব্য ভারতীর-আধ ভাষার ৰোকের প্রশ্নটি জটিল। মধ্য ভারতীর-আর্য ভাষার 
অনাগ্য অক্ষরে "স্বর শ্বাসাঘাত পাঞ্জাব, রাজপুতান|, . গুজরাট ও গার্দের উপত্যকার" 
অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে । চলিত বাংলার ও হিন্দগ্রানীতে আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত 
পড়ার রীতি প্রায় প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল। প্রাচীন বাংলার যুগ হইতেই এই দ্বিবিব' 
শ্বাসাঘাতের মধ্যে একটা দন্দ বিরাজ করিত । 
অবস্থানের পার্থক্য ছিল ৷ যেমন, 
সং উদ্ধীর-উধার (প্রথম অক্ষরে বল ) 
সং উদ্ধার-স্ধার ( দ্বিতীয় অক্ষরে বল ) 


একই শব্দে উপভাষ| ভেদে বলের 


দ্বিতীয় অক্ষরে শ্বাসাঘাতের অস্তিত্ব অনুমান করা যার আদিম্বর লোপে। কেমন, 
অভ্যন্তর>ভিতর ; অলাবু>লাউ : উদ্বস্বর>=ডুমর ; অতসী>>তিনি ৷ 

দ্বিতীয় অক্ষরে শ্বাসাবাতের ফলে আদিশ্বর দীৰ্ঘ হর নাই | যেমন, অন্ধার ( প্র'-বা ) 
অন্ধকার ; অবণাগমন ( প্রা-ব| )<<আগমনগমন ; পগার (প্র'-ব| )<প্ৰাকার। 

যেখানে আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়িয়াছে, সেখানে আদিস্বর দীৰ্ঘ হইয়াছে। বেমন, 
আঅর্লঅপর; শ্রাধার-অন্ধকার ; আশী-অশীতি। নীক্লন্চকীৰঁনে আদিস্বর়ে 
শ্বাসাঘাতের কলে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অ>>আ| হইয়াছে । 

যেমন, অন্বল-আম্বল ; অন্ুখ-> আসম্খ ; অঙ্গপম-> আন্গুপম ; অস্তভ->আশুভ; 
অনল->আননল ইত্যাদি । 

আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের দরুণ মধ্যস্বর লুপ্ত হইরাছে__রাঁধনাস্রাধ্না ; গীমোছ।১” 
গামছা! ; পএতিবেশী>>পড়শী; নখহরণিকানরুণ । 

আদি-মব্য বাংলার শেষের দিকেই অন্তা অ-কারের লোপ প্রবণতা! দেখা গিরাছিল। 
পয়ারে ও ছড়ার ছন্দে তাহ! লক্গণীর। যেমন, নাটকিয়া>নাটুকে ; অপরাজিত 
অপরাজিতা। বাংলার প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ার নিরম ক্রমে ক্রমে প্রভাব বিস্তার 
করিতে লাগিল এবং অবশেষে আগ্যন্বর ছাড়! অন্য অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ার রীতি লুপ্ত 
হইয়া গেল। চলিত বাংলার আদিঙ্বরে প্রবল শ্বাসাঘাত (strong intial ছিরে 
পড়ার রীতি একটা প্রবীন বৈশিষ্ট্য । পূর্ববর্ধের উপভাষাগুলিতে আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত 


বাংলায় স্বৰাথত, বেক প্ৰস্থন ২৩৭ 


পড়িলেও উহ! চলিত ভাষাৰ মত তত প্রবল নহে। আবার সমর সমর অনা শ্বাসাঘাত 
ও.লক্ষশীয় । যেমন__তৌর মাথ৷ । অসমীয়! ও ওড়িরাতেও অনান্ত শ্বাসাঘাত দেখা 'ায়। 

বাক্যের মধ্যে কোন শব্দে বেগ বা ঝৌক পড়িলে সেই শব্দের উচ্চারণে স্বৱধ্বনি 
দীর্ঘ হর । প্রত্যেক স্বরধ্বনিই তাহার মূলধ্বনিগত (9০76771০) স্বাতম্থ্য রক্ষা করিয়া 
অগণিত দীৰ্ঘত্বের পরিচয় দিতে পারে । 

ভাবাবেগের আতিশয্য স্বরধ্বনিকে দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর কর! ৰার। এই স্বরধ্বনির 
তব ও দীৰ্ঘত্বে উপর অনেক সমর বাক্যের অর্থেরও তারতম্য ঘটে। বেনন, 

তুমি কি খাইবে ?--খাইবে কিনা তাহাই জিজ্ঞান্ত। 

তুমি কী খাইবে ?--কি জিনিষ খাইতে চার তাহাই জ্ঞাতব্য বিবর। 

উপভাবাগুলিতে কখনে| কখনে৷ বাক্যে “[00081100” লক্ষ্য কর! বায়। চলিত 
বাংলায় উচ্চারণের দ্রুততার (P0০ ) জন্যও বাক্য সংক্ষিপ্ত বাঁ সঙ্কুচিত হয় বাংলা 
উচ্চারণে দ্বাক্ষনত| 03151180157) এই ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ৷ 

যেমন, কোথ| থেকে এলে কোথেকেলে ; বা ইচ্ছে তাই১স্যাচ্ছেতাই। 

_ বাংলা ছন্দে শ্বসাঘাত (Prosodical Phoneme)—ভাষার বৰ্ণনাত্মক বিশ্লেষণে 
আধুনিক ভাবাবিজ্ঞানীগণ শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত ও ধ্বনিতরদ্কে “7:০5০৫"৮+-র অন্তর্ভূক্ত 
করিরাছেন। এগুলি অ-বিভাজিত খবনিমূল এর (Non-segmental Phoneme) 
অন্তভূক্তি। শ্বাসীদাত সম্পৰ্কীয় বাংল| ভাষার আৱ একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে কথ। 
বলিবার কিং! আবৃত্তি করিবার সময় একটি বাক্য কয়েকটি অৰ্থবুক্ত অংশে বা 
পর্বে (১০05০-৪৮000) বিভক্ত হয়| বাক্যের এই অংশ বা Uni এক নি:স্থাসে উচ্চারিত 
হয়। নেইজন্য ইহাকে শ্বাসাঘাত-পর্ব (৮৮eat-৪৮০৷০) ও বল! হয়। কথা৷ বলার সময় 
নি.শ্বাস-প্ৰশ্বাস নেওয়ার জন্য বাক্যের মধো নিয়মিত ছেদ পড়ে; এক নিশ্বাস যতখানি 
কথ! বল| যায় তাহাকেই :811-81981 বল। হয়। বাক্যের এই অর্থযুক্ত প্রত্যেক 
অংশের প্রথম অক্ষরে শ্বীসাঘাত পড়ে। বাংলা ছন্দের মাত্র! পদ্ধতি এই শ্বাসাথা তের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হর। কবিতা! আবৃত্তির সময় এই বেক লক্ষ্য করা বার। বাংলায় 
সাধংরণত তিন প্রকার ছন্দ প্রচলিত_খ্বনি-প্রধান, ভান-প্রধান ও শ্বাসাঘাত-প্রধান। 
এবনি-প্রধান ও তান-প্রধান ছন্দের প্রত্যেক অংশের আদি অক্ষরে শ্বাসীঘাত পড়ে। 
পরার ছন্দ তান-প্রধীন। 

যেমন, মহাভারতের কথা | অমৃত মমান ॥ 
কিন্তু শ্বাসাঘাত-গ্রধান ছন্দ মূলত এই বৌক বা ৪০০৩0 এর উপর প্রতিষ্ঠিত: 
এই হেতু ইহার অন্য নাম স্বরবৃত্ত ছন্দা। 


CM ধলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 


/ 1 / / 
যেমন, _ বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এলে! | বান ৷ 


27 হানার 
তুষি হও | হীনা | (আমি) | ডুইবযা মরি | 
[ মহয়| ] 

নিঃশ্বাস প্রশ্থানের উঠানাম| কিংবা ভাবাতিখযোর জন্য ভাষায় স্পন্দনের সৃষ্ট হয়। 
এই স্পন্দন বাগপ্রারাকে সজীব করিয়| ধ্বনি-তরদের হুষ্টি করে । 

শন্দার্থের বিশ্লেষণে ঝোঁক এবং ধ্বনিতরদের (Intonation) একটা মুখা ভূমিকা 
রহিয়াছে । ধ্বনিতরদেব নান! প্রকার ছন্দ স্পন্দন হইতে পারে। মৌখিক ভাষার 
ধ্বনিতরঙ্গ ঝোক ও দৈর্ধোর মত দ্বৈতীরিক বা অ-প্রধান ধ্বনিমূলের (Secondary) 
অন্তর্গত । 

এই প্রদেশে দ্রাবিডীয়, অগ্রিক বা তিব্বত-বৰ্মী ইত্যাদি যে প্রাগার্ষ ভাষ| সমূহ ছিল 
এই আদি-বাকা শ্বাসাঘাত ও আদি-পদ শ্বাসাঘাত তাহাদের বিশেষত্ব ছিল। দ্রাবিড়ীয় 
ও তিন ত-বমী ভাষার যে প্রথম অক্ষরে খাসাবাত পড়িত তাহা ফ্বিরীকৃত হইয়াছে, কিন্তু 
অদ্বিক ভাষা সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কোন স্থির সিন্ধান্ত গৃহীত হয় নাই । 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
শব্দ গঠন 


প্রভ্যয় বিচার 


প্রচতির সঙ্গে (শব্দ ও ধাতু) যাহ| যোগ করির। নৃতন 
এতাযর় (80%) বলে। প্রত্যয় ছুই প্রকার_ (ক) 
(খ) তদ্ধিত প্রত্যয় (Secondary affixes) | 
তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়। 

বে শব্দকে ভাগিয় পৃথক কর! যায় না তাহাকে মৌলিক পন্দ বলে। 

যেমন, হাত, পা, কান, ভাই প্রভৃতি । শব্দ 
পাওয়| বার, তাহাই সাধিত শব্দ৷ 


শব্দ গঠত হয় তাহাকে 
কৃংপ্ৰভ্যয় (Primary affixes) 5 
ধাতুর সবে কুং প্রত্যয় ও শব্দের সনদে 


বা ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগে ঘে শৰ 


শদ্দ গঠন ২৩৯ 


কে) কৃণ প্রত্যয় 
কৃত প্রত্যয় নিপ্পন্ন শব্বকে রুদন্ত শব্দ বলে। বাংলার অনেক কুদত্ত শব্দ সংস্কৃত হইতে, 
আসিয়াছে। ক্ত, ঘঞ্, অনট্‌ প্রভৃতি সংস্কৃত কুং প্রত্যয় ৷ ধাতুর সহিত যুক্ত হইবার 
কালে এই সমস্ত প্রত্যয়ের অংশ বিশেষ লুপ্ত হর । যেমন, ‘ক্ত' এর ‘কৃ, ‘ঘঞ এর 'ঘ 
ও ‘ঞা এবং ‘অন’ এর টি’ লুপ্ত হইয়া যথাক্ৰমে ‘ত’, ‘-অ' এবং ‘-অন’ থাকে। 
ংলার অনেক প্রত্যর ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে লুপ্ত হইয়াহে প্রত্যয় ও ধাতুর লোপ 
কিংব| পরিবর্তনের নিয়মগুলি কেবলমাত্র সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয় সম্বন্ধে প্রয়োজ্য ৷ বাংল! 
ধাতু ও প্রত্যয়ের ব্যবহার এই নিয়মের মধ্যে পড়ে না। বাংলায় দুই একাট শবে সংস্কৃত 
প্রত্যয়ের সন্ধান পাওর| বার । বেমন, কহতব্য। 
নিযে বাংলার ব্যবহৃত প্রতারগুলি সম্বন্ধে আলোচিত হইতেছে__ 


১। অ-_সংস্কৃত ঘঞ্‌, অচ্‌, অপ ত (ক), য় ( বং, ণাৎ) প্রভৃতি প্রত্যয়ের ‘অ’ 
ধবনি-পরিবর্তনের ফলে আধুনিক বাংলার প্রারই লুপ্ত । এই জন্য ইহাকে লুপ্ত প্রত্যার 
বল| হয়। ' যেমন, সং কৰ্ত>=কট্‌ট (প্ৰ৷ )> কাট; নুত্য>-ণচ্চ=সনাচ ; পঙ্ক->পক্ক-> 
পাক; বৰ্ব=ৰড্ঢডলবাড়। 

অ-প্রত্যয়ান্ত বাংল! শব্দের তিনট রূপ আছে। 

(ক) ‘অ’ উচ্চারণে লুপ্ধ_বল্‌+অ=বল্‌; কর্7+অ-করু। 

(খ) ‘অ’ উচ্চারণে লুপ্ত কিন্ত স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটে--দুল্‌+ অ>দোল্‌ ; খুজ 
+ অ>খোৌজ্‌। 

(গ) ‘অ’ উচ্চারিত এবং এই উচ্চারণ ও-কারের মত_ ডুব. + অ> ডুবে; পড় 
অস>>পড়ে| ; শিব অসশিবে| ; নিব+ অ>নিবে।। 

অ’ প্রত্যয়ের উংপত্তি-উক>উঅ>উ>ও>অ 

অক অঅ-অ। 

২। সংস্কৃত -ইত (-ক্ত )>-ইঅ (প্রা) -ই (-ঈ) (প্রাক) আধুনিক 
বাংলায় লুগ্ধ। যেমন, সং_হারিত>হারিঅ>হারি>হা’র ; সানিব সা সি 
হাসিহাস ; মারিতমারিঅ-স্মারি-স্মার-স্মা রি । 

৩ ৷ অন-সং-অন। যেমন, কীদন (ক্রন্দন), খাওন ( খাদন ), কুদন (কুন ) 
পড়ন ( পতন ), থাকন (থাক্‌ ), ফোড়ন ( সস্ফুট্‌ ),' দেখ্‌" অন== দেখন ; ধর্অন 
=ধরন; এইব্লপ নাচন, হওন, খাওন, কঁপন ইত্যাদি। এই প্রত্যয়ের সাহাবে 
ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ গঠিত হয়। পূর্ববন্দের উপভাষার এই প্রতারের ব্যবহার অ'ছে। 


2২৪5 বাংল! ভাষাতত্বের ইতিহাস 
31 সং অন7আক-সআনা ! 
বন্ধন + আক>রন্ধনাঅ>রহ্ধনা>রাধ না>রান| ; 
ক্রন্দন+আক--*কন্দনাঅ-স্কীদনা১সকীদ্না-সকান্া ; 
আরান+আক+গমন+ আক *আজনাজ গবনাঅ>আনাগোন।। 
অন+ইক১অনি (উনি, স্বৱসন্ধতির ফলে ) 
সং চালনিক>চালণিঅ (প্রা )>চালনি>চালুনি ; 
ছেদ্‌নিক>ছেজ্ণিঅ (প্রা )>ছেনি; ছাদনিক-স্ছাঅণিজ (প্রা )>ছাঅনি 
১স্ছাউনি। 
উনি, উনী প্রতার__কীছুনি, জলনি, চালুনি, ছাউনি ৷ 
৫1 সংস্কৃত অন্ত, ( শতৃ প্রত্যর ) বাংলার অন্ত ও অত হইয়াছে। 
অন্ত-_জীবন্ত, জীরন্ত, বাড়ন্ত, ঘুমন্ত, উঠন্ত, পড়ন্ত <পতন্ত,; ভাসম্ভ ( ভাস )। 
অত (অৎ্)__ফেরত-ফিরন্ত (প্র।)-৯ক্ষিরন্ত ; পারত-পারর়ন্ত | 
অন্ত+ইক২ অতি, তি। 
চলপন্তিক>চলন্তিঅ (প্রা) >চল্তি ; বনন্তিক>বদন্তিঅ>বনতি>বন্তি ; উতহন্তিক 
>উট্ঠন্তি অ> উঠতি ; ওল নত এইরূপ ঘাটতি, গুন্তি, ভর্তি ৷ 
৬। অট-পট্ট_লিদ্পট্ট-সলেদ্বট ; মল্পপট্র-মলাট। 
৭। আ|--সং আঁপর (পিজন্ত )7অক-আপক-আজজ (প্র! )>-আ> (ক্রিয়ার 
কর্তা ব| করণ )। 
চৌরোদ্বরাপক২চৌরদ্ধবীঅঅ (প্রা )চোঁর ধর! ; 
ভক্তরদ্ধনাপক-স্ভত্তরন্ধণীঅ (প্র! )>ভাঁত বাধা । 
পক্ষি-মারাপক-সপকৃথিমারাঅঅ-স্পাখ মারা । 
এই প্রতার যুক্ত পদ সমাদবন্ধ না হইলে ক্ৰিয়াবাচক বিশেষ্য কিংবা! নিঠান্তক 
বিশেষণ হয়। যেমন, পঠাপক-স্পঢাঅঅ (প্রা )>পঢ়া>পড়|; *দৃক্ষাপক১দেক্থাঅঅ 
(প্র )দেখ| ; চলাপক১সচলাঅঅ (প্রা )>চলা। 


সং আপর (নিজন্ত )+ -ইক ( -ইক| )= আপিক, আপিকা> আইঅ> আই ৷ 
*বর্ধাপিক-সবদ্ধাইঅ১সবডঢাইঅ (প্র )>বাধাই ৷ 
*নুত্যাপিক>-পচ্চাইঅ (প্র1) নাচাই ; রাপিকসসরাইস (প্র।) ধরাই ; 


- স্যাচাপিতজাচাইঅ (প্র! )>যাচাই ; এইরূপ বাছাই, খোদাই, ঝালাই ঢালাই 
ভালাই ( ভাল<ভদ্ৰ ) ইত্যাদি। 


শব্দ গঠন ২৪১ 


৮। সং আপন Le নভন্ত )4+ অন+ক== আপন্‌ক>আঅণঅ> আন (আনে৷ ) 
( প্ৰযোজক ক্ৰিয়ামূল হইতে ) = - সা 

সং--*জানাপনক ( = জ্ঞাপনক )-> জানান, জানানে | 

,, ৯*উপবিশাপনক>> উবইসাখঅ ( প্র৷ )>বইনান>বমান, বসানো। 

,, শ্রবণাপনক-সশুণাঅণঅ-সশুনান, শুনানো । 

এইরূপ যোগান, যোগানে], মানান, মানানো । 

-আন প্রত্যয়ের প্রসারের ফলে আনি, আনী, উনি (ওনি ) হর 

সং-_আপর ( ণিজন্ত )+ Mi 1332 ] 

কশ্ৰবণাপনিক>>*সোণাঅনিঅ>=শোনানি ; 

পারারণিক>=পারাঅণিঅসস্পারানি | 


৯। ই=হইঅ<হঁক। 


বুল-বুলি ; হান-<হাসি ; হুর-্চুরি ; ভুব্ডু।ব ৷ 
প্রেরণার্থক ধাতুর উত্তর ‘ই’ হয়। খোদাই, বাহাই, বাবাই ৷ 

ব্যতিহার বুঝাইতে ‘ই’ প্রতার ব্যবহৃত হয়। ন 

কাড়াকাড়ি, হানাহানি, মারামারি । 

অনেক সংস্কৃত কুং-প্রত্যয়ান্ত শব্দ বাংলায়. গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু অনেক স্থলে শব্দের 
অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 

বেমন_খ বিদ্যমান ; কিন্তু বাংলায় সাধু অর্থে ব্যবহৃত | 

গুশ্বৰ_শুনিবার ইচ্ছ| ; বাংলায় সেবা অর্থে। 

ম্ৰিয়মান--যে মরিতেছে ; বাংলার মনমর। | 


(খে) তদ্ধিত প্রত্যয় 

কুতপ্রত্যরের তুলনায় তদ্ধিত প্রতারের বৈচিত্রা বেশি ৷ 

(১) -অ- উচ্চারণে সাধাবলত ‘অ’ লুপ্ত হয়! 

বেমন, কালদাপ, কালরাত্রি। আবার কোথাও অ>>ও রূপে উচ্চারিত হয়। 
'যেমন--কালোভজিবর| | ট 

(২) -আ|<আক ( স্বাৰ্থে, নিন্দাৰ্থে, সদৃশ অর্থে) 

সং *কালাক> কাল! ; * ভদ্রীকসভঙীঅ (প্র! )>=ভাল| ; পত্রকঁসপত্তঅ >>পাতা; 
বাচক>-বাচঅসস্বীচ| ; রামক-স্রামঅ-স্রামা । 


১৬ 


২৪২ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 

“আছে” অৰ্থে--জলবান্‌>-জলবা>>জলআ:>>জল| ; এইরূপ রোগ__রোগা। 

সম্বন্ধ ও বৈশিষ্ট্য অর্থে পশ্চিম__পশ্চিমা ; এক_এক| । 

(৩) -অই> -অমী>অৰী>অঞি>অই (তারিখ বুঝাইতে) সপ্তমিক->সপ্তবিঅ 
-স্নাতই ; পঞ্চমিক>পাঁচই । 

(৪) -অট,-অটা; টো, টে-বুত্। 

নেওটা <নেহটা <ণেহবট <স্নেহবৃত্ত ; একটা-৫এক্বট-এককৃত্ত ; ঝাপটা, তামাটে, 
ভাড়াটে, ঘোলাটে (স্বার্থে, ভাবার্থে ও শীলার্থে প্রযুক্ত ) 

(৫). (ক) আই-আকিক (ব্যক্তি নামে )_জগাই, মাধাই, রামাই; ছিরাই 
( এ্রীপতি), কানাই, নিতাই ৷ 

(খ) -আই-অই-পতি (স্বামী অর্থে) 

ভগিনীপতিবহিনী-অই১*বহিনাইবোনাই। 

(গ) সম্বন্ধ অর্থে__চোরাই, বাদশাই, মোগলাই ; কামাই-কর্স। 

(৬) আট, আটি-কাষ্ট, কাষ্টিক|--যেমন, গাবরাট-গর্তগারকাষ্ঠ ; চামাঠিচর্মযষ্টি ৷ 

(৭) -আম”_আমি-কর্দক, কমিক (ভাবার্থক, সমাস-উত্তর পদে ) মং ভণ্ডকর্মক> 
ভাড়াম ; ভগুকমিক-সভাঁড়ামি; পক্কর্মকসপাকাম ; পঙ্ককমিক>পাকামি ৷ 

(৮) -আর, -অরা, -রা-কার, কারক, কারাক। 

-আরি, -আরী-কারিক (বৃত্তি অর্থে ) গ্রামকার> গোয়ার ; কুস্তকারককুস্তআারঅ 
সকুন্তার-স্কুমার। চর্দকারক-সচম্মআরঅ-স্চামার; *সেকাকারক১সেকর। ; পুজাকারিক 
=পূজারী ; ভিক্ষাকারিক-সভিখারি ; ছ্যাতকারিক-জুঅআরিঅ (প্রা )জুরারি ( কিন্ত 
জুাডি-দ্যুতবাটক ); শঙ্কারিক-শীখারি ; উপকারিকা১সউরারি; ; প্রিয়কারিকা> 
পিরারী। কোন কোন শব্দে ‘আবি, আরী' প্রত্যয় অন্য শব হইতে আপিয়/ছে। 
সং__কাগুধারিক১সকাগ্ডারী, কীড়ারী; ভাণ্ডাগারিক>্ভাড়ারি, বোঁঝ1+ভারিক' 
>বোঝারি ; বর্ণাপন২স্বানান। 

(৯) -_আল, -আলিরা, -এল-একারক, কারিক,। ভাবকালি (ম-ব|) (ভাবক); 
সিন্ধালির| ( ম-ব| )>সি ধেল । -আলপাল (সম্বন্ধ ও পেশা বুঝাইতে ) সং _কোট্টপাল 
> কোট্টআল>কোটাল; গোপাল (ক)=>গৌয়াল>>গয়লল| (দ্বিমাত্রিকতার জনয); বঙ্গপাল 
>বঙ্গাল (প্রা-বা) >বাঙ্কাল ; ঘট্টপাল>ঘাটাল ; 2:37 
মৈধাল (প্রাদেশিক );; ১ পপ EE 

ই ] রক্খাআল 


শব্দ গঠন + 


( পরা )সরাখোরাল-স্রাখাল। ৷ দুগ্ধ আল->দুধাল; মল্ডক-+ আল>মাখাল ; দন্ত + আল 
সদীতাল। হিন্দী ‘ওয়াল, ওয়ালা! প্রত্যয় ও পালক হইতে আসিয়াছে। যেমন, 
বাড়ীওয়াল|, বাসনওয়ালা, চুড়ীওয়ালী ইত্যাদি। 

-আলি,আলী-__ 

মিতালি-€মিত্রকারিক, ঘটকালি, নাগরালি, ঠাকুরালী ( কাধ ও ভাবার্থে ); রূপালি, 
সোনালি, মেয়েলি ( সাদৃখ্যাৰ্থে ) । 

(১০) য়, ইঈরা-ইক, ইকা 

"ই, ইক, ইক ( সম্বন্ধ, জীবিকা, বৃত্তি, ও ক্ষুদ্ৰাৰ্থে )। 

সং পুস্তিকা=>পুখিআ৷ (প্রা )==পোণী=পুথি, পুথি; ঘোটিক৷>>ঘোড়িঅ| (প্র) 
নোড়ী; বাতিঙ্গণিক, বাতিদশীয়>বাইঙ্দণিঅ>বাইগনি> বেগুনি; সং দেশিক, দেশীয় 
>দেসিঅ (এপ )>দেশী>দিশি। 


ক্ষুৱিঅ৷=>>ছুরিঅ| (প্রা )>ছুরি ; *ভদ্রমানবিক-স*ভল্মান্গসিঅ-ভালমান্নষি ; 
*ক্ষেত্রিক২খেত্তিঅখেতি। 

জাতি বাচক-_নেপালী, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী । 

এই প্রত্যয় বিদেশী শব্দেও প্রযুক্ত হইরা থাকে । 

জমিদার২-জমিদারি ; দাগ-স্দাগি ; মাষ্টারসস্যাষ্টারি; গোলাপ গোলাপি ৷ 

- ইন্সাএ€ইঅঅ-ইক+ক ( স্বাৰ্থে); অভিশ্রতির ফলে -“এ”; অথবা 
ইক+আক১ইকাক১ইয়া১এ। 

নন্বন্ধ অর্থে পাহাড়ি, পাহাড়ে, উত্তরে, শহুরে, পাঁড়াগেয়ে । 

জীবিক| অর্থে_মোট>মুটিয়া>মুটে ; জালিয়া==জেলে ; বারমামিয়াবারমেসে ; 
‘তিরিশিয়া>তিরিশে ; সাত-মাসিয়া>সাতাসিয়া>সাতাইস্যা>সাতাসে। *হরিদ্রিক 
*হলিদ্দিঅ-স্হলুদিয়া-সহলুদেস্হ'লদে ৷ ওুড়িক>*ওডিডঅ>ওড়িয়া>ওড়ে ; *ক্রন্দনিক 
কাদনিয়া২সকীছুনে ; কালিয়|>-কেলে । ৰ 


(১০) -আই-আপয়+ ইক=আপিক; অথবা <আয়--ইত= আয়িত ( বৃত্তিবাচক 
বা ভাববাচক, ঈবৎ তুচ্ছাৰ্থে প্ৰযুক্ত ) ৷ 
সং_ভদ্রাপিক, ভদ্রায়িত>ভালই ; ব্ৰাহ্মণাপিক, ব্ৰাহ্মণায়িত>>বামনাই ৷ 
ইষ্টি-_বলিষ্ট, বরিষ্ট ইত্যা্রি সাদৃশ্টে ধন্দিষ্টি, কম্িষ্টি (স্ত্রীলোকের কথাবাতীয় )। 


২৪৪ ‘লা ভাষান্তর ইত্হান 


750১) -৪ এক, রক ( ব্যক্তিবাচক ) 1: ভত্রোসস্ভদ্রোক। : ২ = 


ৰ উযা> ৪এউক্4আাক-উকীক ( বৃত্তিবাচক, *বিশেষণরূপে' প্রযুক্ত ) *হটোকাক=> 
হাটুয়া>হোটে৷ $ নৰ্তক ক>নট,আঅসনাটুযা> নেটো | খনার 
কেঠোঁ ৷ জলুযা>জোলে! ; নাছুরা>মাউছুআ>মেছে।। চু 


..($২) -ইল (বাক্ৰিরাচুক, তুচ্ছাৰ্থে প্রযুক্ত ) 


_ল, লা, -লি, -নী (বিশেৰণ )<-ল, -ইল, অর, অর্ক, ই, -ইহক্‌। 
*পত্ৰলিক|>=পাতনী>>পাৎল| ; বিদ্াপ্লিকাবিজ্ঞ ভুজ >সবিজ্তুলি>সবিছলী ; দীর্ঘল 
১দিগল, দিগ স্ন (প্রা) দীঘল। 


"= সপ্ররিষ্টাক-সপ ইলীঅস্পহেলা৯পরলা।। ছালিরা, ছেলে নাৰ লইয়া ; বিজলী 
এবিচ্চলিগ ৷ এ৷ )<বিদ্যুত লন ইকা । 


টী, লি, -লীশটী, টিক) (শ্বীলিক, স্বার্থে ও ক্ষুদ্ৰাৰ্থে প্রযুক্ত )__ 
বঠা *নাবটক নাড়ি ( প্র-া।)) ডাকল, ঘছুলী (প্র-1|) ; যুদড়ী 
(ফক্স )এমুল ; ৰংটীবৰ্টিক। ; বিউচী <দুহিতৃ ৷ 

-আড়ে, -উড়েঁট, টিক, ডি (বৃত্তি অর্থে )_ সর্পবৃত্তিক১সাপুড়ে ; *বাস-বৃত্তিক> 
বাসাড়ে চাদাডেম্চাৰ বৃত্তিক; অন্তরপভাবে খেলুড়ে, ভূতুড়ে, হাতুড়ে। 


টা, টিনা, -টে-ট, টিক _নেওটাএবেহন্যটএক্সেহর ত্ত; ভাড়/টিন৷>=ভাড়াটে 
(বৃত্ত +ইকৰ-আক ); "লেন 


টা-নগগ-নট্রএ্খনম-ন্ত ; আঘগট | লন টা, পট, সী 
এগোটা, গুটি। পাঞ্চগুটা, চান্দ গোটা, এক-গোট| | 


(১5) পন, পনা<গ্লন (প্রা এন (বৈদিক) (ভোববাচক, ঈবং 


নিন্দাস্থচক ); 
বণাপ:>বানান । 


*গৃহিনীত্বন->গিন্লিপন| ; *বড়ত্ন>বড়গ্পণ ( অ৷ )>বড়পণ। ; সতীপনা ইত্যাদি 

(১৫) ==, "সা, "সেমনংঙ্কত ‘শ’ প্রতায় ( সদৃশ অর্থে) মুখস, ভেপস| ( বাপ্প 
-শ)) জলদ ( স্বাদ ); ফরসা, ঝাপসা, চামসে (গন্ধ ) ফীকাসে, পান্সে ( <পানিষ| ); 
ইতাদি। ৷ ৰ 

হিন্দী অলগ 4+ সে>আলগোছে। 

(১৬) পারাএপ্রাঅএএপ্রার ( সদৃশ অর্থে )- পাগল পার।। 

পানা_ টাদপান।, কুলোপান!। 
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(১৭) সই--(ক) এসহিঅ-সহিত 
(খ) <সহীহ,_(ফারসী ) 
যেমন, জুতসই, মাপসই, লাগসই ইতা 
(১৮) সর, সর৷<সং সর 
একসর (ম-ব।), দোসর, দোসৱা, তেনর; । 
(১৯) হার, হারা 
একহার|, দোহার!, জোহার, ষাঠিহার ( ম-ব! )। 


বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয় 

কতকগুলি ফারসী শব্দ বাংলায় তদ্ধিত প্রতাররূণপে ব্যবহৃত হয়। “এপ 

যেমন, (১) -আন্‌, -আনা, -আনি (ভাব বা কাধ অৰ্থে )--গরীবানা, বানুয়ানা, 
বিবিয়ানি। 

(২) -ওয়ান (রক্ষক, চালক অর্থে)__দারোয়ান, গাড়োরান, কোচোরান। 

(৩) -খান। (আগার অর্থে)__বৈঠকখানা; পিলখানা, জেলখানা 1 

(৪) -খোর (আসক্ত অর্থে )--ভাঙ্‌খোর, মদখৌর, গীজাখোর, আপিউখোর, 
গুলিখোর। 

(৫) -গিরি'€ভাব বা কাৰ্য অর্থে )__কর্তাগিরি, বাবুগিরি, কেরাশীগিরি ৷ 

(৬) -দান, -দানি ; (আধার অর্থে )--পাদান, পাদানি, পিকদানি। আত্রদানি, 
ফুলদানি | 

(৭) -দার (কর্তা অর্থে )__চৌকিদার, বাজনদার, চড়নদার, ঠিকাদার, 'জমাদার, 
ফুলদার, চুড়িদার বুটিদার, রংদার । 

(৮) -নবিশ-( অভিজ্ঞ অৰ্থে )--নকল-নবিশ, শিক্ষা-নবিশ । 

(৯) -বাজ্‌ ( নীলাঞ্চে, নিন্দাসুচক )_ ধড়িবাজ, মতলববাজ, ফাকিবাজ, মামলাবাজ | 
-বাঁজি ( ভাবাৰ্থে,)--গলাবাজি ৷ 

(১০) -সই ( যোগাতা ও পরিমাণ অর্থে )--মাপসই, জতসই, টেকসই, লস, 
চলনসই । চিনি 

২স্কতের অনেক সমাস-উত্তরপদ বাংলায় -তদ্ধিত প্রত্যয়ে পরিণত হইয়াছে। ' 

বিশেষে. তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে । যেমন, ‘সংস্কৃত “ময়” প্রত্যর বাংলায় 
ব্যাপ্তি বৌঝায় দেশময়, জলময়। : {চাট 


২৪৬ বাংল! ভাষাতত্বের ইতিহাস 


উপসৰ্গীয় প্রত্যয় (Prefix) 
সংস্কৃত উপসর্গ একটিমাত্র ছিল। নঞ্র্থক উপসৰ্গ “অ” ব্যঞ্জনের পূর্বে এবং ‘অন্‌” 
স্বরধ্বনির পূর্বে বসিত ৷ অশেষ, অন্্‌-অবসর । 
বাংলার এই উপসর্গ প্রত্যর দুইটি আসিয়াছে। অকাজ, অবুঝ, অন্হিত | “অ” 
কথনে। কখনো “আ” হইয়াছে । আ-কাল, আঁ-গোছালো। “অ” স্বার্থিক প্রত্যররূপেও 
ব্যবহৃত হয়। যেমন, অ-মন্দ, (= মন্দ), অ-কুমারী (কুমারী )। 
উপসর্গ ‘নি’ বাংলায় নঞ্খক উপসর্গীর প্রতার়রপে পরিণত হইয়াছে। 
নিখরচা, নিকড়ির! (নির্ধন অর্থে), নিসকড়ি, নিসাড়ে। 
আড়এঅর্ধ উপসগীয় প্রতায়রূপে ব্যবহৃত হর। বেমন, 
আড়-পাগলা, আড়-ঘোমটা, আড়-চাহনি, আড়-খেমটা | 
ফারসী ভাব হইতে কয়েকটি উপসর্গ-প্রতার বাংলার চলিয়া আসিয়াছে । 
যেমন, গর, দর, না, ফি, বদ, বে, হর | 
(১) গর (ফা -গইর”)_ বাতীত। 
" যেমন, গর হাজির, গর মিল। 
(২) দর__নীচে, মধ্যে | 
যেমন, দর পত্তনী । 


বেমন, 


(৩) না-ন| হক, নাবালক, ( কারনী না-বালিগ. ) ন'-পাষ্যিমানে। 
(৪) কি-ফি-জন, ফি-হাত, ফি-লোক | 

(৫) বদ-__বদ-গন্ধ, বদ-রাগী | 

(৬) ' বে--বেহাত, বেরসিক, বেচাল। 

(৭) হর-_হ্র-দ্নি, হর-বোল| 


ইংরেজী হেড (11620), দুল (£11), হাফ (half ) প্রভৃতি 


উপসরগীর প্রত্যয়রপে 
বাংলার বাবহৃত হয়। বেমন__ 


হেড-পণ্ডিত , হেড-মৌলবী ; ফুলবাৰু, ফুল-আখড়াই, হাপ-আখড়াই ইত্যাদি। 


নির্গলিখিত প্রত্যয়গুলি বাংলা গ্রামের নামের সঙ্গে পাওয়া বায়। 
(১) ‘অই'<বতী 


যেমন,  রূপইএক্জপ্যবতী ( হাওড়া ); 


ফুলই-<কুল্লবতী (হুগলী ); সাতই< 
সপ্তৰতী ( মেদিনীপুর ); 


ভোগই<<ভোগবতী ( ত্রিপুরা);  ভাবইভাববতী 
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€মবমনসিহ ); পাঁচই-<পঞ্চবতী (ত্রিপুরা); ভাদই-ভদ্ৰাবতী (বিহারের একটি 
গ্রামের নাম) 

(২) “অট'এবৃত্ত 

ধুলট (বীকুড়| ); তুলট ( দিনাজপুর ), মেছট ( রংপুর ); ঝিঝট (মালদহ) 

(৩) ‘অন’ বন 

দাতন-দন্তবন (মেদিনীপুর); পলাসনপলাশবন (বর্ধমান); মান্দারন 
যান্দারবন (হুগলী ); নাচনশ্নৃত্যবন ( বর্ধমান ) ; কাচন, মালন (দিনাজপুর ) 

(৪) ‘অৱ’ (স্বাধিক) 

জিনর (দিনাজপুর); গঙ্গৱ, ডোবর, চেঙ্গর ( দিনাজপুর ) 

(৫) ‘অল’ ( স্বাথিক ) 

অন্তল, দুধল, বিসরল (দিনাজপুর ) , ভিঙ্গল-<ভৃঙ্গল ( বাকুড়৷ ); সিধল (বীরভূম) ; 
উচল (রাজনাহী) 

(৬) ‘অঙ্গ, অঙ্গ, অঙ্গি’ <গঙ্গ৷ 

করদ্দ (খুলনা); উদগ্ (হাওড়!) ধুর, সাবরঙ্ (চট্টগ্রাম ); হাৱরদ্গ, মহরঙ্গ 
(ত্রিপুরা ) ; সরদ্া, সরঙ্। ( বৰ্ধমান); গরঙ্গা, আটঙ্গা, সলঙ্গা ( মেদিনীপুর ) ; জলঙ্গ| 
(বগুড়া); সৌলদ্দা ( পাবন| ); সাপলঙ্দ। (চট্টগ্ৰাম ); মতরঙ্গ। (বীকুড়া ); উচচ্গা 
(ত্রিপুরা); বরঙ্গ৷<বড়গঙ্গ৷ ? (ময়মনসিংহ ); ঝলঘি ( জলপাইগুড়ি); বুরদি (রংপুর) 

(৭) “অঞ্জ, অধ্া” এগঞ্গএকারসী-গঞ্জ পৌলগ্ (বগুড়া, বীরভূম); দুরঞ্জ 
(বীরভূম ); সরগ্রা, নামঞ্জা ( বগুড়া) 

(৮) ‘অণ্ড, অগ্ডা, অণ্ডি কাণ্ড ? 

চাচণ্ড (মুৰ্শিদাবাদ); রোহগু (২৪ গরগণা ); বেরেণ্ডা ( বর্ধমান); বালণ্ডা, 
‘দোসপ্ডা, পোসপ্ডা, মেসণ্ড| ( বরিশাল ); বখগ্ডা ( রাজসাহী ) ; কাথণ্ডা, বুধণ্ডা (ত্রিপুরা) 
দৈসণ্ড| (মদিনীপুর ); [ ‘বণ্ড পদবী]; লোহগা (ত্রিপুরা, মেদিনীপুর ); বেরেগা, 
বৈরণ্ড৷ ( বৰ্ষমান ); ধরগ্ড! (টাকা); পুতণ্ডি (বীরভূম ); [পূততুগ্ু-পদবী বিশেষ ]; 
হিরণ্ডি (মরমবসিংহ ) । 

(৯) ‘অ!’ 

নয়ন৷<নয়ন ( বীকুড়৷ ); অর্জনা-অজুনি, আচড়া, গোষ্ঠা (ময়মনসিংহ ); 
জুইতাএযোত্র ; করঙ্কা (বীরভূম ); চাতরা-চত্বার ( হুগলী, খুলনা); শালুক৷<শালুক 


২৮ বাংল| ভাষাতন্বের ইতিহাস 


( মালদহ, বগুড়া ); আভিস!=আবৃুব ( বৰ্মমান ), সাওতা<সামন্ত (বর্ধমান, 
মেদিনীপুর); রাকন!<বাক্ষস ( রাজনাহী ); ' মহতাএযোহান্ত ( মুণিদাবাদ): 
আইহিরা<আভীর (বর্ধমান ); পানণড৷<পাবণ্ড ( বর্ধমান ); কল্প৷<কল্প (ময়মনসিংহ) 

(১০) ‘আই’<আবতী, 

বৌলাই [বৌল-মুকুল] (যরমনসিংহ) ; চান্দাই <চন্দ্ৰাবতী (বীকুড়া” 
পাবনা, বগুড়া ); চাপাইচম্পাবতী (মালদহ ); দোবাই-ছুপ্ধবতী (বগুড়া); 
ভাদাইএভজ্রাবতী (ময়মনসিংহ ); ধামাই-শধৰ্মাবতী ( বগুড়। ) ; ধানাইএবান্যবতী 
(বীরভূম ); চাকাই (বীরভূম ) 

(১১) “আট, আটা, ট, টা’ বৃত্ত, বাটক, আবর্ত, হট 

ধঝলাট, পিপুলাট, বাস্থলাট ( ২৪ পরগণ। ); ইচলাট (নদীয়। ); জিরাট (ন্দীয়া, 
হুগলী ); গুজর।টগুৰ্জর রাষ্ট্র (মেদিনীপুর, হুগলী ); বৈরাট (মেদিনীপুর ); পুরাট 
(হুগলী), কাউরাট ( ময়মনসিংহ ); খড়িআট (রাজনাহী ); ইন্দাটা-ইন্দ্রবাটক, 
শিরাটা-শিববাটক (‘মুৰ্শিদাবাদ ) ] 


(১২) 'আটি, টি’<আবতিকা, বাটিক|, হটিকা, অষ্টি 


আমাটি, খৈরাটি, মালিয়াটি, যাত্রাটি, পূবাটি, বরাটি, বেখুৰুআটি [ বেখুর-<বেখইর 
এবুহতী ]; বুন্দ্ৰাটি ( ময়মনসিংহ ); কইরাটি (ঢাকা); রূপাটি ( যশোহর ); বিরাট 
(২৪ পরগণ| হুগলী) 
(১৩) আর, আড়'-আগার, বাটক 
ধামারএধর্মাগার ( ময়মনসিংহ ); আমার-আতম্রাগার ; জামারএজন্মাগার ; সাপাড় 
এসর্পবাটক ( বর্ধমান); ফান্দাড়, বেলাড, সাঙ্গার, ধোন্দার ( মেদিনীপুর ) 
১৪) ‘আড়৷’<বাটক [ তুলনীয় কোল ‘ওড়ক’ (01 বাড়ী অর্থে] * 
সিয়ারাশিববাটক, সিংহবাটক (হুগলী, মূৰ্ণিদাবাদ, মেদিনীপুর ); 


কুলড়া< 
কুলবাটক ( মেদিনীপুক ) ; দিয়াড়াবদ্বীপবাটক ( ময়মনসিংহ ); দেয়াড়াদেববাটক 
( নদীয়া, ২৪ পরগণা ) ; হাতীয়ার|<হস্তীবাটক (২৪ পরগণ| ; গোয়াড়া-গোপবাটক 


( ফরিদপুর ) বান্দাড়া (ঢাকা); পাসড়াএপার্শবাটক (ফরিদপুর ); তিয়াড়| (ত্রিপুরা) ; 
বাউলড়| ( বাউল-বাতুল) (বর্ধমান); মওড়াএমধুবাটক ; কৈতীরা-কপিস্তবাটক 
{ বধগান ); [ মধুবাটক, কণিস্থবাটিক নাম ডূইটি মন্পাসারুল তাম্ৰশাসন লিপিতে পাওয়া 
মা না ছিব, 


শক গঠন ২৪৯ 
(১৫) ‘অতি’<পাত্ৰিক৷ 
করাতি-করপাত্রিকা ( ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ) 
চুনাতি-চুনপাত্রিক! (ত্রিপুরা ) 
বৈরাতি (জলপাইগুড়ি ); ভদ্ৰাতি ( দিনাজপুর ) 
(১৬) আদি-=দীপ 
বরাদি-বড়দ্বীপ ( ময়মনলিংহ ) 
আদ্িয়াদি ঢ় 
চামায়াদিএচর্মন্বীপ _, 


ভৈরাদি=ভৈরব দ্বীপ, 
কাঁউরাদি-কাকদ্বীপ (ঢাকা) = 


(১৭) “আন, আনি” (বিশেষণ অর্থে) 

তুল্যান (২৪-পরগণা, হুগলী) ; বৈরান, সান্ধিয়ান, কাচিয়ান (ময়মনসিংহ ), কাকিয়ান, 
সাগুয়ান (রাজসাহী ) ; হরিয়ান (বীরভূম ); বেলান, মল্যান (বর্ধমান); পানান- 
প্রন্নান (ময়মনসিংহ ); ধুলিরানি, সিন্দ্ৰানি (যশোহর ); ছাতিয়ানি (ময়মনসিংহ, 
পাবনা, ত্রিপুরা, বগুড়া ) ; খামানি ( খামস্তম্ভ ) (বাকুড়া )। 


(১৮) “আল” (বিশেষণ অৰ্থে; “সীমা” অর্থে) 
নৈরাল, ভাণ্ডাল, খাদাল, কেশাল ( রাজসাহী ): হাণ্ডিয়াল, দাড়িআল (পাবনা); 
বাহারাল, নিখরাল (মালদহ ); এড়াল, অণ্ডাল ( বৰ্ধমান ); মাদরাল-মান্দার+আল 
(২৪-পরগণ! ), মেহেরাল (বীরভূম ) । [ তুলনীয়-_পঞ্চাল, বঙ্গাল ] ৷ 


(১৯) “আলি” (অধিকার অৰ্থে )। 

বাড়ীআলি, মারিআলি (ঢাকা ) ; পুটিয়ালি (ময়মনসিংহ); মুগালি, সিরালি (বর্ধমান); 
জোহালী (বগুড়া); চৈতালি (বীকুড়া ); ভেটালি (মেদিনীপুর )। 

(২০) “আস”এআবাদ ৷ 

গোয়াস-গোপবাস (খুলন| ); ধামাসশ্প্রর্মাবাস (বর্ধমান); ইন্দীস-ইন্দ্রাবাস 
(বীরভূম); আলাস-আলোকাবাস (বর্ধমান); ভালাস-ভদ্রাবাস (বীরভূম ); 
নান্দাস <নন্দাবাস (দিনাজপুর ); চান্দাস <চন্দ্ৰাবাস ( রাজনাহী ); চাণ্ডীয়াসচণ্ডী- 
য়ামচণ্ডীবাস (মেদিনীপুর); ধরাস-ধরাবাস ( মেদিনীপুর ); সিন্ধাস<শৃদ্দাবাস 
(মেদিনীপুর )। ূ/ 


১৫০ বাংল! ভাষাতত্বের ইতিহাস 

(২১) “আসি”-আবাসিকা। 

নোয়াসি-নববাসিকা (ময়মনসিংহ ); পর্চাসী-পঞ্চবাসিক। (ময়মনসিংহ ) ; কুরাসী 
<কুটবাসিক। ( ময়মনসিংহ ) ; শিলাসী ( ময়মনসিংহ )। ঢ় 

(২২) “ই, ষ্”<ইক| (অধিকার বা সম্বন্ধ অৰ্থে) । 

মোলানী-<মুণালিকা (দিনাজপুর); সীমন্তি<সীমন্তিক৷ (বর্ধমান, হাওড়া ); 
‘বৌতুকী-<ষৌতুক (ময়মনসিংহ ); গাঙ্গনিএগ্দা (নদীয়া, খুলনা ); ডাহুকী-<ডাহুক 
(রাজসাহী ); ভগতীএজগৎ নদীয়া); কালিনী-কালিন্দী (যশোহর ); লবণি< 
লবণিকা (বৰ্ধমান ); জান্বুনিজম্ব (বীকুড়| ); ডুমনিএডোম (ঢাকা); নারিকেলী< 
নারিকেল (খুলনা, মদ্মনসিংহ ); নাদ্দুলী লাঙ্গুল (ঢাকা, বরিশাল); শকুন্তলী< 
শকুন্তল| (বরিশাল ); দীঘলী-দীর্ঘ+লিকা ( নোয়াখালী ); শিয়ালী <শুগাল (খুলনা, 
বগুড়৷ ); দুলালী-<হুলাল (ফরিদপুর, হাওড়া ), উজ্জলী উজ্জল (ঢাক! ); যুগলী- 
“যুগল (ঢাক| ); চিতলীচিত্ৰলিক। (খুলন৷ ); বাতাসী-<বাতাস (যশোহ্র); 
গুমুৰী-<গোমুখ ( পাবন| ) ; বাউলী-বাতুল (বশোহর)) সোহাগী-৫সৌভাগা 
(ময়মনসিংহ ); সমন্তী<সামন্ত (বৰ্ধমান); কুন্তদী-কুন্তন (মরমনসিহ ); এলুনী 
মেদিনীপুর ); বাঙ্গালী বাঙ্গাল (ময়মনসিংহ )। 

(২৩) আইচ-আদিত্য। 

বুড়াইচ ( বশোহর ); বানাইচ ( বণুড| ) [ তুলনীয় “বহরাই৮”_ উত্তর প্রদেশ ] 

(২৪) “ইদ, ইন্দা <ইন্দ্ৰ। 

সেওলাইদ, ভুয়াইদ ( মরমনসিংহ); খুড়াইদ, পেলাইদ, ভিসাইদ (ঢাকা ); বিরিন্দ, 
খিলিন্দা ( ঢাক| ); ছিলিন্দা, আসিন্দ৷ (বৰ্ধমান); থিরিন্দা, তাসিন্দ! (মেদিনীপুর ); 
iL তুলনীয় ইদকুড়ি<ইন্দকুটি ; ইন্দাস<ইনজ্দ্ৰাবাস ( বীরভূম )]। 

(২৫) “ইন” ( =নি ) (বিশেষণ অর্থে)। 

উততরাইন-উত্তরায়ণ (দিনাজপুর ); লামকাইন (ময়মনসিংহ) 


মিলাইন ( পাবন!) ; কান্তইন (রাজসাহী ) 
লাইখাইন (চট্টগ্রাম ); কুন্দাইন ( ৯) 
বুলাইন (৮ )) নিঞ্লাইন (৮) 


বাগরাইন (মুরিদাবাদ)$ মোলাইন-মুণাল (৮ ) 
(২৬) “হয়, ইআ (বিশেষণ বা সম্বন্ধ অর্থে) 
বাঘাইয়া-ব্যা (ময়মনসিংহ, নোৱাখালী )) ধানাইরা-ান্ঠ (ত্রিপুরা ); সরাইর। 


(চট্টগ্রাম); কোঠাইয়া (মালদহ); হাঁপানির (বশোহর,যুিদাবাদ, বৰ্ধমান ময়মনসিংহ, 


শব্দ গঠন ২৫১ 


ঢাকা); ভোরানিরা-ফারদী, জওআন (নদীয়া); কাউনিয়া-কাহন-কার্াপণ ( ময়- 
' মনসিংহ, বরিশাল) সাওনিয়াশ্রাবণ ( রাজমাহী, পাবনা ); চতুরিয়া (যশোহর ); 
কাপাসিরা-কার্পাস (মরমনসিংহ ); সাওনিয়া-শ্রাবণ (রাজসাহী, পাবনা ); দোহা- 
বিয়|<দোহার (২৭-পরগণ। ); আঙ্গানিবা-অঙ্গার (হাওড়া, বর্ধমান, বরিশাল ); 
কুমারিরাএকুস্তকার. ( হাওড়| ) ; পাগারিরা-এপ্রাকার (ময়মনসিংহ ) ; জাঙ্গালিয়া< 
জ্বল ( ময়মনসিংহ, বরিশাল, বশোহর ) ; কাজলিরা<কজ্জল ( ত্রিপুরা ); বোগানিয়া < 
যোগান ( বশোহর ) $ রাউলিরা-রাবণ (ঢাকা )। 

(২৭) “ইর’’<-ইল্ল (বিশেষণ অর্থে) 

চাচির, ধানাইর ( বশোহর ); গুইর (বর্ধমান); শাঁকাইর (হাওড়া ) ; লঙ্গাইর; 
গাগির, মুৱাকির ( ময়মনসিংহ ) ; চুপাইর; সামাইর, (ঢাক! ) ; উধির, বোগির (ত্রিপুরা); 
বিজির, মানোইর ( রাজসাহী ) । 


(২৮) “ইল” আলি (সীম! অথবা বিশেষণ অৰ্থে ) 

কোমৱাইল-<কুত্মাও ( খুলন| ); দ্যামরাইল, পিপড়াইল (খুলনা); মাকরাইল-€ 
মৰ্কটক ( যশোহর ); রাউতাইল-রাজপুত্ৰ ( যশোহর ); ভাঙ্গরাইল ( মুশিদাবাদ ); 
বেরাইল ( ময়মনসিংহ, হাওড়| ); কোকাইল-তেলুগু কোকা, “ববন্যাকুকুর’ (ময়মনসিংহ) ; 
জুনিরাইল, ঝাওয়াইল, রোয়াইল, পুঙ্গাইল, পিছাইল-পিচ্ছ মাছাইল ( তুলনীয়-সীওতালী 
মছট, বাশ),  ইম্দাইল, টাঙ্গাইল, লার্গাইল-নগ্র (ময়মনসিংহ); সহস্াইল 
(ফরিদপুর); চাকরাইল-5ক্রবাটক+ইল (রাজশাহী ) ;  জোনাইল, পুনাইল 
(রাজসাহী)) ডিমরাইল, হীকরাইল ( মালদহ ); শিষরাইল-ীর্ঘ (দিনাজপুর ); 
সুন্দাইল (দিনাজপুর, মরমনসিহ ) | 

(২৯) “ইল।” 

বাঁমিল|এর্ম (রাজদাহী ) ; মাদিল|এণর্দল (রাজনাহী ) ; মজিলা-মধ্য (নদীরা) 5 
মাপিল। (ষশোহর ); পিজিল। ( বর্ধমান )। 

(৩০) “ইস” এআমিষ 

উদাইস-উদ্র+আমিব ( উদ্ৰ, ইং ০0৮); নাগাইসং পোন্বাইস (ত্রিপুরা ) ; 
কালিয়াইস, পীচলাইস (চট্টগ্রাম ) 

(৩১) ণউ” ( সম্বন্ধ অর্থে) 

পিঙ্গলু-পিঙ্গল (বগুড়৷); লাদ্বলু<লাঙ্ধল (বগুড়া); গোরালু-গোপাল 
{ গ্ৰদ্বপুর ) ; বাচালু-বাচাল ( মেদিনীপুর )। 


২৫২ বাংলা ভাৰাতৰ্বের ইতিহাস 
(৩২) উইএ্বতী _ 
বেলুই-বিন্বৰতী (বর্ধমান); চাপুই-<চন্দাবতী { বর্ধমান); 
জামুই-জাুবতী, জানুই-<জ'স্ববতী ( বৰ্ধমান) 
বাকুই, আক্লুই, সান্তই, কালুই Cran 
আলুই, আস্তই, কোরুই ( মেদিনীপুর), আকুই ( বীকুড়| ) 
(৩৩): “উক ( স্বাধিক, বিশেষণ অৰ্থে ) 
মন্দুক (ত্রিপুরা ) ; ভাবুক ( দিনাজপুর ) 

(৩৪) ‘উট, উটা,এবৃত্ত; বৰ্ত 


বেলুট-বিন্ববর্ত (বর্ধমান, বীকুড়৷ ); একুট-<একবৰ্ত ( বীরভূম, মালদহ ); কুলুট 
-কুলবর্ত (বর্ধমান, হুগলী ), 49 বিলুট, সিলুট ( বরণবান ) [ তুলনীয় 
“সিলেট” ] ; নামুট (রাজসাহী ) 
(৩৫) উটি, উটিরা-বতিকা, বৃত্তিক। 
বেলুটি-এবিন্ববতিকা, বিছুটি ( ময়মনসিংহ ) 
চামুটিয়া <চৰ্মবতিক| ( 
সাতুটিয়া <সগ্ডবত্কি = ( 
সিন্ধুটিয়া <শুদ্দবতিকা ( 
কামুটিয়া <কৰ্মবতিকা ( 
বন্ধুটিয়া <বন্গবতিকা -  ( 
মাৰ্ল্টিয়া মধ্য বতিকা 
বাঘুটিয়| <ব্যান্ৰব্তিক| (পাবনা ) 
গান্ধুটয়৷ <গদ্বাবতিকা ( যশোহর, ঢাকা, বৰ্ধমান, মেদিনীপুর ) 
(৩৬) “উর, উড়”-এপুর, কুট 
বেলুড়বিষকুট ( হাওড়া, মান); আম্র-আসকুট ( ব্ধান ) 
চান্দর-চন্্রকুট ( মুশিদাবাদ, হগলী ) :' 
সিউর-শিবপুর ( বর্ষমান, বীরভূম ) ; রাজর-রাজপুর ( বৰ্ধমান ): 
সিদ্ুর-শুদ্পুর, সিংহপুর (হুগলী, বীরভূম): 
ধামুর-ধর্মপুর ( বাকুড়| ) ; নাচুরএনভাপুর ( বীকুড়| ); 
ফুলুরফুল্লকুট (হুগলী ৷ ; ভিখুর-ভিক্ষাপুর (দিনাজপুর )১ 


১ ) 
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হাতুর-্হত্তপুর ( রাজসাহী ); কেন্দুর-কেন্দ্রকুট (বর্ধমান) 
নানুরএনন্দকুট ( বীরভূম ) ; পানুর-এঈর্ণকুট ( ময়মনসিংহ ); 

(৩৭) “উড়া, উড়ি”<কুট, কুটিকা, পুর, পুরী 
_ভাছুড়-ভদ্রকুট (২৪ পরগনা): চান্দড়া-চন্দ্রকুট ( ময়মনসিংহ ) ; যশিউড়া 
(ময়মনসিংহ ) [তুলনীয় যশিদি-বিহার] ২ মাননউড়া (নরমনসিংহ) ; আখাউড়া; উরশিউড়া 
(ত্রিপুরা ); গাবুড়া-্গর্ভবূপ ( খুলনা ); ভাতুডাএভক্তপুর (বর্ধমান ); সাপুড়া< 
সপুর (বৌকুড়া ); বণ্ুড়াবককুট ?.ভাস্গুড়া ভগ্নকুট ( পাবন! ); খানদুড়া (মালদহ ); 
কেন্দুড়ি-কেন্দরকুটিকা ( বশোহর, মুশিদাবাদ ); ইট্‌ডি ইষ্টক কুটিকা (বাঁকুড়া); মাছড়ি 
এহ্তকুটিকা ( ময়মনসিংহ ); বাশুড়ি (বগুড়া) ; বান্থুরি-বাসগৃহ4-ইকা (ময়মনসিংহ) 
[ তুলনীয় “বাদী”, মরমনপিংহের-একাট গ্রামের নান ] 

: বিজুড়ি৷ ( বীরভুর ); ঘৃহ্থড়ি ( খুলনা, ২৪ পরগনা ); পিউড়ী <নিন্দুড়ী =সিংহকুটিক| 
( বীরভূম )। 


(৩৮) “উড, উণ্ডা” <কুণ্ড 

'মনুণ্ড (নদীর); শমুণ্ডা (ঢাক|); স্বশুণ্ড| (ত্ৰিপুৰ ); বাস্ুণ্ড৷ (ঢাক|); 
পুতুণ্ডা ( বর্ধমান ) [ পূততুণও-পদবী বিশেষ ]- 

(৩৯) “উতা” পুত্ৰ 

ক।লীউত। (ত্ৰিপুৰ ); একুতা (ঢাক!) ; ঠেঙ্দাউত| (ত্রিপুরা )। 

(৪০) “উন, উনা, উনি” <বন 

বেলুমএবিববন ( হুগলী, মেদিনীপুর ); কুলুন-কুলবন (বর্ধমান )) সালুন< 
শালবন (বর্ধমান), পাতুনশ্পত্রবন (বর্ধমান )5 কুমারুন-কুষারবন (*); জামূল 
জন্ববন (ঢাকা); জামবুনি ( মেদিনীপুর ); গাধুনি (পাবনা )। 

(৪১) “উন্দ" <কুণ্ড | 

পিক্গত। উন্দ (মরমনপিংহ ); মাকরাউন্দ ( ময়মনসিংহ ); 

পিপড়া উন্দ ( >, ) গারাউন্দ ( , ); 

গোরা উন্দা € ৯») সেহরাউন্দ ( ৯) 

(৪২) “উর, উআ1” ( স্বাথিক অথবা বিশেষণ অর্থে ) 

কেনুরা-কেন্দ্র (খুলনা, দিনাজপুর ); আন্দুয়া (হুগলী, বরিশাল); সাধুয়াএসাধু 
€ মুশিদাবাদ ); ভাছুর।-ভদ্র (মেদিনীপুর ); গাবুরা-গর্ভ ( বৰিশাল); আটুরা-অষ্ট 


২৫৪ বাংল| ভাষাতত্বের ইতিহাস 
(পাবনা ); পছুআ-পন্ন (বর্ধমান ); সাধুর/-সাধু (মুৰ্শিদাবাদ) ; লেমুরা! ( নোয়াখালী ;. 
হহুআ (বরিশাল ); লেছুয়া, হাস্থয়া, ঢেপুয়! ( মেদিনীপুর )। 
(9৩) “উল, উল” কুল অথব। কুল্যা, “খাল, নদী” অর্থে ৷ 
সিঙ্গুলএশুঙ্ষকুল (দিনাজপুর ); চান্দুল-চন্দ্রকুল (ত্রিপুরা, বর্ধমান ); কেন্দুল= 
কেন্দ্রকুল ( মালদহ ); পাটুল-পটকুল (রাজসাহী ); খুরুল (বর্ধমান); বানাউল 
(ময়মনসিংহ ); মহীপাউল (মালদহ )১ মেমুল (বর্ধমান, মেদিনীপুর ); পুরুল- 
পুরকুল (মেদিনীপুর ); খাটুল (হুগলী ); আন্দুল (হাওড়া ) ; কেনদুল-কেন্কুলা। 
(বর্ধমান, বীরভূম ); জামুল| (ফরিদপুর )) ভেঙ্ুল। ( ময়মনসিংহ )) সিঙ্ুলা (তরিপুরা)। 
(৪9) “উলি”-কুলিক 
পাটুলি (নদীয়া, খুলনা, ২৪ পরগণ।, ময়মনসিংহ ); কাঠুলি-একাষ্ঠকুলিক (নদীয়া, 
(ময়মনসিংহ );  ইন্দুলি-ইন্কুলিক (ত্রিপুরা); সিরুলি (বর্ধমান); মুন্লি 
(ময়মনসিংহ ); হিন্দুলী (ত্রিপুরা); জাগুলি (নদীয়া, বগুড়।); রাঢুলী ( খুলন| )। 
“উল্লা, উলয”এউলিরা-কুলা। | 
থলউল্| (ময়মনসিংহ ) ; পাকুল্ন| (ময়মনসিংহ, বণুড়| ); পারুলা। (মেদিনীপুর) 


ভাছুলা-ভপ্রকুলিক (মেদিনীপুর ); বান্থলা। (মেদিনীপুর ) ; দুল্লাদুলহ দুর্লভ 
(মরমননিহ )) 


(৪৬) “এআ” [ বিশেষণ অৰ্শ্বে ] 

করেছ! ( বীরভূম, কলিকাত| ); বাটেআ-বর্ঘ্ (নোয়াখালী )। 

(৪৭) “এন!” [সম্ভবত অনা্ধশব ; তুলনীয়--অঙ্গ, বন্ধ, কলি ] 

তেনেদা-একরেলদ (মেদিনীপুর ) ; আসঙ্গ! (মেদিনীপুর, বীরভূম )) এলে 


(ময়মনসিংহ ) ; কাটেন্দ। (ফরিদপুর ) ; মোরঙ্! (ময়মনসিংহ ) ; ফরেদ্ (চট্টগ্রাম ) 
কালে! ( ময়মনসিংহ ) ; খাটেঙ্গ। (ঢাক।)। k 


(9৮) ”এণ্ডা, এণ্ডি”<এরণ্ড 
এরেণ্ড! (খুলনা ) ; বালেণ্ডা (২৪ পরগণ! ) পাতেণ্ড! ; ( মুৰ্শিদাবাদ ) ; সেলেণ্ডা' 
ব্লেণ্ডা (ব্যান); দেশেণ্ডা (মেদিনীপুর); ভেরেণ্ডী (বাকুড়া, রাজসাী ) ; 


(৪৯) ‘এল'<এল্ল, ইল, অল্প [ বিশেবণ অর্থে ] 


বোদেল| ( রাজসাহী ); মহেলা ( পাবন! ) ; তাহেল। (বীরভূম ) ; ভ'য়েল| (ঢাকা ); 
পোপেল্প৷ ( মেদিনীপুর )। 
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(৫০) ‘এর’<আড়ি=বাটিক৷ ৷ 

বুধৈর (চট্টগ্রাম ) ; ছাওঁর ( রাজসাহী ; হুটইর ( ঢাক| ) ৷ 

(৫১) ‘এল’<আলি, কুল ৷ 

গান্জৈল<গঙ্বাকুল (রাজসাহী) ; কুন্দৈল (পাবনা); কান্তৈল-কারস্থকুল (ময়মনসিংহ): 

সান্তৈল (মালদহ ); নাকৈল, জিয়ৈল, কাকৈল, পাৱৈল ( রাজনাহী ) | 
(৫২) ‘ওট’<কোট-=<কোট । 
বরোট-এবড় কোট (দিনাজপুর ) [ তুলনীয়, শিরালকোট, ফরিদকোট ] ৷ 


(৫৩) ‘ওর, ওড়’। 


) ওড-বড-্বৃত 
ডি নৈ 
(২) কুট , 
, চিতোর-চিত্রকুট ( দিনাজপুর ) ; ঘিওর ( ঢাক|); বেতোড় (দিনাজপুর ) [ তুলনীয় 
“বেতড্ড” অনুশাসন লিপিতে প্রাপ্ত] ; গাঙ্গোড় ( মালদহ ) তালোর, লালোর ( রাজসাহী ), 
সন্তোড, গলোড় (বীকুড়৷); তিনোড় (বীরভূম); নাটোর-নাটাপুর ( রাজসাহী )। 
(৫৪) ‘ওড়|’<বড<বট<<বৃত। 
ধান্দোড়া, কাটোড়া (বাকুড়া ); বিনোডা ( বীরভূম ); কলেড়া (হাওড় ); ভালোড়া 
(বগুড়া ); কাখোড়া (ঢাকা ); বলোড়া ( নোয়াখালী ); ধালোড়| ( রাজসাহী ) | 
(৫৫) ‘ওল, ওল।'এআবলী ? 
চান্দোল<চন্দাবলী (দিনাজপুর ); নাচোল (মালদহ); কাচোল (দিনাজপুর ); 
ভাটোল (মালদহ ); গোধোল (রাজপাহী ); দারোল, ডিঙ্গোল (মালদহ ); তারোল 
(বগুড়া); আৱরোল| ( বগুড়া ); কারে৷ল| ( বশোহর )। 
(৫৬) ‘কা’ [ বিশেষণ অৰ্থে; ক্ষুদ্র অর্থে ] ৰ 
মিচকা, ডিহিকা, খুদকা ( বৰ্ধমান ); লারোকা (বীকুড়া); নেওকা, পাইসকা, 
বিসকা, আসকা, বাজুক| (ময়মনসিংহ); বিটকা, ধান্গক| (ফরিদপুর) ; মাক্ষক| (বহ্শাল) ;. 
ফুটিকা (চট্টগ্রাম ); অ!টিক৷ ( রাজসাহী ); বাহুকা ( পাবন| ) | 
(৫৭) “কাইএক্কাথ 
ঝুইকাই (ময়মনসিংহ ); ঝুজকাই (রাজপাহী )) তৈলকাই (ঢাকা); সনকাই 
(মালদহ ); ডাবকাই ( মুৰ্ণিদাবাদ )। 


ন বাংল| ভাঁষাতত্তের ইতিহাস 
(৫৮) ‘কি, কী'এুকুকএইকা [ ক্ষুদ্ৰ অৰ্থে ; বিশেষণ অৰ্থে ] 
ভালকি (বর্ধমান, মরমনসিংহ ); কাকি, খড়কি (বরিশীল ); গুড়কি (বগুড়া); 


গিলকী (মালন্হ ); ভাবি, শুভকি, জীমুকি, বানকি (অমন সিংহ) ; শালকি মেরঘনসিংহ 
[ তুলনীয় শালকিয়| ( হাওড়৷ )] ৷ 


(৫3) ধিএথেইএক্ষেপিকা ৷ 


গোরাখি, উপলখি ( ময়মনসিংহ ) | 
(৬০) ‘চ|,চি’ (সংযোজক অথব! ক্ষুদ্ৰত্ববাচক প্ৰত্যয় )। 
লিমচা, পুরচা, ভাবিচ| ( বৰ্ধমান); লারিচা, নাকচা, সানচ| (হুগলী ); করিচা 
(বশোহর ); সানাই! (ত্ৰিপুত্ৰ৷ ); ভাবিচ| ( রাজনাহী ); আওঠ| (যুধিদাবাদ ); 
তেলাচি ( নয্নমনলিংহ ) ; ডহচি (মালদহ ); কিরনচি (ঢাক|); ভেরচি ( যখোহর ); 
বৈচিএবহিনচি ( হাওড়া, বর্ধমান )। 
(৬১) গু, চো" [ সম্ভবত ভোট-বর্দী শব্দ নদী, জল অৰ্থে ] 
চি চো’ প্রতায়ান্ত নাগগুলি শুধু ত্ৰিগুৱা জেলার পাওয়া বার। যথা, কালির 
চু, তীর চু, রানী চু, সালিচ়, পাপাচু, গাবচু, ঠদরি চু, লাডু. কালাচো, দাড়াচো,সিহিরঢ়ো| 
(৬২) ‘টা৷’ <হট্ট, বর্ত 
চামচাএচর্সহট (খুলন|, বশোহর, বরিশাল, ময্নমননিংহ, দাজিলিং); কামটা৷<ক্মহট্‌ 
(খুলন।)$ নাইট! ( জ্ঞাতি-নাই ) (হুগলী ); চাকটা, ছিলটা (বর্ধনান ) ; লট 
( নোৱাখালী ); কুইট!. (বীরভূম ); মেকটা (বগুড়া )। | 


(৬৩) এট, টির।'এহটিকা, বতিকা। 


ইন্দুট, জুজুটি, কেলেটি (বধমান); সন্ত ( মুৰ্শিদাবাদ) 


6 ; গানাটি, মূলটি (হগলী); 
অখেরটি (রাজনাহী); বেলটিয! (মন্নমনসিংহ, যশোহর)। 


বাউটঃ। ( মেদিনীপুর, 
মুর্শিদাবাদ ); হুনাট]| ( মেদিনীপুর ) ; আলুটি]| (বীকুড়|); গান্ধুটেয্ন| (ডাকা, যশোহর, 
মেদিনীপুৰ ); করটিরা (বর্ধমান, ময়মনসিংহ); সারাটা | (পাবন| ); কেউটিয়া 
(চট্টগ্ৰাম ); ভাউটিন্না ভাব (ঢাক| )। 


(৬৪) *'ঠ|"’<ঠাওবন্থান 


কাপাইসঠাকার্পাসস্থান ( রাজনাহী ); মৈঠ।, 


ৱাল বালিট। (বাকুড়৷); মাইঠা 
(ঢাকা ); গতিনঠা (বর্ধমান )। 


শব্দ গঠন ২৫৭ 
: (৬৫) “ডি”-ফারসী ডিহ্‌ 
কেশরডি, ধন্ডি, যশাইডি, লাকুরডি, মাহাতাডি-হাত্ত ; জামালডি (বৰ্ধমান); 
রাজুডি, পেটারডি ( বীকুড়| )। 
(১) বাটক - \ 
(৬৬) পড়া, রা” (২) দ্রীবিডীয়__বড়া (৮৪৭3) - বাড়ী অর্থে 
- (৩) কোল---ওড়ক’ (০7902) | 
ইকড়৷<ইক্ষুবাটক (খুলনা, ২৪ পরগণ। ) 
উখড়|<*উক্ষুবাটক ( খুলনা, বৰ্ধমান, বীকুড়| )। 
দিয়াড়া <ছ্বীপবাটক ( ময়মনসিংহ, খুলনা ); জামড|<জস্বুবাটক ( বর্ধমান ); 
আগরা-এঅগ্রবাটক ( যশোহর, মেদিনীপুর ); আজ্ৰ৷<অৰ্ধৰাটক (মেদিনীপুর, 
বর্ধমান )। 
গার্গরা-এগঙ্গাবাটক ( ত্রিপুরা, যশোহর ) ; চান্দরা-ন্দ্রবাটক ( যশোহর, বর্ধমান ) ; 
জামড়|<জাম্বুবাটক ( বর্ধমান ) ; রাজর1-রাজবাটক ( ফরিদপুর, মেদিনীপুর); 
গোৌয়াড়৷ <গোপবাটক (হুগলী ) ; ওবাড়৷ <উপাধ্যায় বাটক ( মুৰ্ণিদাবাদ ) ; 
ইন্দরা-ইন্দ্রবাটক ( ঢাকা) ; ভাটরা-ভট্টবাটক ( যশোহ্য়, ময়মনসিংহ ) ; 
নাওড়৷<নাববাটক ( যশোহর ) ; বহুড়া+বধৃবাটক ( খুলনা ); 
দেয়াড়া-<দেববাটক ( বীকুড়| ) ; নিমড়া-নিম্ববাটক (বীরভূম )। 
নিয়ে প্রদত্ত গ্রামের নামগুলির “ডা” প্রত্যয় সম্ভবত দ্রাবিড় “বড়া” অথব| কোল ‘ওড়ক’ 
শব্দ হইতে আসিরাছে। - 
বীকুড়া, চু চূড়া, ঝাঝিড়! ( ময়মনসিংহ ) ; জাজিডা (বগুড়া); 
খোকড়| ( পাবন! ); ঘাগড়| ( ময়মনসিংহ, বর্ধমান ) ; 
উলুড়া (বর্ধমান); হিলোড়া (যুখিদাবাদ ) ; জিঞ্জড়| (বর্ধমান); 
ফাওড়| ( নেংয়াখালী ) ; জাওড়া (ত্রিপুরা ) ইত্যাদি । 
(৬৭) “ডী, রী”<বাটিকা, বড়া+-ইকা, ওড়ক'+ইকা 
বেলরী-এবিন্ববাটিক| ( বর্ধমান ) ; লাউড়ী <অলাবুবাটিক| (ত্রিপুরা, নোয়াখালী ); 
বাগড়ী (হুগলী ) ; টাচড়ী (বশোহর, খুলনা ) ; জুনডী ( খুলন|) ; ঘুঙ্গভী (বরিশাল); ' 
| পিঙ্গডী (বরিশাল); টিওডী (ঢাক!) ; মাগড়ী (খুলনা); মথুবী <মস্তকপুরী 


৬ মেদিনীপুর )। 
| ৷ (৬৮) তা<(১) তাপ? [পদবী বিশেষ] 
) (২) পত্র 


২৫৮ বাংলা ভাষাতৰ্বের ইতিহাস 
বেলতা <বিন্বপত্ৰ (বশোহর ) ; আমতা-আত্রপত্র (হাওড়া, টাকা); কামতা<== 
কর্মপত্র (ঢাকা ) ; রাউতা-রাজপুত্র (রাজসাহী, মেদিনীপুর )) খড়িতা (বীরভূম );. 
বাহুতা (২৪ পরগণা ); চাকতা (ময়মনসিংহ ); বউতা (ঢাকা, ২৪ পরগণা );, 
ভাবত| (মুখিদাবাদ ) ; মউতা (বশোহর ) ; কলত! ( বরিশাল ) 3 
বাকতা (বর্ধমান, ময়মনসিংহ ) [ মল্লা-সারুল অনুশাসন লিপিতে বকতক-সবাকত। 
নাম পাওয়া বায়] 
(৬৯) “তি”এপাত্রিক! 
রাওতি-রাজপাত্রিকা (পাবনা); ধূপতি-ধুপপাত্রিক! (বরিশাল ); দেওয়াতি-€ 
দেবপাত্রিকা (ময়মনসিংহ ) ; সাততি, সরাতি (ময়মনসিংহ); গুপতি (ত্রিপুরা ); 
চুনতিচুণপাত্রিকা (চট্টগ্রাম )। 
(৭০). “দা”-এদহ, অথবা কোল দাক'__জল অর্থে ৷ 
, নওদা (মুৰ্শিদাবাদ, বৰ্ধমান) ; নেওদা (২৪ পরগণা); ওরারদা ( মেদিনীপুর )) 
[ তুলনীয়, ওয়ার্ধা ) ৰ 
সাওরদা-সাগর ( মেদিনীপুর ) ; ফুলদা, ধুলদা, হালিদ| (ময়মনসিংহ ) ; 
খড়িদা, পিপুরদা €. 2.) £খড়দা (২৪ পরগণ|); 
কুঙ্গর দা C1, )ইত্যাদি। 
(৭১) “দি, দিয়া”-ঘ্বীপ 
শিয়ালদি ( ফরিদপুর, বশোহর ); গাঙ্গদি ( নদীয়া ) ; 
সাগরদি ( ময়মনসিংহ, নোয়াখালী ) ; ধামদি ( ময়মনসিংহ ); 
লেঙ্গরদি, দস্তরদি, বিলাসদি ,লাসারদি, তাতিরদি, টাওয়াদি (ঢাক|)। মাহন্দিয়া 
খেলনা); লাভদিয়া-নাভি ( নদীয়া ) ; সোহাইদিয়া<<সৌভাগ্য, জামালদিয়| (ঢাক| ) ; 
নারিদিয়া (ত্রিপুরা ); আবুদিয়া (পাবনা); বাহিরদিয়া-বহিদ্বীপ (ফরিদপুর, খুলন| ) 
(৭২) “না”<!১) বর্ণা , 
(২) নাব 
(৩) নাম 
মেঘনামেঘবর্ণা (ময়মনসিংহ ); পাটনা-পটবর্ণা (মেদিনীপুর, যশোহর ) $ 
গান্ধীন৷; কালনা (বৰ্ধমান, বাজসাহী, খুলনা, যশোহর ); দেওন| (ঢাকা) ; গাজীন৷ =< 
গাভীন+ আগভিনী (ময়মনসিংহ); কাকিনা (হাওড়া) [ তুলনীয়__কাকিনাডা 


নু শব্দ গঠন ২৫৯ 


€২৪ পরগণা ); সাগুনা, বাঘনা ( রাজসাহী ); পাবনা-পছুওঅন্ন৷ [ রামচরিত, 
সন্ধ্যাকরনন্দী,] € খুলনা, ২৪ পরগণা, বরিশাল ); দারুন। (বগুড়া )) 
(৭৩) নাই-৫১) নাভি, “কেন্দ্ৰ” অর্থে 
(২) নাবিক 
(৩) জ্ঞাতি 
(৪) নাপিত ৷ 
রূপনাই, আকনাই, সজনাই ( পাবন| ); ছাতনাই ( পাবন৷ ); [ তুলনীয়, ছাতন| ] 
বাকনাই - (রাজসাহী ); পোতানাই, কেলেনাই (বর্ধমান); দেওনাই ( বগুড়া, 
ঢাক);  রুকনাই (ময়মনসিংহ);  তেওনাই (ত্ৰিপুৰ! )) | তুলনীয় হরিনাভি 
[ ২৪ পরগণ। ] রী সিসি 
(৭৪) ‘নি’<বনি; নিয়া<বনিয়া 
ইন্দাণী-<ইন্দবনি ( মুশিদাবাদ ); তিলনি (দিনাজপূৰু); কাটনি, হাটুনি (খুলন|); 
গিবনি ( মেদিনীপুর ); সৱনিয়া (দিনাজপুর ); কাটানিয়া<কণ্টকবনিয়| (দিনাজপুর); 
কান্দাবনিয়া-<স্রন্ধবনিয়া (ময়মনসিংহ ); কোকানিয়া (চট্টগ্ৰাৰ ) ; শশানিয়া, লুট্‌নিয়| 
€ মেদিনীপুর ); কেকানিয়া (ফরিদপুর ); ৷ 
(৭৫) .‘পাই’<পাঙ্গিকা 
সাতপাই, যোলপাই, নপাই, কাচপাই ( ময়মনসিংহ ); সীইপাই-<স্বামী (পাবনা)) 
€কারপাই ( প্ৰিপুর| )। 
(৭৬) ‘ৰ, ৰো’<বহ ‘ৰ্হনকারী” 
‘ৰ, বো? প্রত্যযফুক্ত গ্রামের নামগুলি কেৰলমাত্ৰ ঢাকা জেলায় পাওয়| যায়। 
আমলাব, 'আড়িয়াব, কামরাব, বরাব, বেলাৰ, বশাব, রূপাৰ, তিলাব, কেন্দুয়াৰ, 
বাজনাৰ ইত্যাদি । 
(৭৭) ‘ম’-<মহ-<মধু 
আটাম (ময়মনসিংহ ); ‘জুড়াম (ময়মনসিংহ ); গোরাম (ময়মনসিংহ ); 
উড়িয়াম ( ঢাকা); চিতাম (ঢাকা ) 
(৭৮) ‘ম|”<<(১) মাতা (২) মাপ ২ 
কলিম| ( ষশোহর ) ; সাতম| ( মেদিনীপুৰ); এলোম| (হুগলী); রাতমা 
(বীরভূম )) বরম| (হুগলী, ময়মনসিংহ ); ছলমা, লালম| (ময়মনসিংহ ); কুশম| 
(বীকুড়| ); খড়ম| (খুলন| ); হোনিম| ( মরমনসিংহ ) 
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(৭3) ‘মি’? 

পাচামি-পঞ্চমী ? ( মেদিনীপুর্ৰ); উরামি (মেদিনীপুর )$ পচমি (বীরভূম )3 
হিচমি (বীরভূম, বগুড়া )। 

(৮০) ক'একপ { 

মশারু-মশকরূপ (বর্ধমান) ; গাবক্ত<গৰ্ভন্বপ (বর্বমান) ; অঙ্গারুঅঙ্রূপ 
(পাবন!) ; কোরারু ( রঙ্গপুর ) ৷ 

(৮১) “লা” [ স্বাধিক ‘ল’] 

নখলা, ভাবলা, আটলা, ঝাউলা, দেওল|, (ময়মনসিংহ ); বেওল| (রাজগাহী ); 
আগলা (ঢাক!) ; মহল! ( মুৰ্শিদাবাদ); চাপল|; হিন্বলা (বীরভূম); সাতলা, 
তামল! (বৰ্ধমান ); ধামল| (হুগলী ); পাচল| (হাওড|) 

(৮২) ‘লাই’=<নাই-নাভি ? 

আওলাই, মোরলাই, সেহালাই, জোকলাই (বীরভূম }; হাসলাই, পিতলাই 
(ঢাক!) ; দেওলাই (রদ্গপুর ) 

(৮৩) ‘লী’ (১) স্বাধিক প্রত্যয় (২) পল্লী 0?) 

পাঁচলী বেশোহর)$ নোরালী-নবপন্লী  (বশোহর), দেওলী-<দেবপল্লী 
(মরমনপিংহ) মহলীএমধুপরী (মেদিনীপুর); ভাদলী-ভদ্রপন্লী (বোকুড়া)) 


চামারলী -চর্নকারপল্লী (হাওড়া) পুজালী (২৪ পরগণা )) ইন্দুলী (ত্রিপুরা)) 
তারুলী (২৪ পরগণ| ); 


(৮৪) ‘লিন!’ <পল্লী+-ইকা ; ৃ 
রা্গালির! (পাবনা). আটলিয়া, কুশলিয়া (খুলনা )) আনলিয়া, শিরলিয়া 


(বাজনাহী ); কুচলিয়| ( যশোহৰ ); মাসিলিরা, পাচলিয়া ( নদীয়| ) ; পেঁচালিয়| 
(বীরভূম); চৌলিরা (হাওড়| ); কুন্দলিয়| (বাকুড়া )। 


(৮৫) ‘সন, সন।'এআসন 

বাঘাসন (রর্ষমান)॥ পিপুলসন, উত্রাসন, তুলাসন নোম! 'আদাসন 
(ফরিদপুর ); মাকরসন (পাবনা ); তিলাসন (মাল); বাতাসন (দিনাজপুর, 
রঙ্দপুর ); কুরসনা, ভদ্রসনা (রাজনাহী ) | 

(৮৬) দা, সাই-<সাহী 

বাকদা (হাওড়, নদীয়া, বশোহর)) রূপসা (মরমনসিংহ, রান বন) 
পামসা ( মুখিলবাদ 1) ইরসা,আলিকপা ( ( মেদিনীপুর ) ; গদসা, মুচিসা (২৪ গরগণ| ); 
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গোরসা (বীরভূম); নাকদা (হুগলী); ডাঙ্গরসাই ( বীকুড়া ); বেহারাশাই, 
উড়াইসাই, আমিলাসাই, দ্বোঙ্গদাই (মেদিনীপুর ); লধাসাই (বর্ধমান); দেপাসাই 
(ঢাকা )। 

(৮৭) ‘হা’<ঘাত ? 

নরহা (ত্রিপুরা ); যৌহা, বলুহা গণুহা, রৌহা, ( ময়মনসিংহ ); টিটিহা, দেরাহী, 
শতহা, রাজহা (দিনাজপুর ); মশাহা (মালদহ ); মালিহা, কলুহা, রণহা, দেলুহা 
(বীরভূম ); পুরহা, বারুহা, বিরহ! ( বর্ধমান) : ৷ 

(৮৬) “হি, হির, হির।'ঘির ? 

টিটহি-এটট্রিভিকা ( দিনাজপুর ); সিরহি-সিঁড়ি? (দিনাজপুর ) উপারহির’, 
রূপারহির, জোরহিরা, মাইলিহিরা ( বীকুড়| ); ভাঙ্গাহিরা (বীকুড়া )। 


যষ্টবিংশ অধ্যায় 
সমাস 


বাংলা সমাস প্রকরণ মোটামুটি সংস্কতের অন্ুগামী। তবে সংস্কৃতের মত বহুপদময় 
সমাস বাংলায় চলে না। বৈদিক সংস্কৃতের মত দুইটি শব্দ সহযোগে বাংলার সমাস গঠিত 
হয়। বৈদিকের মতই বাংলায় বহুব্রীহি সমাসের বিশিষ্ট অর্থ তদ্ধিত প্রত্যয়ের উপর 
অনেক সময় নির্ভর করে। সাধু ভাষায় দুই এর বেশি পদ দিয়| সমাস হয়। 
যেমন__জনগণমন অধিনারক শুভ্র জ্যোৎস্। পুলকিত যামিনী ৷ 
সংস্কৃতে সমাস সম্বন্ধে স্বাধীনত| ছিল, কিন্তু বাংলায় সমাসের স্থান অনেকটা সীমিত৷ 
সমাসবদ্ধ পদগুলির মধ্যে শেষের পদেই ধিভক্তি যোগ কর| হইত এবং অন্য পদগুলিকে 
বিভক্তিহীন করা হইত। এই সমষ্টিগত বিভক্তিযোগ (Gr০up-inflexi০n) অপভ্ৰংশ 
স্তরে দেখা যায়। 
যেমন, জামমরণ ভব কইসন হোই ৷ 
চৰ্যায়-_বান্ধি স্থম| (-বন্ধ্যারা £ স্থতঃ) ৷ 
শ্রীক্ককীর্তনে_আগম বে পুরাণে। 
আধুনিক বাংলায়_যদু-মধু-শ্যামকে ৷ | 
বাংল! তদ্ভব সমাসের বৈশিষ্টযগুলি নিয়ে আলেচিত হইল £-- 


২৬২ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 

(১) তৎ্পুক্লষ 

(ক) দ্বিতীয় --ভয় পাঁওয়| ; মুখনাড়| ; বাঁসনমাভা ; মাথা গৌজ| ; নথ নাড়|; 
কল| বেচা ; মাছধর!। 

(খ) তৃতীয়া নুন মাখা ; পাত! ছাওয়! ; ঢেকিছাটা; হাতধর! ; বাদ্ৱ-চোব|; 
ঝাটা-পেটা। 
- অলুক__ঘিরে ভাজ.) পারে চল! ; হাতে কাট| ৷ 

(গ) চতুগী--মরণ কাঠি; জীরন কাঠি; বিরে পাগল; মডাকান্ন৷; ধান-জমি ; 
ডাক-মাশুল। 

(ঘ) পঞ্চদী_-ঘর পালানো; আগা গোড়।; ঘড় ছাড়া; আকাশ ভাঙ্গা; বিলাত 
ফেরত ; থ’লে ঝাড়! । 

অলুক__গ্রাম-থেকে-আনা। 


(ও) বিশাল পাতা বাঁদর নাচ; মৌচাক; হাতটান; বাজার দর; বামুন। : 


পাড়া; ঠাকুরবী । 
অলুক-_মনের মিষ ; হাতের পাচ । 


(চ) সপ্ধমী__গাছপাকা ; কোণ ঠাস) ঘর পাত৷; বরাতকান|; বাটাভরা; 
গোলা-ভরা ধান; গাল-ভর| কথ। | 


অপুক-_গারে হলুদ ; গাৱে পড়া ৷ 


,_ নঞ্তফপুক্লৰ--অজান| ; অকেজে| ; অনাছিষ্টি ; ন|-বল| ; আলুনে; আকাড়া ; 
আগাছ|; আঘাট ; আদেখ।। 


উপপদ তৎপুকুষ__দবহারা ১ হাড়ভাঙ্কা; বাস্ত হীরা; ইদুর মারা; বাধাধর|; 
মিছকউনে ; পাড়া-বেড়ানী ; হালুইকর। 

কৰ্মধার্য-_(ক) নাধারণ_মিঠেকড়া ; কীচামিঠে; আবফোটা; চালাক চতুর 
নীলশাড়ী; সাদ্দাসিধ| ; টাটকা ভাজা | 


(খ) মধ্যপদলোগী__ছুধ সাগু; বিয়ে পাগল; ঘ্র-জানাই; হাত পাখা; রাহ! 
খরচ; মিশ্ৰিপান৷ ৷ 


(গ) উপমান--আগুন রাঙা; মিশ্‌কালে| ; 
(ঘ) উপমিত চাদ বদন; সোনামুখ ; ফুলবাবু। 


ৰ 
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(ড) রূপক-__পরাণ-পাখী ; মন-মাঝি ; আখি-পাখী। 

বহুতীহি__(ক) সমানাবিকরণ___লাল পাগড়ী; কালোপেড়ে ; হতভাগ| ; কানা চোখা ; 
একঠেন্দে । 

(খ) বাধিকরণ- ঘরমুখো, দেখন হাসি; পেঁচা-মুখ| ; শুচি-বেরে ; উট-কপালী ৷ 

(গ) বাতিহার__( বাংলায় ভাববাচক বিশেষ্য )- চুলাচুলি ; হাতাহাতি; নখানখি; 
জানাজানি; গলাগলি; মারামারি। 

(ঘ) অলুক--জুত|-পায়ে; কৌচা হাতে; মুখে-ভাতে। 


দন্দ_হাত পা, মাবাপ, ভাতকাপড়, শাকপাতা, হাসিকান্না, বিকিকিনি, দেখা 
শোনা, মুড়িমুড়কি । 


সমাৰ্থক দ্বন্ কাজকর্ম, চালচলন, কাগজপত্র, রাজ| বাদশা, লজ্জা সরম। 
অলুক ছন্দ_ছুধে-ভাতে, বুকে-পিঠে, হাতে-কলমে, জলে-কাদায়, গোঠে-মাঠে। 
অব্যয়ীভাব--জনপিচু, হররোজ, হা ভাত, গরমিল, আমরণ, দিনভর, আগাগোড়া, 
নাঠ-কে-মাঠ, ভরপেট । 
দ্বিগু--দু-পন, তে-মোহনা, তে-মাথা, পাচভূত। 
বাক্যমূলক_(Syntactical) 
(ক) প্রথম পদ অনুজ্ঞা, দ্বিতীর পদ সন্বোধন__থাকহরি, রাখহরি, ভজহরি। 
. খে) প্রথম পদ নিষেধস্থচক অব্যয়, দ্বিতীয় পদ সম্বোধন--আন্নাকালী। 
গে) উভয় পদই সম্বোধন__রাধেশ্যাম, হরে রাম । 
(ঘ) বিবিধ_নাস্তানাবুদ, যাচ্ছে তাই । 


সপ্ত বিংশ অধ্যায় 
সংস্কৃতে ও বাংলায় অন্্‌-আৰ্য উপাদান 


হন্দো-ইরানীয় জাতির যে শাখা ইরান হইতে ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইল সেই 
জাতিই ভারতীয়-আৰ্য ([10-A1/an) বলিয়া কথিত। ইন্দো -ইরানীর জাতি নিজেদের 
“অর্ধ” (Airy) বা “আর্য” বলিয়া গৌরব বোধ করিতেন। সেই জন্য এই জাতির নাম 
হইল আর্ঘ। “আর্য” শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীর বহুবচন যুক্ত হইয়া ইরান নামের উৎপত্তি হয়। 
প্রাচীন ইরানীর ও ভারতীয় আর্যগণ যে একই শাখা-ভুক্ত ছিলেন তাহার প্রমাণ মিলে 
তাঁহাদের ভাষা, ধৰ্ম্ম ও সংস্কৃতির যধ্যে। আবেস্তার সঙ্গে সংস্থৃতের এইরূপ গভীর সিল 
রহিরাছে যে সামান্য একটু ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমেই এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষার = 
রূপান্তরিত হইতে পারে। নিম্নলিখিত শব্দগুলি বিচার করিলেই ইহার সত্যতা উপলদ্ধি 
করা যাইবে | 


সংস্কৃত আবেস্তীয় _ সংস্কৃত আবেস্তীয় 
হ্য় স্থুরিয়দ্‌ হোতর-_ জওতর 
মিত্র মিথ 

অগ্নি অগনাস বম যিমি 

বরুণ_ বক্লণাস্‌ সেনা হএনা 

দেব দএব আহুতি-- আজুতি 
যজ্ঞ যদ্ন্‌ শতম ৰম 
সোম-- হওম অস্তি-_ অস্তি ইত্যাদি। 
অন্রূপ ভাবে প্রাচীন পারসীকের সঙ্গে সংস্কতের গভীর সংযোগ রহিয়াছে। যেমন__ 
সংস্কৃত পারসীক তদংস্ক পারসীক 
বন্থমনা বহমন্‌ জরছৃষ্ট জুরছুস্ত 
* খতক্ষত্র অৰ্দশীর রোধস্তম রুস্তম্‌ 
সি অস্প, গৌ গাব্‌ 

ধা খুদা মিত্র মিভ্র 

ব্য গর্ম্‌ চক্ৰ চরুখু 


সংস্কৃতে ও বাংলার অন্-আর্ধ উপাদান ২৬৫ 


উপনয়ন প্রথা কিংবা! অগ্নি সাক্ষ্য রাখিয়া বিবাহের রীতি উভর জাতির মধ্যেই 
বিদ্যমান ছিল। 

ভারতে আর্দের আগমন কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে । বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলে 
বা উপদলে বিভক্ত হইয়া তাহার৷ ভারতে আসিরাছিলেন। প্রত্যেক দলের গোত্রপতি 
পৃথক থাকার গোত্র, দেবতা ও মন্ত্র পূথক। মোটামুটি ভাবে বল৷ যাইতে পারে বে খ্ৰীষ্ট-- 
পূর্ব ১৫০০ অব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে ভারতীর-আর্ধ শাখার প্রথম দল সর্ব প্রথমে 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও পশ্চিম-পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেন। 


আর্দের আগমনের পূর্বে ভারতে প্রাগ-আৰ্য (2176-৫৪80) জাতিগুলির মধ্যে 
দ্রাবিড় ও অষ্টিক গোষ্ঠীর পূর্ব পুরুষগন বাস করিত । সময়ের দিক হইতে সাধারণত মনে 
করা হয় যে অগ্নিক শাখার অন্তর্গত অষ্টো-এশিরাটিক (Austro-Asiatic) জাতিই 
ভারতের আদিম অধিবাসী । উত্তর ও পূর্ব-ভারতে এক সময়ে ইহাদের প্রধান্য ছিল। 
এই জাতির কোন উন্নত ধরণের সভ্যতা ও রাজনৈতিক চে তন! ছিল বলিয়া মনে হয় না ৷ 
পরবর্তীকালে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষগণ ভারতে আসে এবং অষ্ট্রো-এশিয়াটিক জাতিকে 
উত্তয় ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়া সেখানে বসতি স্থাপন করে। দ্রাবিডদের পরে 
আর্ধরা ভারতে আসেন। 


আর্ধর! ছিলেন যাযাবর। পশুপালন ও ক্লষিই ছিল তাহাদের প্রধান উপজীবিকা ৷ 
সিন্ধু উপত্যকায় মোহেঞ্জোদড়ে| ও হরপ্লার বে উচ্চত্তরের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে 
তাহা স্থপ্রাচীন কালের বলিয়া বিশেজ্ঞদের ধারণ।। যদি এই সভ্যতা প্রাগ-আর্ধ বা 
দ্ৰাবিড় সভ্যতা হইয়া থাকে তবে এই কথা স্বীকার করিতে বাধা নাই যে আৰ্য সভ্যতা 
অপেক্ষা প্রাগআর্ধ সভ্যতা উন্নত ধরণের ছিল। বেলুচিস্থানে ত্রীহই অঞ্চলে প্রচলিত 
“ক্রাহুই” (81101) ভাষার সঙ্গে দ্রাবিডীয় ভাষার সাদৃশ্য রহিয়াছে। সুতরাং ইহা খুবই 
সম্ভব যে দ্রাবিড়গণ আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বাস 
করিত এবং সিন্ধু সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল । 

অদ্্রিক এবং দ্রাবিড় জাতি ছাড়া আর কোন অন্-আর্ধ জাতি আর্যদের আগমনের 
পূর্বে ভারতে বাস করিত কিনা জানা যায় না। তবে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে রাক্ষস, দানব, 
দৈত্য, অন্থর, কিন্নর, নাগ, গন্ধৰ্ব প্রভৃতি অনেকগুলি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই 
সব জাতি অষ্টিক বা দ্রাবিড় শাখা ভুক্ত ছিল, না অন্ত কোন গোষ্ঠীভুক্ত ছিল তাহা 
জানিবার- কোন উপায় নাই। এমনও হইতে পারে কালক্রমে ইহারা অন্ত জাতির সঙ্গে 
সম্পূৰ্ণ রূপে মিশিয়া গিয়াছিল। 


। 


৬৬. বাংলা ভাষাতন্বের ইতিহাস 


আর্ধদের প্রধান সম্পদ ছিল তাহাদের দেবস্ততিমূলক শক্তিশালী বৈদিক ভাষ| ৷ “বেদ” 
শব্দ বিদ্‌ ধাতু হইতে আসিরাছে। ইহার অর্থ হইল জান। আনুমানিক গ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১৫০০ 
হইতে ১৭০০ অবের মধ্যে থাক্‌ বেদের অধিকাংশ স্থতগুলি সন্ছলিত হইন্রাছিল। আর্ধেরা 
প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। প্রাকৃতিক শক্তির ( স্থ্, দ্যৌঃ, মরুৎ, বরুণ প্রভৃতি ) স্তুতি 
গানই বেদের বিবর বস্তু । ধর্মের ব্যাপারে প্রাচীন গ্রীকদের সঙ্গে আৰ্য জাতির মিল 
রহিরাছে। গ্রীক সাহিত্যে গাপোলো (১2০11) সুর্য দেবত], জিউস (2০45) আকাশ 
দেবতা। আৰ্য ঝবিগণ বংশ পরম্পরায় বেদ সম্পূৰ্ণৰূপে কঠঠস্থ রাখিরা এক অদ্ভুত মানসিক 
শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ভারতী আধগণ বাতীত উন্দো-ইউরোপীয় (05০. 
European) গোীর অন্য কোন জাতিই এইরূপ মানসিক উৎকর্ষ দেখাইতে পারেন নাই। 
সেই জন্তু বেদের অপর 'নাম শ্রুতি। বৈদিক ভাষাই হইল ইন্দো-ইউৰোপীয় জাতির 
সর্ব প্রাচীন নিদর্শন । খকৃ-বেদের ১০০৮ সুক্তের মধ্যে কিছু সংখ্যক স্তোত্ৰ ভারতের 
বাহিরে লেখ! হওয়া সম্ভব ৷ হিট্ব (71616) ভাষার সঙ্গে ইন্দো-ইরানীর ভাবার অনেকটা, 
সাদৃশ্ত আছে। নেসোপটেমিরার অবস্থিত বোঘ্হাজকোই নামক স্থানে খৰী্ট-পূৰব চতুর্দশ 
শতাব্দীর এক প্রত্রলিপিতে ইন্দৰ, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতার নাম পাওয়। যার। 

হিটাইট ও মিটান্নি রাজবংশের মধ্যে পুত্রকনতার বিবাহের চুতিপত্রে পঞ্চ আর্থ দেবতার 
নাম উল্লেখ রহিয়াছে। বথা_ ইন্দর= ইন্দ্ৰ; মি-ইং-র= মিত্র ; উরুবন-বরুণ। 
সেইজন্য তুৰ্কাস্থানকেই অনেকে আর্যদের আদি নিবাস বলিয়া মনে করেন | 

আৰ্ধগণ সঙ্ঘবন্ধ ও শক্তিশালী ছিলেন। তাহাদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে দ্রাবিড় ও 
অষ্টিক জাতি পর্্দস্ত হর এবং অনেকেই ক্রমে ক্রমে আর্দভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ 
করে। অদ্রিক ব কোল গোষ্ঠীর কোন কোন শাখ' আধদের বশ্যতা স্বীকার না| করিব! 
মধ্যপ্ৰদেশ ও ছোটনাগপুরের পাহাড় পর্বত, বন জঙ্গলে আশয় গ্রহণ করে। বর্তমানে 
প্রটো-অষ্টিক জাতির বংশধর হইতেছে সাওতালী, এরও, হো, শবর, কুরখ্‌ গর্দব 
প্রভৃতি জাতি। দ্রাবিড় গোষ্ঠারও বহুসংখ্যক অধিবাসী আৰ্য প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া 
দক্ষিণ ভারতে আশ্র্ন গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে তাহারা আৰ্য সভাত| ও ধর্ম গ্রহণ 
করিলেও আর্ষভাষ। গ্রহণ করেন নাই। , তবে কালক্ৰমে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি বাহক ভাষ| 
বলিয়া সংস্কৃত হইতে উচ্চকোটির শব্দসমূহ দ্ৰাবিড়ীয় ভাষাসমূহে প্রবেশ করে। 'প্রটো- 
দ্রাবিড় জাতির বংশধরগণ বর্তমানে তামিল, তেলুগু, কানাড়ীর, মালয়ালাম্‌ প্রভৃতি : 
ভাষা-ভাষী ৷ ৷ ; 

" আর্যদের আগমনের বহু পরে ভোট-চীনীয়ণে: 15৩69-01111956) ভাবা গোষ্ঠীর অন্তর্গত 
‘ভোট-বৰ্মী (Tibeto-Burman) শাখার গারো, টিপুর, হাজদ্দ মেইতেই, লুসাই, বোড়ে| 
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৪০৫০) প্রভৃতি জাতি ভারতের পূৰ্ব সীমান্তে (আসাম, পূৰ্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ ) আসিয়া 
বসতি স্থাপন করে। ভোট-বৰ্মী শাখার ভারতে আগমনের পূর্বে আসামের পাৰ্বত্য 
অঞ্চলে অষ্ট্ৰো-এশিয্পাটিক শাখাভুক্ত খাপিয়া, মোন্‌-খেম্র (Mon-Khmer) প্রভৃতি 
জাতি বাস করিত। খাপিয়! ভাষা এখনও আসামে রক্ষিত আছে। স্থতরাং ভোট-বমী 
শাখার আধিবাদিগণই হইল উত্তর-আর্ধ 0১০51-4580) জাতি । অনেকে মনে করেন, 
কিরাত, কিন্নর প্রভৃতি জাতি এই শাখাভুক্ত ৷ 
আৰ্য ও প্রাগার্থ জাতিসমূহের নিশ্রণের ফলে ভারতে নৃতন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া 
উঠে। প্রাগ-আৰধ জাতি একদিকে যেমন আর্ধভাষ। ও ধর্ম গ্রহণ করিল, অপর পক্ষে 
বিজেতা আরগণও সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাগার্য জাতি সমূহের সামাজিক রীতিনীতি, আচার 
ব্যবহার, এবং তাহাদের ভাবাগুলি হইতে বহু শব্দ উচ্চারণ পদ্ধতি ও বাক্যগঠন রীতি 
গ্রহণ করিলেন ৷ 
বিভিন্ন জাতির ভাষ! হইতে উপাদান সংগ্রহ করিরা যেমন একটি ভাবা শক্তিশালী 
হয়, তেমনি বিভিন্ন জাতির রক্তের সংমিশ্রণের ফলে প্রতিভার বিকাশ ঘটে এবং 
বদ্ধিবৃত্তিও প্রদীপ্ত হর। আৰ্য ও প্রাগাধ জাতির সংমিশ্রণের ফলেই হিন্দু সভ্যতার 
পত্তন হইরাছিল। আর্যদের মধো মাতৃ-পূজা, শিব পূজা ও মৃক্তিপূজার প্রচলন ছিল না। 
সিন্ধু সভ্যতায় মাতৃকাপূজ| ও লিপ্দপূজার বিধি ছিল বলিয়া মনে হয়। সিন্ধু সাতার 
সঙ্গে হুমেরীর়ও সেমিটিক সভ্যতার কিছু কিছু সাদৃশ্য রহিয়াছে । অনেকে মনে করেন 
ভ্রাবিড়গণ মাতৃপূজার ধারণ! এবং জোোতিষশাস্ত্ৰ সম্বন্ধে জ্ঞান হুমেরীর কিংবা সেমিটিক 
জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল । যাহা হউক, আর্গণ কালক্রমে -অন্‌-আধদিগের 
দেবদেবী, পৃজাপদ্ধতি, ধৰ্মীয় আচার ব্যবহার অল্পবিস্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক 
ক্ষেত্রে তীহার! অন্-আর্ধ দেবদেবীকে নৃতনভাবে রূপদান করিয়া আর্ধারিত করিয়াছিলেন ৷ 
আর্ধ ও প্রাগ_আ সভ্যতার মিশ্রণের ফলে কোন পক্ষের কতটুকু দান ছিল তাহা 
নিৰ্ণয় কর! সহজ নহে। অথর্ববেদে উপদেবতা; অপদেবতার পুজার মন্ত্রাদি, মারণ ও 
বশীকরণের মন্ত্ররহিয়াছে। কোল জাতির মধ্যে অদ্যাবধি ভূত, প্রেত প্রভৃতির পূজা 
প্রচলিত আছে। স্থৃতরাং অথর্ববেদে এই সমস্ত মন্ত্রাদির পশ্চাতে প্রাগার্য প্রভাব আছে 
বলিয়া মনে করিলে অসঙ্গত হইবে ন| ৷ পুজা পার্বণে নৃত্য-গীত বাদ্য প্রভৃতি কলা বিদ্যার 
প্রচলন, গন্ধদ্রবোর বাহার, নারিকেল, সিন্দুর, পান ইত্যাদি ব্যবহারের রীতি প্রাগ্‌-আর্য 
জাতির নিকট আর্ধের গ্রহণ করিয়াছিলেন এমন কি অশৌচ পালন, শ্রাদ্ধক্রিয়া; 
মৃতদেহ দাহ করিয়া অস্থি নদীতে বিসর্জন এবং গরাক্ষেত্রে পিণ্ডদান ইত্যাদি প্রথার মূলে 
প্রীগার্য অবদান থাকিতে পারে৷ তর্পণের মন্ত্ৰে বক্ষ, নাগ, অস্থর প্রভৃতি দানবের নাম 


২৬৮ বাংল| ভাষাতনব্বের ইতিহাস 


রহিয়াছে। দোল উৎসবের সময় যে মন্ত্র পাঠ করিয়| নারায়ণ এবং রাধাগোবিন্দকে 
আবীর দেওরা হয়, সেই মন্ত্রের মধ্যে যক্ষ, রাক্ষন ও পন্নগের উল্লেখ আছে। যাহা হউক» 
উত্তর-ভারতীর হিন্দু সভ্যতার গঠনের মূলে আর্য, দ্ৰাবিড়, কোল, মোঙ্গল এবং অন্য কৌন 
অবলুপ্ত জাতির সম্মিলিত প্রয়াস রহিয়াছে । 
এখন আর্ধভাষার উপর অন্আধ প্রভাব কতটুকু পড়িরাছে তাহা বিচার করিয়। 
দেখা হউক। ভারতীর আর্য ভাষাকে তিনটি স্থম্পষ্ট স্তরে ভাগ করা৷ হইয়| থাকে। (১) 
আদ্য ভারতীয়-আর্ধ ( খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১৫০০-৬০০ অব্দ ) (২) মধ্যযুগীয় ভারতীয় আর্য ( খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 
৬০০-১০০০ খ্ৰীষ্টাব্দ ); (৩) নব্য ভারতীয়-আৰ্য (১০০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে )। আদ্য 
ভারতীয়-আৰ্য ভাবার নমুনা আমর! বৈদিক-সংস্কৃত, ব্ৰাহ্মণ, উপনিবদ ও সংস্কৃত পাই । 
নানা কারণে ভাষার পরিবর্তন ঘটে। ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া, নৃতন 
পরিবেশ ও জাতির সংমিশ্রণের ফলে ভাষার পরিবর্তন হর। তবে বিভিন্ন জাতির 
সংমিশ্রণের ফলে ভাষার পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। প্রাগার্ষেরা যখন আর্যদের ভাষা 
গ্রহণ করিল তখন হইতেই বৈদিক ভাষার পরিবর্তন হইতে থাকে । 
যদিও বৈদিক সংস্কতের মূল শব্দগুলি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাবা হইতে গৃহীত, তথাপি 
খক্বেদের মধ্যে আমরা এমন কতকগুলি শব্দ পাই যাহাদের মূল আর্য ভাবার পাওয়া যায় 
ন|। বেমন,কুণ্ড দণ্ড, পিণ্ড, বিল, ময়ূর, অণু, অরণি, কুট, কাল, রাত্রি, রূপ প্রভৃতি) 
অথর্ববেদে পাই বিন্ধ, শূৰ্প, তুণ প্রভৃতি শব্দ ৷ 
ব্ৰাহ্মণে পাওয়। যায়--পণ্ডিত, অলস, শব, অর্ক, অটবী, খড়গ, তগুল, মর্কট, বলী 
প্রভৃতি শব্দ । টু 
বৈদিক যুগের পর হইতে পাণিনি-পতঞ্জলি এবং রামারণ-মহাভারতের যুগে সংস্কৃত 
ভাষার বহ প্রাগ-আধ শব্দ প্রবেশ করিতে থাকে। প্রাগ-আধ শব্গুলির বেশীর ভাগই 
৷ দ্রাবিড় ভাষাগুলি হইতে আসে । এক সময়ে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী যে উত্তরাপথে প্রচলিত 
ছিল, তাহার প্রমাণন্বরূপ কুরল ও মাল্তো (মালদহ জিলায় ) উপভাষাগুলি পাই। 
‘টি, বারো তাহার সংস্কৃত ভাষার ইতিহাসে সংস্কতে ব্যবহৃত অনেকগুলি শব্দ অষ্টৰে- 
এশিয়াটিক ও দ্ৰাবিড় ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। [The 
Sanskrit Language PP 378. 386]. 
কিন্তু এই শব্দগুলির সবকরটাই দ্রাবিড় ও কোল শাখার ভাষাগুলি হইতে গৃহীত 
হইয়াছে কিনা তাহা এখনও নিশ্চয় করিয়। বল| যায় না! নিম্নলিখিত শবগুলি কোল 


ভাষার অন্তর্গত, যথ|---অলাবু, নীর, কদলী, তাম্বুল, কার্পাস, লাঙ্গল, লিঙ্গ, মরিচ, ফল, 
সৰ্প প্রভূতি। j 


সংস্কৃতি ও বাংলার অম্আৰ্ব উপাদান ২৬৯ 


দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা হইতেই বেশী পরিমাণে শব্দ সংস্কৃত ভাষার আসিয়াছে। যথা 
"অনল; অলস, অগুরু, কানন, কটু, কাক, কুট, কুটিল, কুটি, চতুর, চন্দন, পল্লী, বি, মুকুট 
হের প্রভৃতি। 

আবার থিট্ট, খট, গুণ্ড প্ৰভৃতি ধাতুর মধ্যেও অন্-আর্ধ উপাদান লুক্কারিত আছে। 
প্ৰাণীবাচক শব্দগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে বে একটি সংস্কৃত এবং অন্তটি প্রাগ-আধ 


ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। 

যেমন সংস্কৃত প্রাগ-আৰ্ধ 
ৰক্ষ ভ্ল্লুক 
অশ্ব ঘোটক 
৮7: বুক্কুর 
মার্জার__ বিড় 
শার্দুল ব্যান্ 


হস্তী (হাত বিশিষ্ট প্রাণী ), মাতঙ্গ [ তুলনীয়--মোন্‌-খ্‌মের শব্দ “মোতৈঙ্গ”_ হাত 
বিশিষ্ট বে প্রাণী ]। সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডারে এইগুলি হইল প্রাগ-আর্য ভাষার শব্দ ৷ 
ধ্বনিতিত্বের দিক হইতে বিচার করিলে দেখ! রায় বে সংস্কৃত মূর্বন্ত ধ্বনিগুলি দ্ৰাবিড় 
বা অগ্নিক ভাষা হইতে আসিরাছে। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় মূর্ন্ত বর্ণগুলি ছিল 
না। এমন কি সংস্কৃতের ভগিনী-স্থানীরা. গাথা আবেন্তায়ও মূৰ্বন্য ধ্বনিগুলি পাওয়া যায় 
না। ভারতে আর্যদের আগমনের পর মৌলিকভাবেই তাহাদের ভাষার মধ্যে মূৰ্ধন্ত 
প্রবনিগুলির উদ্ভব হইয়াছিল. এই ছিল গোড়াতে কয়েকজন ভাষাতাত্বিকের ধারণা । মেমন, 
ঝা, র, স প্রভৃতি বর্ণগুলি পূর্বে থাকিলে সংস্কৃত শব্দে দন্ত্যবর্ণ মরন বর্ণে পরিণত হয়। 
বযা__পঠতিএবৈদিক পৃথতি, প্রথরতি ; মুণ্ড<বৈদিক মুদ ; কটকত; নট্নৃত্‌ ; 
‘পটুঃ (গ্রীক 21805 )। কিন্ত অনেকগুলি শব্দে দন্তযবর্ণ ূর্নবর্ণ হয় নাই । যথ|-- 
কর্তীমিএ(লিখুয়ানীর_৮০৮৪ ).; মর্দামি-( লিখুয়ানীয়mardeo )। 

. আসলে সংস্কৃত খ, র, য, প্রভৃতি বর্ণের পরে দস্তাবৰ্ণ যে মূরন্িবর্শে রূপান্তরিত হয় 
তাহা প্রাকৃত ভাষার প্রভাবের ফল। প্রারুতেও অন্গরূপ অবস্থায় দস্ত্যবর্ণ মূর্যন্ত বর্ণ হয়। 
রখাঃ বিকট-বিক্লত; অট্ঠএঅর্থ ; বুড্‌ডবৃদ্ধ ; বড্ডিঅ-বদ্ধিত প্রভৃতি ৷ 

নংস্কতে ‘ন’ এর স্থানে ‘৭’ হওয়ার রীতির মূলেও প্রাকৃত প্রভাব (7১5910705ঘ 
in Sanskrit) রহিয়াছে । বথা_ পূর্ণ, বর্ণ, নিপুণ, কুণার, স্থাণু প্রভৃতি। তাহা হইলে 
বনি ধ্বমিগুলি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে সংস্থতে এই ধ্বনিগুলির স্বাভাবিক 
“বিকাশ হয় নাই; দ্রাবিড় বা! অষ্টিক ভাষ! হইতেই গৃহীত হইয়াছে। 


২৭০ ' বাংলা ভীষাতব্বের ইতিহাস 


ল্যবৰ্থ অসমাপিকার (Gerund or Conjunctive Participle) প্রয়োগ এক- 
নর সংস্কৃত ছাড়া ‘অন্ত কোন ইন্দো-ইউরোগীয় ভাষায় পাওয়া ষায়ন| ৷ জ্রাবিড়ীয় 
ভাষাগুলিতে ল্যবর্থ অনমাপিকার প্রয়োগ যথেষ্ট মিলে । স্থৃতরাং এইরূপ অসমাপিকার 
রোগের মূলে জবি ভাষার প্ৰভাব আছে বলিয়া মনে করিলে অযৌক্তিক হইবে না! 

সংস্কতে কু বাতুর সহযোগে যৌগিক ক্রিয়ার (Compound Verb) প্রচলন আছে। 
যথা|--গমনং করোতিগচ্ছতি ; শরনং করোতি=স্বপিতি। অনুক্লপভাবে যৌগিক 
ক্রিয়ার ব্যবহার দ্ৰাবিড় ভাষাগুলিতেও দৃষ্ট হয়! স্মত্রাং এইক্ষেত্রেও দ্ৰাবিড় ভাষার 
প্রভাব আছে বলিয়া মনে হ্য় ৷ 

তারপরে স্বরাঘাত (4০০০০) সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখ| যায় যে বৈদিক সংস্কৃত 
স্থুর if স্বরাঘাত (Pitch accent) প্রধান ভাষা ছিল। স্বরের উত্থান পতনের উপর 
শৰোর অর্থেরও পরিবর্তন ঘটিত। বেমন-_রজিপুজ ; এখানে প্রথম স্বরধ্বনি উদাঁত 
হওয়ায় বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে। আবার রাজপুত্র শব্দে অন্ত্য স্বরধ্বনি উদাত্ত হওয়ায় 
যৃীতংপুরুষ সমাস হইয়াছে । কিন্ত অন্ত্য বৈদিক যুগ হইতেই স্বরাঘাতের স্থানে শ্বাসাঘাত 
বা বল (Stress-accent) দেখা দিল। শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দ-মধ্যস্থিত স্বরের লু 
হওয়ার দৃষ্টান্ত সংস্কৃতে কিছু কিছু পাওয়া মায়_ যেমন_স্থবৰ্ণ> স্বর্ণ ; অন্ত-বতিয়ো> 
অন্-বৰ্তিয্যে ইত্যাদি৷ 

স্ববাঘাতের স্থানে কেমন করিয়া শ্বাসাঘাত আসিল তাহার কারণ নির্ণয় কর! কঠিন । 
হোমারিক গ্রীকও স্বরাঘাত-প্রধান ভাষা ছিল। পরবর্তাকালে গ্রীক ভাষায়ও শ্বাসাঘাত 
আসে। অন্তা বৈদিক যুগে যে শ্বাসাঘাত দেখা দিল তাহা খুব সম্ভৱ জ্রাবিড় প্রভাবেই 
হইযাছিল। দ্ৰাবিড় ভাষাগুলিতেও প্রবল শ্বাসাঘাত লক্ষ্গীয়। মোটামুটি এইগুলি হইল 
সংস্কৃতের উপর প্রাগ-আৰ্ধ ভাষাগুলির প্রভাব ৷ 

ভারতীয়-আর্ম ভাষা যখন মধ্যযুগীয় স্তরে আসিয়| পৌছিল, তখন সেই যুগের ভাষার 
মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ সংস্কৃত বাকরণের 
জটিলতা পরিত্যাগ করিয়| অনেক সহজ সরল রূপ প্রাপ্ত হইল। বহু অন্আধ শব্দ (প্রাকৃত 
বৈয়াকরণেরা. যে গুলিকে ‘দেশী’ আখ্যা দিয়াছেন) প্রাকৃত ভাষাগুলিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। 
ধ্বনিগত, রূপগত ও বাকাগঠন রীতিতে একটা আমূল পরিবর্তন আসে। পশ্চিম অঞ্চল 
অপেক্ষ| পূৰ্ব অঞ্চলের ভাষাগুলিতেই এই পরিবর্তন বেশী করিয়া হইয়াছিল। কেননা, 
আরা গঁ৷-যমুন|-দরদ্বতী দৃষদ্বতী-বিধৌত অঞ্চলে বদতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই 
জন্য এ অঞ্চলের নাম হয় আধাবৰ্ত। বাংল! ও মগৰ বহুদিন অন্‌-আাধ অধ্যুষিত অঞ্চল 
ছিল। এ্তরের আরণ্যকে বন্দ ও মগধকে পক্ষী অৰ্থাৎ পক্ষীর ন্যায় দুর্বোধ্য ভাষাভাষী অঞ্চল 


সংস্কৃতে ও বাংলায় অন্-আধ উপাদান ২৭১ 


বলির। বর্ণনা করা হইরাছে। পরবর্তীকালে এ অঞ্চলে আগত আর্গণকে ব্রাত্য? অর্থাৎ, 
পতিত বলিয়| অভিহিত: করা হইত।  স্কৃতরাং জাত্চ্যিত হওয়ার আশঙ্কার খুব কম 
সংখ্যক আৰ্যই পূর্ব দেশে গিয়াছিলেন। 

প্রাকৃত যুগেই তালবা রর্ণগুলি খ্বষ্টবর্ণে (Africae) পরিণত হর; অর্থাৎ 
চ-কারের উচ্চারণের সময় যুগপৎ চ+-শ এই ছুই যুক্ত ধ্বনির উচ্চারণ হইত। চ-কারের 
এইরূপ উচ্চারণ দ্ৰাবিড় ভাষাগুলিতে দেখা যায়। এই যুগেই মহাপ্ৰাণ বর্ণগুলি “হ”তে 
রূপান্তরিত হয়। যথা__মুখ১সমুহ ; রুধির--রুহির ইত্যাদি। এইরূপ পরিবর্তন সংস্কৃতেও' 
দেখা গিয়াছিল। যেমন-_বৈদিক গৃভনাতি>সংস্কৃত গৃহাতি ৷ মহাপ্ৰাণ বর্ণগুলির এইরূপ 
পরিবর্তন উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার উপভাষাগুলিতে দৃষ্ট হয়। যথা : এখন” 
এহন ; পানি>ফানি>হানি ইত্যাদি। এইরূপ পরিবর্তনের মুলে নি:সন্দেহে অষ্টিক বাঁ 
দ্ৰাবিড় প্রভাব আছে। যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ভার্দিয়। তাহার মধ্যে স্বরধ্বনি আনয়নের রীতি 
এই যুগেই দেখা খায় । যথা_ রত্বরঅন; হর্য-্হরিষ ; স্বেহ->সিনেহ ; অহসঅরিহ 
প্রভৃতি। অনুরূপ ভাবে দ্রাবিড় ভাষাগুলিতেও যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির মধ্যে স্বৱধ্বনির আগম 
হয়| যেমন ত্রাহ্মণ-স্বরামণ ; শ্রী>তিরু। এই যুগের ভাষাগুলিতে শ্বাসাঘাত পূর্ণভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। পালিতে গাওয়া যায় : ধীতা-€দুহিতা ; দক-উদক; দানীম্‌<ইদানীম্‌ ৷ 
প্রাকৃত পাই__লাউ-অলাবু; কত্ত-কলত্র ইত্যাদি । 

পূর্বমাগবীর ভাষাগুলির অন্ততম হইল বাংল|। আনুমানিক ১,০* খ্ৰীষ্টাব্দে মাগধী 
প্রাকৃত তথা মাগনী অপভ্ৰংশ হইতে বাংল! ভাষার উদ্তব হয়। বাংলা দেশে আর্য ভাষা৷ 
ও ধর্ম অনেক পরে বিস্তৃত হয়। খুব মুষ্টিমেয় আর্য বাংলায় আসির! বসতি স্থাপন করেন 
এবং আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া যান। সুতরাং এই কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে বে 
পূর্ব অঞ্চলের প্রা সমগ্র অধিবাসীই পূর্বে অন্‌-আৰ্য ছিল। মাগধী প্রাকৃতে যে অন্‌-আধ 
উপাদান পাওয়া যার, শৌরসেনী প্রারুতে তাহা দৃষ্ট হয় না। মধ্যদেশই হইল. লৌকিক 
সংস্কতের পীঠভূমি। সেইখানেই শৌরসেনী প্রীকৃতের উদ্ভব হ্য়। সেই জন্ত শৌরসেনী 
প্রাকৃত অনেকটা সংস্কৃঘে যা৷ সংস্কৃত নাটকেও দেখা যায় যে অতি নিয়ন্তরের অধিবাসীরা 
মাগধী প্রীরুতে কথাবার্তা বলে । 

বাংলায় আর্য ভাষা ও সভ্যতা বিস্তৃত হওয়ার পূর্বে কি ধরণের ভাষা প্রচলিত ছিল সে 
সম্বন্ধে কোন স্থম্পষ্ট নিদর্শন আমাদের হাতে নাই। তবে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার, 
উচ্চারণ রীতি ও গ্রামের নামগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাঁর যে দ্ৰাবিড়, কোল, মোন্‌- 
খেম্র প্রভৃতি জাতির অধিবাসীরা. রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্র ভূমিতে বাস করিত। পরবর্তী 
কালে ভোট-বর্মী শাখার লোকেরা কামরূপ এবং বাংলার পূর্ব ও উত্তর সীমান্ত অঞ্চলে 


২৭২ বাংলা ভাষাতৰ্বের ইতিহাস 


আসিয়| বাস করিতে থাকে। খ্ৰীষ্টার পঞ্চম-সপ্তম শতাব্দীতে বাংলার প্রাপ্ত অন্নশাসন- 
গুলিতে এমন কতকগুলি শব্দ পাও! বায় বে গুলির মূল আর্য ভাষার ৰুজিয়| পাওয়। 
খায় ন| | বথা__পিগারবীটিজোটিকী, বালহিট্‌টা, মোডালন্দী, আউহাগড্চী প্ৰভৃতি ৷ গ্রামের 
নামের শেষে প্রাপ্ত জোল, জোলী, শোল, শুলি, ঝরা, ঝরি, ঝোর (নদী, জল, খাল অৰ্থে ), 
গুড়া, গুড়ি (নদীর তীর অর্থে), ভিটা, ভিটি (বাড়ী অর্থে), পোল, ভোল (মাঠ-অর্থে) 
প্রভৃতি শব্দগুলি দ্ৰাবিড় গোষ্ঠীর ভাষ! হইতে আপিরাছে। আবার আশ্রেড়িত ব| দ্বিত্ব 
(0২০৫011০990), ধ্বন্যাত্মক ও অন্ুকার শব্ব-বৌধক (Onomatopoetic and echo 
707৭5) গ্রামের নামগুলি পরীক্ষা। করিলে অষ্টিক ব| কোন কোন ক্ষেত্রে দ্রাবিড় উপাদান 
লক্ষ্য করা যাইবে | বথ|--দমদম, বজবজ, কোল-কোল, লটপটিয়া, ঘৌড়দৌড়, দুধেদুবে, 
হুআকুআ|, হিলিমিলি প্রভৃতি ৷ 

গ্রামের নামের শেষে প্রাপ্ত দহ, দা, কোল, (নদী, জল অর্থে ), বাড় (বাহির অর্থে ), 
বির, বু (বন অর্থে) প্রভৃতি শব্দগুলি অষ্টিক ভাষার অন্তর্গত। গ্রামের নামের সঙ্গে 
যুক্তচঙ্গ (বদতি অর্থে), চু, চো, প্রভৃতি শব্দগুলি ভোট-বর্মী ভাষা হইতে গৃহীত 
হইয়াছে | স্থতরাং ইহ! হইতে সহজেই প্রমাণিত হয় যে বাংলা দেশে আর্যদের আগমনের 
পুর্বে দ্ৰাবিড়, অষ্টিক ও ভোট-বর্মী জাতির অধিবাসীগণ বাস করিত। বাংল ভাষায় 
নিগ্নলিখিত প্রাগআর্ ও উত্তর-আর্য উপাদান লক্ষ্য কর| যায়। 

(ক) বাংলায় অ-কারের উচ্চারণ অর্ধ-বিবৃত (মএ]£-০চe৷) কিন্ত সংস্কৃত, প্রারুত 
ও হিন্দীর ‘অ’ সংবৃত (০1059) । 

সংস্কতের আ-কার অ-কারের দীর্ঘরূপ । কিন্তু বাংলার ‘অ!’ অ-কারের দীর্ঘরূপ নহে | 
আমর! পড়ি, স্বরে-অ, স্বরে-আ। বাংলার অ-কারের এইরূপ উচ্চারণ ওড়িয়। ও অসমীয়| 
ভাষায়ও দেখ| যায়। অ-কারের এইরূপ বিবৃত উচ্চারণের মূলে খুব সম্ভবত অষ্ট্ৰিক 
ব| ভোট-বর্মী প্রভাব আছে। 

(২) পূর্ববর্দে এ-কারের উচ্চারণ (এ’ ) অর্ধ-বিরুত। উহা! নিঃসন্দেহে ভোট-বর্মী 
ভাষার প্রভাবের ফল। 

(৩) সংস্কৃতের তালব্য বর্ণগুলিব উচ্চারণের ধার| প্রাকৃত যুগ হইতেই পরিবর্তিত 
হইতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের চলিত ভাষায় “চ” এর উচ্চারণ ৮+শ এই ছুই বর্ণের 
মিলিত উচ্চারণ (Palatal affricate)। “চ” এর এইরূপ উচ্চারণ দ্রাবিড় ভাবার 


রি ৰ ও ডা ৰ 
[ * মৎলিখিত “বাঙ্গলার গ্রামের নামে অনাৰ্য ও দেশী উপাদান” প্ৰবন্ধ _সাঁহিত্য পর্ষৎ পত্ৰিক। 
৬৫ বর্ষ, ॥ৰ্থ নংথ্য৷ দ্ৰষ্টব্য 


সংস্কৃতে ও বাংলার অন্্‌-আৰ্য উপাদান ৷ ২৭৩ 


বৈশিষ্ট্য ; আবার পূৰ্ববন্জে ‘চ’ এর উচ্চারণ ত-+শ এই ছুই ধ্বনির মিলিত উচ্চারণ 
(Dental afiricate) | ‘চ’ এর এইবপ্‌ উচ্চারণ ভোট-বমী ভাষায় লক্ষ্য করা যায়। 

(৪) মূ্বন্ত ধ্বনিগুলি দ্ৰাবিড় ব| অধিক ভাষা হইতে সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে তাহা 
পূর্বেই বল! হইয়াছে। ) 

(৫) পূর্ববঙ্গের উপভাষাগুলিতে ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণগুলি কণ্ঠনালীয় স্পৰ্শবৰ্ণরূপে 
(Glottal stops) উচ্চারিত হয়। মারাঠী ও গুজরাটা ভাষাগুলিতেও কণ্ঠনালীয় 
স্পর্শবর্ণের সন্ধান মিলে। আবার সিন্ধী ভাষায় অঘোষ মহাপ্ৰাণ বর্ণগুলি কণ্ঠনালীর 
সপর্শবর্ণরপে উচ্চারিত হয়। মহাপ্ৰাণ বর্ণগুলির এইরূপ উচ্চারণ রীতি ভারতের অন্য 
কোন অঞ্চলের আৰ্য ভাষায় পাওয়া যায় ন৷ “জার্মান” ও “আরবী” ভাষার কণ্ঠনালীয় 
স্পর্শ বর্ণ আছে। আদি আর্ধভাবার কোন স্তরে এইরূপ উচ্চারণ রীতি ছিল কিনা তাহা 
“বিশেষ ভাবে অনুসন্ধানের বিবয়। হোনল সাহেবের মত হইল এই যে__আধ জাতির , 
দুইটি প্রধান দল ভারতে আনিরাছিলেন। প্রথম দলে যাহার৷ আসিয়াছিলেন তাহারা 
সধাদেশে ‘বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় দল আসিয়া পূর্ববর্তীদলকে 
তীহাদের স্বদেশ-ভূমি হইতে পাৰ্শ্ববৰ্তী অঞ্চলসমূহে বিতাড়িত করেন এবং তাহার! সেই 
অঞ্চলে স্থিতি করেন । ইহারাই অন্তরঙ্গ আর্য (10068451520) বলিয়া কথিত। প্রথম 
দলের আর্ধের| সিন্ধু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলসমূলে ছড়াইয়া পড়েন। পরে 
তাহার! মগধ, বাংল! প্রভৃতি দেশে গমন করেন । ইহাদের বহিরঙ্গ আৰ্য Outer Aryan) 
খলা যায়। ] 

- অন্তরঙ্গ আর্ধেরাই ছিলেন বৈদিক সভ্যত! ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। অপর পক্ষে 
ধহিরঙ্গ আর্ধেরা অবৈদিক ছিলেন। গ্ৰিয়াসৰ্ন (97157502) সাহেব হোন'লকে অনুসরণ 
ধরিয়া ভাষাতীত্তিক ভিত্তিতে নব্য ভারতীর়-আর্ষ ভাবাগুলিকে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ এই ছুই 
ভাগে ভাগ করেন। বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, সিন্ধী, কাশ্মীরী, মারাঠী, গুভরাটা প্রভৃতি 
ভাষাগুলি হইল বহিবনঙ্গ আর্য শাখাতুক্ত এবং পশ্চিমা হিন্দী ও পাঞ্জাবী হইল অন্তরঙ্গ আধ 
শাখাভূক্ত। আর্ধভাষাগুলির এই দুই প্রকার বিভাগ শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
স্বীকার করেন নাই । কারণ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া বহিরন্গ আৰ্য ভাষাগুলির মধ্যে বিশেষ মিল 
নাই ৷ আবার প্র ভাষাগুচ্ছের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য হিন্দীতেও পাওয়া যার । তবে কণ্ঠনালীয় 
ল্পৰ্শবৰ্ণের ব্যাপারে বাংলা, গুজরাটা, মারাঠী, সিন্ধী প্রভৃতি ভাষার মধ্যে যে সাদৃশ্য 
ঝহিয়াছে, তাহাতে বৈদিক যুগে কোন বিশেষ অঞ্চলের আর্যদের কথ্য ভাষার মধ্যে 
সম্ভবত এই বর্ণগুলির অস্তিত্ব ছিল। আবার অস্থিক ও ভোট-বর্মী ভাষার মধ্যেও 
কঠনালীর স্পর্শব্ণগুলি বাক্য সম্ভব ! যেমন, কোল ভাষার পাওয়া যায় দা’ক (জল অর্থে )। 

১৮ 


২৭৪ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 


স্বৃতরাং পূৰ্ব বাংলায় মহাপ্ৰাণ বর্ণগুলির কণ্ঠনালীয় স্পর্শবর্ণরূপে উচ্চারণের মূলে অন্আধ 
প্রভাবকে একেবারে অস্বীকার করা যার না। 

(৬) বাংলার. কতকগুলি শব্দ পাওয়া যার যেখানে নাসিক্য ধ্বনির সংস্পর্শ ব্যতীত 
স্বরধ্বনিগুলি আপনা-আপনিই আঙ্গনাসিক হর । যেমন কীকড়া-কর্কট ১ নি্দ-নিদ্ৰ 
প্রভৃতি। প্রাকৃত ভাষারও যুক্তব্যঞচনসমূহে নাসিক্যধ্বনির আগমের দিকে ঝোঁক ছিল ৷ 
ধনাত্মক শব্দগুলির মধ্যেও নাসিক্যধবনি দেখা যার। যেমন  টেচান, টেক-টেক। 
এইরূপ স্বতোনাসিক্যী-ভবনের পশ্চাতে অন্‌-আধ প্রভাব আছে বলিয়া অনুমিত হয়। 

(৭) অনেক সমর খ, র, ব প্রভৃতি বর্ণের সাহচর্য ব্যতীত দন্তাবর্ণ মূর্ব্যবর্ণে 
রূপান্তরিত হয়। যেমন ফড়িংপতঙ্গ ; ডাহিনএদক্ষিণ। এইরূপ স্বতোমূরধন্ীভবনের 
মূলে রহিয়াছে দ্ৰাবিড় কিংবা অষ্টিক প্রভাব ৷ 

(৮) বাংলার উপভাবাগুলির মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের উপভাষা ( নোয়াখালি-চট্টগ্রাম ) 
একটু স্বতন্ত্র । মহারাষ্ট্রা প্রাকৃতের মত চট্টগ্রামের উপভাষায় শব্দ মধ্যস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি 
প্রায়ই লুপ্ত হর। পূর্ববঙ্গের অন্যান্য উপভাষায় যেখানে নাসিক্য ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয় 

না, এই অঞ্চলের‘ উপভাষায় নাসিকাধ্বনির ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। আবার 
স্বতোনাসিক্ণীভবন ও উদ্মধ্বনিৱও আধিক্য দেখা যায়। যেমন আকাশ=>আশ, কুকুর 
কুঁৱ; পূজা>ফুজ!; পত>ফত ইত্যাদি। 

এইরূপ ধ্বনিগত বিশেষত্তের মূলে নি:সন্দেহে ভোট-বর্মী প্রভাব রহিয়াছে 

(৯) পূর্ববঙ্গে ও অসমীয়া ভাষায় শ, ষ, সঃ অনেক স্থলেই “হ’’ হয়। প্রারুতেও, 
নি টোন বা পালি হয়৷৷) যেমন দিবস জিঅহাঠ। « কি কারে, বাংলা 
ও অসমীয়! ভাষায় এই শিম্‌ ধ্বনিগুলি হ-কারে পরিণত হয় তাহা নির্ধারণ ।কর| একটা 
ধ্বনিতবগত সমস্যা | তবে ইহার পশ্চাতে ভোটবর্মী বা অষ্টিক প্রভাব থাকা খুবই সম্ভব। 

(১০) পূর্ববঙ্গের উপভাষার হ-কার কণ্ঠনালীয় স্পরশবর্ণরূপে উচ্চারিত হয়। যথ| ঃ 
হর” অয়। এইরূপ উচ্চারণের মূলেও অন্-আর্ধ প্রভাব রৃহিয়াছে। 

(১১) বাংলায় প্রতিধ্বনি বা অন্তুকার শব্দ 08০7০ words) ব্যবহারের রীতি আছে ॥ 
যেমন, ঘোড়া-টোড়া, জলটল, দুধটুদ্‌; বইটই:প্রভৃতি। দ্রাবিড় [ভাষাগুলিতেও অন্রূপ 
প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ৰ 

(১২) বাংলায় ধ্বন্তাত্মক বা জোড়া শব্দ ব্যবহারের রীত্রি'মূলে অগ্নিক উপাদান 
আছে। গ্রামের নামগুলিতে জোড়া শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

আবার কুড়ি সংখ্যা (কুড়ি শব্দটি কোল ভাষার অন্তর্গত) বা গণ্ডা দ্বারা গণনার রীতি 
কোল ভাষা গোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য 


সংস্কৃতে ও বাংলার অন্-আর্ধ উপাদান ২৭৫ 


(১৩) পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় শব্দের আদি অক্ষরে যে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে তাহার মূলে 
দ্রাবিড় প্রভাব আছে। অবশ্য ভোট-বৰ্মা শাখার অন্তর্গত বোড়ে। ভাষারও প্রবল শ্বাসাঘাত = 
লক্ষণীয় ৷ পূর্ববনধের ভাষার দ্রাবিড় উপাদান কম বলিয়া সেখানকার ভাষার শ্বাসাঘাত এত 
প্রবল নহে। আবার কখনও কখনও অনান্য শ্বাসাঘাতও দেখা যায় যেমন পূর্ববন্দে- 
মাথ?, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মতা ( = মাথা )। উত্তর-পূর্ববন্দের ভাষায় সময় সময় বাকো 
ধ্বনিতরঙ্গ ও (Intonation ) লক্ষ্য কর! যায়। 


(১৪) শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে প্রতোক বাকা বা চরণকে 
কয়েকটি শ্বাসাঘাত ব| অর্থ দ্যোতক পর্বে ( Sense-group বা Breath-group ) ভাগ 
করা হয় এবং এক একটি পর্বে এক বা ততোধিক শব্দ থাকে? প্রত্যেক পবের প্রথম শব্দের 
আদি অক্ষরে যে শ্বাসাঘাত পড়ে তাহার মুলেও রহিয়াছে দ্ৰাবিড় প্রভাব । 

(১৫) বাংলায় বহু বচনের পদ বুঝাইবার জন্য গণ, গুলা, সব প্রভৃতি বহুবীচক 
বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করা হয়। দিয়া, থাকিয়া, হইতে প্রভৃতি অন্গসর্গের সাহাযো কারকের 
অর্থ জ্ঞাপিত হয়। এই বাপারে দ্রাবিড় ভাষাগুলির সঙ্গে বাংলার সাদৃশ্য রহিয়াছে। $ 
1 (১৬) প্রাচীন ও আদি-মধাযুগের বাংলায় স্ত্রীলিদ শব্দের বিশেষণে স্ৰী প্রতায় পাওয়া 
গেলেও আধুনিক বাংলার এইগুলি লুপ্ত হয়। ভোট-বর্মী বা অষ্টিক ভাষায় লিঙ্গভেদ নাই। 
সুতরাং বাংলার, লিঙ্গভেদের পার্থক্য দূরীভূত হওয়ার মুলে, ভোট-বর্মী 'বা'অষ্টিক প্রভাব 
থাকিতে পারে। 

(১৭) বিশেষণের স্তর বুবাইবার জন্য বাংলায় সংস্কৃতের তর, তম; ঈয়ম্‌, ইষ্ট প্রভৃতি 
প্রতায়গুলি' সাধারণত ব্যবহৃত হয় না। সবার চেয়ে ভাল, এর মধ্যে ভাল, এইরূপ 
প্রয়োগের মূলে দ্রাবিডীয় প্রভাব আছে। 

(১৮) বাংলায় কর্তৃকারকের বিভক্তি-“এ” এর সহিত করণের বিভক্তি-“এ” এর 
মিশ্রণকে অনেক ভাষাতাত্বিক ভোট-ব্মী ভাষার প্রভাবের ফল বলি! মনে করেন। 
ভোট-বর্মী ভাষার এইরূপ বিভক্তির মিশ্রণ ঘটে । 

(১৯) করণ, অপাদান ও অধিকরণের বিভক্তির মিশ্রণ কিংবা! এক কারকেব অর্থে 
অন্য কারকের বিভক্তির প্রয়োগের মূলে দ্ৰাবিড় প্রভাব 'আছে। 

(২০) বাংলা এবং অন্তান্য নব্য ভারতীয় আর্য-ভাষায় ল্যবর্থ অসমাপিকার (Con- 
Junctive or 06000) ব্যবহার খুব বেশি। এই ব্যাপারেও দ্রাবিড় প্রভাব 
অনস্বীকার্য 

(২১) বাংলা এবং অন্তান্ আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতেও যৌগিক ক্রিয়ার প্ৰচলন 
আছে। দ্রাবিড় ভাবা হইতেই এই রীতি আর্ধভাষায় গৃহীত হইয়াছে। 


২৭৬ . বাংল। ভাষাতত্বের ইতিহাস 

(২২) বাংলার বাক্যে অনেক সমন্ধ ক্ৰিয়াপদ ব্যবহৃত হয় না। ভ্রাবিড ভাষাগুলিতে 
ও এই রীতি দেখা বার । 

মোটামুটি এইগুলি হইল বাংলা ভায়ার উপর প্রাগ-আর্ধ ও পু -আৰ্য উপাদান । 
উপরের এই আলোচনা লইতে এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি বে দ্রাবিড় ও অদ্বিক গোষ্ঠীর 
অধিবাসীর। রাঢ় ব! পশ্চিমবঙ্গে বাস করিত। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের উপভাষাগুলিতে 
দ্রাবিড় উপাদান কম; অগ্রিক ও ভোটবর্মী ভাষার উপাদান বেশী | আবার দক্ষিণ 
পূর্ব ও কামরূপের ভাবার ভোট-বর্মী ‘ভাষার প্রভাব বেশী। রি উপাদান অন্ন 
হৃল্প আছে। দ্ৰাবিড় উপাদান খুবই কম ৷ 

বাংলার শব্দ ভাগারে প্রচুর শব্দ পাওয| যার__বেগুলিকে “দেশী” বা জাজ আখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে। ঝাড়, ঝোপ, বিন্ধা, আড্ডা, খড়, গোড়, ঢাক, চেক্গা, ঢে'কুর, ঢেড় 
ঢোল, হুড়কা, হান্দর প্রভৃতি শব্দ! গ্রামের নামগুলিতে বহদেশী শব্দের সন্ধান রি 
যথা__বিকর, টিটা, টেক, টিকর, টিকুরী,- ডুঙ্গৱী, ভাঙ্গা, হোগল ইত্যাদি। ইহাদের 
ব্যুৎপত্তি অঙ্ঞাত। কিন্তু এই শব্দগুলি কোথা হইতে আসিল? এইগুলি নিশ্চয় 
ভারতের আদিম অধিবাসীদের ভাষাগুলি হইতে আসিয়াছে। - দ্রাবিড়, কোল, ভোট-বর্মী 
কিংবা মোন্‌খেম্র ভ ভাবাগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিলে এই জাতীর অনেকগুলি শব্দের 
মূল জানা যাইকে। আবার ভারতের আবধদের আগমনের পর কোন কোন অন্-আর্ধ 
জাতি এবং সম্ভবত তাহাদের ভাষার অবলুণ্ি ঘটিকা থাকিবে। সেই সমস্ত অবলুপ্ত 
ভাষ! হইতে যদি কিছু সংখ্যক শব্দ প্রাঙ্কত কিংব| আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে 
আনিয়া থাকে তাহা হইলে সেই শব্দের মূল নির্ণয় কর! কঠিন হইবে । ভারতে ফিরে'- 
উ্রীর ব| ককেশীর গোষ্ঠীর কোন জাতি বাস করিত কিনা এবং তাহাদের ভাষ! হইতে 
কিহ'শন্ধ ভারতীয় আর্ধভাবাগুলিতে আসিয়াছে কিন| তাহাও বিশেষভাবে অনুদন্ধানের 
বিবয়। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বুরু-শন্কি (8070-30850) ভাবা পাওয়া বায়। 
অনেকের মতে এই ভাষ! ককেশীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত । 

ভারতের ভাষাগুলির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমারিত। সংস্কৃত, পালি, 
প্রাকৃত, অপভ্ৰংশ এবং আধুনিক ভারতীয় ভাবাগুলি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের রচিত 
পুস্তকগুলিই আমাদের প্রধান উপজ্জীব্য। আমাদের দেশে সংস্কৃতের অনেক খ্যাতিমান 
পণ্ডিত আছেন। কিন্তু তাহাদের অনেকেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে 
পরিচিত নহেন। তাহার! মনে করেন “বেদ মাহ্ষের রচনা নহে। উহা নিত্য ও 
অপৌরুবের। ভারতই আর্যদের আদি বাসভূমি। তাহারা অন্ত কোন দেশ 
ভারতে আসেন নাই। 


ৰ 
হইতে 


৮ 


সংস্কৃতে ও বাংলার অন্-আর্য উপাদান ২৭৭ 


টে 


গ্রিয়াসনের রচিত “Lingustic survey of [701 নামক বিরাট গ্রন্থেরও 
সংস্কারের প্রয়োজন আছে। কোল বা ভোট-বমী ভাষা-গোষ্ঠার এখন পৰ্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে কোন অনুশীলন সম্ভব হর নাই। আবার মহেঙঞ্চোদড়ে| ও হরপ্নায় খনন কার্ষের 
ফলে বদি কোন প্রাচীন ভাষার সন্ধান পাওয়| যায়, তাহা হইলে আর্ধ ভাষার ক্রমবিবর্তনের 
ইতিহাস সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদের অনেক পবিবর্তন ও পরিবর্ধন হইতে পারে। যেমন 
“হিট্রনী” ভাষা আবিষ্কৃত হওয়ার পর আমাদের মূল ভাষাকে ইন্দে-ইউরোপীয় ন! বলিয়া 
ইন্দো-হিট্রী বলিলে((n০-মittite) অধিকতর যুক্তি স্ঘত হয়। কেননা হিট প্রত্রলেখে 
এমন কয়েকটি প্রাচীন শব্দের সন্ধান পাওরা যায় যেগুলি সংস্কৃতে ব| ইরানীর ভাষায় 
পাওয়। যায় ন৷ ৷ ভারতের প্রাগ-আর্য ও উত্তর-আর্ ভাষাগুলির সম্বন্ধে বদি বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে গবেষণা! করা! হয় এবং ইহাদের তুলনামূলক ব্যাকরণ ও অভিধান রচিত হর, 
তাহা হইলে এই সমস্ত ভাষার সঙ্গে আর্য ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের পথ সহজ 
ও স্থগম হইবে ৷ অধিকন্তু প্রাচীন ভারতের সামাজিক, রাজনীতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা 
সম্বন্ধে আলোকপাত কর! সম্ভব হইবে। 


ভারতের লিপি সমস্তা 


কোনও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষাগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্য যেমন 
একটা সাধারণ ভাষা ব৷ রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজন, তেমনি সেই দেশের জন্য একটা সাধারণ 
লিপি গ্রহণও একান্তভাবে প্রয়োজন ৷ ডারতের বিভিন্ন অংশে ব্যবহৃত লিপিগুলির 
গুণাগুণ আলোচন! করিয়া সর্বসাধারণের পক্ষে কোন লিপি গ্রহণযোগ্য তাহা বিচার 
করিয়া দেখিতে হইবে ৷ 

ভারতে মোটামুটি তিন রকমের লিপিমাল| প্রচলিত আছে। (১) ব্ৰাহ্মীলিপিজাত 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত অক্ষরসনূহ (২) খারো্ী-লিপিজীত আরবী-ফাঁরসী 
অক্ষর। (৩) রোমানলিপি। 


(১) ব্ৰাহ্মীলিপিই হইল ভারতের প্রাচীনতম লিপি। কখন কোথ| হইতে এই 


“লিপির উদ্ভব হয় তাহা এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই। ফিনিশীয় প্রদেশে 


বাবন্ৃত ফিনিশীয় অক্ষরের সপ্লে ব্ৰাহ্মীলিপির নিবিড় সম্পর্ক আছে বলিয়| অনেকে মনে 
করেন। গ্রীষট-পূর্ব আনুমানিক ১০০০ অন্দে এই লিপি ভারতীয় বণিকগণ কর্তৃক বাহির 
হইতে এই দেশে আনীত হয়। আবার প্রাগ-আর্ধ যুগের মৌহন-জৌ-দড়ে। ও হৰঞ্জীর 
আবিষ্কৃত বিভিন্ন প্রকার মুর্দীলিপি দেখিয়! অনেকে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেনু যে এই 
লিপিগুলিই ক্রমশ ক্ৰমশ ব্ৰাহ্মীলিপিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। আবার কাহারও 


২৭৮ বাংল! ভাষাতন্বের ইতিহাস 
কাহারও ধারণ! বে ভারতের মাটিতেই স্থসভ্য আর্ধগণ কর্তৃক এই লিপি স্ষ্ট হয়। অন্য 
কোন দেশ হইতে এই লিপি ভারতে আসে নাই। 

বাহা হউক, খ্ৰীষ্টপূর্ব ১০০০ অন্দে ভায়তে ব্রান্মীলিপির ‘প্রচলন ছিল বলিয়া 
অশ্তমান করা যাইতে পারে। মোর্ষ সম্রাটদের শাসনকালে এই লিপির ব্যবহার দেখিতে 
পাওয়া যায়। অশোকের অধিকাংশ অন্থশাসনগুলিই ( খীষ্ট-পূর্ব ৩০০ শতাব্দী) ব্রাঙ্গীতে 
উৎকীর্ণ ছিল। কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের শাহ্বাজগটী ও মান্সেহরা অনুশাসন- 
গুলি খরোষ্ঠা লিপিতে লেখা । ব্ৰাহ্মীলিপির অন্তর্গত অক্ষরগুলি খুব সহজ ও সরল। 
এই অক্ষরগুলির আকুতি প্রকৃতি অনেকটা রোমান বা গ্রীক অক্ষরের মত। প্রাচীনকালে 
ভুজপত্রে ব! তালপাতায় লেখা হইত বলিয়| ব্ৰাহ্মীলিপির অঙ্গরগুলি কুগুলারুতিপ্রাপ্ত 
হইব| ক্ৰমে ক্রমে পরিবতিত হইতে থাকে। পরবর্তীকালে ত্রাঙ্মীলিপিয় সহজ সরল রূপ 
এই পরিবর্তনের ভিতর দিয়। আধুনিককালের দেবনাগরী, বাংলা, ওড়িয়া, তামিল 
প্রভৃতি বিভিন্ন লিপিতে পরিণত হর। 

ব্ৰাহ্মীলিপির ছুই বিভাগ__ 

(১) কুষাণ লিপি 

(২) দক্ষিণ-ভারতের লিপি | 

কুষাণ লিপি হইতেই গুপ্তলিপির উদ্ভব হয়। 

গুপ্রলিপির তিনটি শাখা (ক) উত্তর-পশ্চিম. ভারতের শারদা (খে) 
রাজন্থান-গুজৱাটের নাগর (গ) 
এই নামকরণ হইয়াছে। 


(ক) শারদ! লিপি হইতে তিব্বতী, কাশীরী, গুরুমুখী প্রভৃতি হরফের উদ্ভব হয়। 
(খ) নাগর ক্রমে ক্রয়ে দেবনাগরী, গুজরাট প্রভৃতি লিপিতে রূপান্তরিত হর। 
(গ) কুটিল হইতে বাংলা, ওড়িয়া, নেপালী প্রভৃতি লিপির সৃষ্টি হয়। i 

দক্ষিণ-ভারতের লিপি হইতে তামিল, তেলুগু, কানাড়া, মালয়ালাম্‌ প্রভৃতি ভাষার 


লিপিমালার উদ্ভব হয়। ব্ৰহ্ম, কম্বোজ ও শ্যামদেশের লিপিসমূহ দক্ষিণ ভারতের লিপি- 
গুলির সহিত সন্বন্ধযুক্ত। 


হিন্দু এবং বৌদ্ধ প্রচারকের| ভারতের বাহিরে 
যবদ্বীপ ও মধ্য এশিয়ায় ধর্মপ্রচার করিবার জন্য 
ভারতীয় লিপিসমূহও নীত হয়। 

স্থৃতরাং যবদ্বীপের লিপিমালাও ্রাহ্মীলিপিরই অন্তর্গত | 


মধাদেশ ও 
ূর্ব-ভারতের কুটিল। ইহার মাত্রা ও বর্ণ কুটিল বলিয়া 


তিব্বত, ব্ৰহ্ম, শ্যাম, মালয়, স্থমিত্ৰ 
গিয়াছিলেন। ফলে সেইসব অঞ্চলে 


নল ভাজ কান 


ভারতের লিপি সমস্যা ২৭৯ 


(২) খরোঠী হইল সেশীর লিপি। আরবের! সিরীয়দের নিকট হইতে এই লিপি 
গ্রহণ করে। আরবের! পারস্য জয় করিলে সেখানেও এই লিপি প্রচলিত হয়। খরোষ্টী 
লিপি হইতেই পরবর্তীকীলে আরবী-ফারদী (Per50-Arabi€) হরফের উদ্ভব হয়। 
ভারতে এই লিপির প্রথম নিদর্শন পাওরা বার অশোকের শাহ্‌বাজগঢ়ী ও মানসেহরা 
অন্ুশাসনে। বর্তমানে আরবী-ফারসী লিপির মাধ্যমে উদ কাশ্মীরী ও সিন্ধী ভাষা 


, লিখিত হয়। 


(৩) আশ্গমানিক খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৮০০--৯০৭ এর দিকে ফিনিশীর লিপি হইতে গ্রীক 
অক্ষরের উদ্ভব হর। রোমানগণ গ্রীকদের নিকট হইতে প্রথমে গ্রীকলিপি গ্রহণ করে । 
পরবর্তীকালে গ্রীক লিপিই অল্প বিস্তর পরিবতিত হইয়া রোমান অক্ষরে পরিণত হর । 
পোতুগীঘগণ বখন-ভারতে আগমন করে তখনই এই দেশে রোমান অক্ষরের প্রচলন 
হইতে থাকে। ১৭৪৩ খ্ৰীঃ পোতুগিস মিশনারী মানগএল-দা-আস্হুম্প সও রচিত বাংলা 
ব্যাকরণ ও বাংলা-পোতুগীস শব্দকোষ লিসবন শহরে প্রকাশিত হয় । এই বসরই 
“কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ” নামে আর একখানি বাংলা গদ্য পুস্তক বাহির হর । উভয় 
গ্ৰন্থই রোমান অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। 

এই হইল ভারতের বিভিন্ন লিপি সমূহের প্রচলনের ইতিহাস ৷ এখন এই লিপিগুলির 
গুণাগুণ সম্বন্ধে যথাযথভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন । 

প্রথমেই আরবী-ফারসী হরফের কথ! ধরা হউক । পূর্বেই বল| হইয়াছে উদ্‌ কাশ্মীরী, 
সিন্ধী প্রভৃতি কয়েকটি আধুনিক ভারতীয় ভাষার জন্য আরবী-ফারসী লিপি ব্যবহৃত হয় । 
ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার ১ অংশ লোক (প্রায় তিন কোটি) এই লিপির সঙ্গে পরিচিত। 
আরবী অক্ষরসমূহ অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক। কতকগুলি বিন্দুর সাহায্যে অনেকগুলি 
ধ্বনি নির্দেশিত হয়। দীর্ঘস্বর, সন্ধাক্ষর (Dipth০n৪) এবং য ও ব এর মধ্যে কোন 
তারতম্য দেখান হয় না।- আরবী লিপির সাহায্যে ফারসী ভাষার সমস্ত ধ্বনি ছ্যোতিত 
হয়না। ফলে ফারসীর জন্য আরও চারিটি নূতন অক্ষর স্থষ্টি করিতে হইয়াছে। আবার 
ভারতের মুসলমান সম্াটগণ যখন উদ্ব'র জন্য আরবী-ফারসী হরফ গ্রহণ করেন তখন 
উদর ধ্বনিগুলিকে নির্দেশ করিবার জন্য আরও চারিটি নৃতন অক্ষর সংযোজিত হয়। 
উদূ্র বর্ণমালার মধ্যে ২৮টি হইল আরবী অক্ষর। কিন্তু এই বর্ণগুলির সাহাব 
উৰু বা হিন্দুস্থানীর সমস্ত ধরবনিগুলি যথাযথভাবে প্রকাশ কয়া যায় না। তদুপরি সংযুক্ত 
বর্ণেরও জটিলত| আছে। নীনাপ্রকার বিন্দু ও বিভিন্ন প্রকার সংযুক্তবর্ণের সংক্ষেপিত 
রূপগুলি অনেক সমর পাঠকের বিরক্তির কারণ হয়। আরবী-ফারসী লিপির আর একটা 
প্রধান অন্থুবিধ। হইল যে ইহা ডাহিন হইতে বামে লেখা হয়। আবার সংখ্যাবাচর, 


২৮০ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 


চিহুগুলি লেখা হয় বাম হইতে ডাইনে। পৃথিবীর আর কোনও লিপির ক্ষেত্রে এইরূপ 
অসামঞ্তস্তপূৰ্ণ ব্যবস্থা দেখা বার না। তাছাড়া, ভারতের বা ইউরোপের আর কোন 
লিপির সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য নাই। স্থতরাং এইরূপ একটা অবৈজ্ঞানিক লিপিকে সমগ্র 
ভারতের জন্য গ্রহণ করার প্রশ্ন আদৌ উঠে নন । কৌন একট। বিশেষ লিপির প্রতি অন্ধ 
অন্গরাগ বা অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ না করিরা আমাদের এমন একটি লিপি গ্রহণ করিতে 
হইবে যাহার বর্ণমালা বৈজ্ঞানিক এবং যাহা! ভারতীয় ভাষাগুলির ধ্বনিসমষ্টি যথাযথভাবে 
প্রকাশ করিতে পারে। এই প্রসর্দে একথা স্মৰ্তব্য যে তুরস্কদেশে আরবী লিপির 
পরিবর্তে রোমান বর্ণমাল গৃহীত হইয়াছে। ইরানেও রোমান লিপি গ্রহণ করা৷ বায় কিনা 
সে বিষয়ে পরীক্ষ! নিরীক্ষা চলিতেছে । স্থতরাং ভারতে আরবী-ফারদী হরফের প্রবর্তনের 
কথা যাহারা চিন্তা করেন তাহাদিগকে সংস্কার মুক্ত হইয়া দেশের ও জাতির সার্হিক 
কল্যাণের কথা সৰ্বপ্ৰথমে চিন্তা করিতে হইবে । = ৷ 

আরবী-ফারনী লিপির পরেই ভারতের অন্য দুইটি প্রধান লিপি সম্বন্ধে আমাদের 
আলোচনা কয়| প্রয়োজন । ৰ ন 

প্রথমেই দেবনাগরী লিপি সম্বন্ধে বিচার করিয়| দেখা হউক যে এই লিপি সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কিনা | 

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তর-প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে 
দেবনাগরী লিপি প্রচলিত আছে। পাঞ্জাবের গুরুমুখী লিপিও দেবনাগরীরই রূপভেদ 
মাত্ৰ ৷ এতদ্যতীত ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক সংস্কৃত ভাষার বেশীর ভাগ পুস্তকই 
দেবলাগরী অক্ষরে লিখিত। সেইজন্য ভারতের শিক্ষিত হিন্দুদের সংস্কৃত শান্ত বাৎপত্তি 
অর্জনের জন্য দেবনাগরী অক্ষর শিখিতে হয়। মোটের উপর ভারতের বেশীর ভাগ লোকই 


দেবনাগরী. লিপির সঙ্গে পরিচিত। তাছাড়া, বাংলা, ওডিয়া, তামিল, তেলুগ্ত প্রভৃতি 
ভাষার লিপিসমূহও ' দেবনাগরীর সঙ্গে 


ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং ্রাহ্মীলিপিজাত 
কোন লিপি যদি সর্বভারতের জন্য গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে দেবনাগরীর কথাই 
সৰ্বপ্ৰথমে বিবেচ্য | 


দেবনাগরী লিপির স্থবিধা ও অস্তুবিধাপ্ুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইল ৷ 
স্ব্ৰিধ| $= 


কি) এই লিপির বর্ণগুলি বিজ্ঞান-সম্মত প্রণীলীভে সজ্জিত। 
স্বরবর্ণের পরে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী কঠা, তালব্য, 
পাচটি বর্গ সাজানো৷ আছে। 


প্রথমেই স্বরবণ ৷ 
মূ, দন্ত্য ও ওঠ্য পর পর স্পর্শবর্ণের 
স্পরপবর্ণের বর্গগুলিতে আবার অঘোষ ও ঘোষবৎ বণ, অল্প 


ভারতের লিপি সমস্তা ২৮১ 


প্রান ও মহাপ্রাণবৰ্ণ ও নাসিক্য ধ্বনিগুলি বৃহিরাছে। পৃথিবীর আর কোন দেশের 
ভাষাতেই অক্ষরের এইরূপ বৈজ্ঞানিক বিভাগ বা ক্রম দেখা যায় না। = 

থে) সংস্কৃত ভাবার মূল্যবান গ্রন্থাদি এই লিপিতেই লিখিত। 

(গ) ভারতের সংস্কৃতি ও এতিহ এই লিপির মধ্যেই বিধ্বত ৷ 

(ঘ) ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের বেশী লোক এই লিপির সঙ্গে 
পরিচিত। 


আন্তৃবিধ। £_ 3 

(ক) স্বরবর্ণমালার দুইটি পৃথক রূপ আছে। স্বরবর্ণ যখন একক ভাবে ব্যবহৃত হয় 
তখন তাহার একরূপ। আবার ব্যঞ্জনের সঙ্গে যখন যুক্ত হয় তখন নানাপ্রকার দ্যোতক- 
চিহ্নের সাহায্যে স্বরবর্ণগুলি রূপায়িত হয়। দুই বা ততোধিক বর্ণ মিলিত হইয়া সংযুক্তবৰ্ণ 
গঠন করে; ফলে মূল বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ হয়। আবার এইরূপ মিলনের ফলে সম্পূর্ণ 
নৃতন ধরণের বর্ণের স্থপ্টি হয়। এই নৃতন গঠিত বর্ণগুলি আয়ত্ত করা যেমন কষ্টসাধ্য 
তেমনি সময়সাপেক্ষ। 

(খ) স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইয়া পৃথক অক্ষরের সৃষ্টি করে। যেমন স্বাতস্ত্য 
শৰে তিনটি অক্ষর। ব্রহ্ম শব্দে দুইটি অক্ষর । 

 দেবনাগরীর নানারকম বর্ণের জন্য পাচশতের উপর টাইপ প্রয়োজন ৷ আর রোমান 

লিপির মত দেবনাগরীর টাইপ ছোট করা সম্ভব নয়। 

এইবার রোমান লিপির সম্বন্ধে আলোচন| করা প্রয়োজন। বর্তমানে পৃথিবীর বহু 
দেশেই যথা__ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া, কানাডা ও তুরস্কে রোমান লিপি প্রচলিত 
আছে। ইংরাজী ভাষার ব্যাপক অনুশীলনের ফলে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশেও এই লিপির 
প্রচলন আছে । আবার চীন, জাপান, পারস্ত প্রভৃতি দেশে রোমান লিপিকে গ্রহণ করিবার 
জন্য একটা চেষ্টা চলিতেছে । . ভারতেও অন্রূপভাবে ভারতীয় ভীষাগুলির উপযোগী 
করিয়া রোমান লিপিকে গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যার মহাশয় 
তাঁহার স্থচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। 

রোমান লিপির সুবিধা ও অস্ৃবিধাগুলি নিয়ে আলোচিত হইল: 

(ক) রোমান লিপির অন্তর্গত বর্ণগুলি অনেক সহজ৷ সেইজন্য অপেক্ষাকৃত কম 
সময়ের মধ্যে এই লিপি আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। 

(খ) স্বল্প রেখার সাহাযো রোমান অক্ষরগুলি প্রকাশ করা যায় বলিয়া ইহার টাইপ 
বা ছাদ ছোট করা সম্ভব । 


২৮২ বাংল! ভাবাতন্বের ইতিহাস 


গে) ভারতীর লিপিতে বাঞ্জনের সঙ্ধে স্বরবর্ণ যুক্ত হয়। কিন্তু রোমান লিপির 
সাহায্যে প্রত্যেকটি বর্ণ পৃথক ভাবে লেখা বার। 

(ঘ) টাইপ করার ব্যাপারে রোমান অক্ষর ব্যবহৃত হইলে হুন্দর ও ক্র হয়। 

ডে) রোমান লিপিতে ৪০টি বর্ণ গৃহীত হইলেই ভারতীর ভাষাগুলির ধ্বনিগুলি 
প্রকাশ করা সম্ভব ৷ 


অস্থবিধা 

(ক) রোমান লিপির বর্ণগুলি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সজ্জিত নহে । 

(). বড় ও ছোট এই ছুই প্রকার ছাদের বৰ্ণনাল| প্রচলিত আছে। 

(গ) ভারতীয় ভাবায় সমস্ত ধ্বনিগুলি বর্তমানে প্রচলিত রোমান লিপির মাধ্যমে 
নির্দেশিত হইতে পারে ন৷ । 

(ঘ) ভারতীয় ভাবার ধ্বনিগুলিকে যথাযথভাবে গ্যোতিত করিবার জন্য আরও 
কয়েকটি নৃতন বৰ্ণ এবং ৮১০টি চক চিহের প্রয়োজন হইবে। 

দেবনাগরী ও রোমান লিপির গুণাগুণ বর্ণিত হইল। এখন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 
কোন লিপি গ্রহণ করিলে জনসাধারণের পক্ষে স্থবিধাজনক হইবে তাহ। বিশেষ ভাবে 
চিন্ত! করিয়! স্থির করিতে হইবে। বর্তমানে ভারতের শিক্ষার্থীদের একাধিক লিপি 
শিখিতে হয়। বিভিন্ন লিপি আরন্ত করিতে গির' সময় ও শক্তির নিদারুণ অপচয় 
ঘটে। শ্রীযুক্ত হ্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভারতীয় বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী 
রোমান বৰ্ণগুলি সাজাইর। গ্রহণ করিবার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিরাছেন। এবং তিনি 
এই মত দৃঢ়ভাবে পোষণ করেন বে শীঘ্রই হউক কিনব! বিলম্বেই হউক ভারত নিজের 
স্বার্থের জন্য রোমান লিপি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে | 

কিন্ত এই প্রস্দে একটা কথা! বিশেষভাবে বিবেচা । ভারতীয় ভাষাগুলির ধ্বনি- 
সমষ্টিকে যথাযথ ভাবে প্যোতিত করিতে হইলে প্রচলিত রোমান বর্ণগুলির অনেক 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে হইবে। ফলে রোমান লিপির যে রূপের সঙ্গে আমর! 
পরিচিত, তাহার সঙ্গে ভারতীয় বর্ণমালার জন্তু গৃহীত রোমান টাইপ অনেকটা নৃতন 
ধরণের হইবে। স্থতরাং রোমান লিপির পরিবর্তে আমরা যদি দেবনাগরী অক্ষরগুলির 
সংসকার-সাধনে ব্ৰতী হই, তাহা হইলে এই লিপি সর্ব-সাধারণের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। 
প্রত্যেক দেশেরই একটা নিজস্ব কৃষ্টি ও ধতিহ আছে। আমাদের দেশীয় লিপি দেব- 
নাগরীর দীর্ঘদিনের গঁতিহ্থ রহিয়াছে। দেবনাগনীর বৰ্ণমালাগুলি এলোমেলো নহে । 
পূর্বেই বলা হইয়াছে এই বৰ্ণগুলি উচ্চারণস্থান অন্ত্যায়ী বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্থসজ্জিত। 


ভারতের লিপি সমস্ত! ২৮৩ 


ভারতীর লিপির সবচেয়ে বড় অস্থৃবিধা হইল ইহার বিভিন্ন রকমের সংযুক্তবর্ণ। কিন্ত 
সংযুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনিগুলি ভাঙ্গিয়া পৃথক ভাবে লেখা সম্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে 
উচ্চারণের সুবিধার জন্য উপরে বা নীচে বিশেষ ধরণের মাত্রা চিহ্ন ব্যবহার করা যাইতে 
পারে। তাছাড়া বর্তমানে দেবনীগরী বর্ণমালার যে আকৃতি আছে, কোন কৌন ক্ষেত্রে 
তাহারও খানিকটা পরিরর্তন সাধন করিয়া একটু সহজ রূপ দেওয়া যাইতে পারে। 
মহাপ্ৰাণ বৰ্ণগুলিকে যদি সংশ্লিষ্ট অল্পপ্ৰাণ বর্ণ অবলম্বনে কোন চিহ্ন সহযোগে প্রকাশ করা 
যার, তাহ! হইলে প্রচলিত বর্ণমালার বর্ণের সংখ্যা অনেকটা কমিয়। যাইরে এবং ভারতের 
সর্বশ্রেণীর লোকের পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত বর্ণমালা শিক্ষা কর সহজসাধ্য হইবে । কয়েকটি 
ধ্বনির প্রয়োজন নাও হইতে পারে। এই ব্যাপারে একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত হইলে 
তাহারা সর্বপ্রকার স্থবিধ| ও অস্থৃবিধার কথা ঘিবেচনা করিয়া একটা সিদ্ধান্তে আসিতে 
সক্ষম হইবেন ৷; সংযুক্ত বাঞ্জনবর্ণের সমস্তা দূরীভূত হইলে আর করেকশত টাইপের 
প্রয়োজন হইবে না এবং দেবনাগরী লিপির মাধ্যমে ভারতের সমগ্র ভাষাগুলি রূপ পাইতে 
পারিবে । 

ভারতের ভাষা সমস্ত৷ যতট| জটিল__লিপি সমস্থা৷ তদ্রপ জটিল নহে । ইহার একটা 
সহজ সমাধান সন্তর্ব। ভারতের মত একট| উপ-মহাদেশে লিপিসমস্তার সুষ্ঠু সমাধান 


. হইলে বিভিন্ন লিপির টাইপের জন্য যে প্রভূত পরিমাণ অর্থের অপচয় হয় তাহা! বীচিয়| 


যাইবে । বড় স্থবিধা হইল এই যে সমগ্র ভারতে একটিমাত্র লিপি প্রচলিত থাকিলে 
প্রত্যেকটি আঞ্চলিক ভাবার সঙ্গে যোগাযোগ বা সম্বন্ধ স্থাপন করা সহজ হইবে । ফলে 
পরস্পরের ভাষ! বুঝিবার বা শিখিবার পথ অনেকটা স্থুগম হইবে ৷ ইহা যে কোন রাষ্ট্রের 
পক্ষেই একান্তভাবে কামা। 


অন্টব্বংশ অধ্যায় 
ভারতবর্ষে ও ইউরোপে ভাষাতত্বের বিবর্তনের ইতিহাস 


বৈদিক যুগে ভাবার আলোচনা 
ধর্মের প্রেরণ! হইতেই ভাষা ও সাহিতোর বিকাশ ঘটে। বৈদিক  সুক্তগুলি ধর্মী 
তত্ব ও তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীর-আর্য ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বেদ 
কেবল ভারতের নহে, সমগ্র বিশ্বে আর্ধভাবার প্রাচীনতম গ্রন্থ খাদ । “The Rigveda 
is the most ancient book of The Aryan World’ (Maxmiiller)। বেদের 
রচনাকাল আহ্রণানিক ১২০০-১৫০০ খ্ৰীষ্ট পূর্বাব্দ। প্রাচীন যুগে ভারতবৰ্ষেই বার্থ 
ভাষাতত্বের আলোচনা আরম্ত হর। বৈদিক মন্ত্প্ুলি যথাবথ উচ্চারণ করিতে হইলে - 
স্বরের উচ্চারণ রীতি এবং স্বরাঘাত সম্বন্ধে পরকু্ট জ্ঞান আবশ্যক। বেদের বিভিন্ন পাঠের 
মধ্যে সম্পৰ্ক নির্ণয় করিয়া গিয়া ‘প্রাভিশাখ্য’ নামক গ্ৰন্থসমূহ রচিত হইয়াছিল। প্রাতি- 
" শাখ্যগুলিতে সংস্কতের ধ্বনি সমূহ, ধাতুরগণ, শব্দ সম্পদ ইত্যাদি বিষয় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
আলোচিত হইয়াছে । 1 
নিরুক্ত (Etym০!০৪y)_বহ বৈদিক শব্দ অবলুপ্ডির ফলে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও 
অর্থ নিরপণের জন্য শব্দকোষ জাতীর গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন বিশেষভাৱে অনুভূত 
হইয়াছিল। বৈদিক শব্দকোবের প্রাচীনতমগ্ৰন্থ হইতেছে ‘নিঘুণ্ট ৷ বেদের কতকগুলি 
অপ্ৰচলিত শব্দ ‘নিঘুণ্ট্‌’ এন্থগুলিতে সংগৃহীত হইয়াছে। বাস্ক (খ্ৰী-পূঃ ৮০০ ) এই 
নিঘুণ্টব উপর একটি ভাষ্য রচনা করেন। ইহার নাম ‘নিরুক্ত’। নিরুক্তকে বৈদিক 
মন্ত্ৰভাষ্য বলা বাইতে পারে ৷ বৈদিক স্থক্তে কোন্‌ শব্দ কি অর্থে প্ৰযুক্ত হইয়াছে, নিরুভ- 
এরন্থে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বান্ধ নিরুক্তিতে বৈদিক শবপগুলির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়াছন। তাহার মতে সমস্ত ধাতুগুলির মূল কতকগুলি নিষ্ট 


ধাতুর 
সাহায্যে ব্যাধ্যা করা যায়। যাঙ্কের সময় হইতেই বিশেয়, সর্বনাম, আখ্যাত, নিপাত 


ও বিভিন্ন প্রত্যয়ের আলোচনার সুত্রপাত হয়। 
ব্যাকরণ-__গ্রাতিশাখ্যগুলিতে ধ্বনি-বিজ্ঞান, উদাত্ত-অন্সদানত-স্বরিত ভেদে স্বরের 
উচ্চারণ রীতি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে । কিভাবে একটি পদ গঠিত হয়, তাহার 


জন প্রয়োজন ব্যাকরণ । বেদের মন্তগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে একদিকে যেমন 
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স্বরের গুরুত্ব রহিয়াছে, তেমনি শদেরই, ও গুরুত্ব রহিয়াছে! ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রাচীন 
গ্রনগুলি বিলুপ্ত। খ্ৰীষ্টপূর্ব যষ্ঠ শতাব্দীতে পাণিনি ব্যাকরণের বিষরবস্তকে স্থবিন্যস্ত 
করিয়া তীহার-প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘অষ্টাধ্যারী সূত্ৰ রচনা করেন। হঁহা আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত ৷ 
তাঁহার ব্যাকরণে বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা রহিয়াছে । ইহা চৌন্বট শিব-হুত্রের উপর 
প্রতিটিত। ‘বাক্যই ভাষার মূল একক? (Sentence is the unit of language) 
_ এই তথ্যটি পাণিনির অষ্টাধ্যারীতে প্রথম উদবাটিত হয়। পাণিনি পদকে তিন ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন--হ্থবস্ত, তিউন্ত ও নিপাত । স্থবন্ত পদে কারকের বিভক্তি যুক্ত হয়; 
-তিঙন্ত, পদে ক্রিয়ার কাল-ভাব-বাচ্য সুচক বিভক্তি যুক্ত হত্ব। নিপাত পদের. কোন 
পরিবর্তন হয় না। এইগুলি অব্যর। সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধিত৷ ও ধর্মীয় ভাব রক্ষার 
জন্য,পাণিনি.অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে 
শিষ্ট সাহিত্যিক ভাষা (012555081: 5570) তাঁহারই সৃষ্টি । পাণিনি উত্তর-পশ্চিম! 
অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সর্বকালের সর্বদেশের শ্ৰেষ্ঠ বৈব্লাকরণিক। তাহার 
অষ্টাধ্যায়ী ‘Unique achievement of a great analysing mind’ | পানিনির 
ব্যাকরণ সম্বন্ধে ভাষ! বিজ্ঞানী Bloomfield এর মন্তব্য প্রণিধানষোগ্য । The 
Indian grammar presented to European eyes, for the first time, a 
complete ‘and accurate description 01 a language, based not upon 
theory but upon observation’| আৰ সংস্কৃতি জ্ঞান গর্ভের অন্ততম সরণী 
পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী । 

. পানিনির পূর্বে আরও কয়েকজন বৈয়াকরণের নান পাওয়া মায়। তাহাদের মধ্যে 
উল্লেখ্য_আপিশলি, শাকল্য, শাকটায়ন ও গার্গ্য । পাণিনির পরে অষ্টাধ্যায়ীর উপর 
অনেকগুলি টাকা বা ভাষ্য রচিত হইয়াছে। খ্ৰীঃপূঃ তৃতীর শতকে কাত্যায়ন পাণিনির 
ব্যাকরণের স্থত্রের উপর একখানি “বাঁতিক' রচনা করেন! বাতিকগুলির কিছু অংশ 
পাণিনির স্থত্ৰের ব্যাখ্য। প্রনকে রচিত। : কতকগুলি ,বাতিক পাণিনি৷ সুত্রের অন্নপূরক 
হিসাবে রচিত। আবার কতকগুলি ‘সমালোচনামূলক ৷ সংস্কৃত বৈয়াকরণদের মধ্যে 
পাণিনির পরেই পতঞ্জলির নান বিশেষভাবে ন্মরণীর। আনহ্ুমানিক খ্ৰীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় 
শতকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাহরে রচিত “মহাভাষয্যে' পাণিনির মূল হুতরগুলি সম্বন্ধে 
আলোচিত হইগ্রাছে।- কাত্যারনের বাতিকগুলি নিয়াও তিনি বিদ্তৃত আলোচন 
করিয়াছেন। পতঞ্ৰলির মহাভাষ্যটি তাহার অসাধারণ বৈদঞ্ধের ণরিচারক। পরবর্তীকালে 
আরও অনেক ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কলাপি, নংক্ষিপ্তমার, সারস্বত, পন, 
সুগ্ববোধ এবং ভট্টোজি দীক্ষিত রচিত সিদ্ধান্ত কৌমুদী উল্লেখযোগ্য ৷ 
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বোপদেব পাণিনির অষ্টাম্যায়ীকে সহজ ও বৌবগম্য করিবার নিমিত্ত তাহার 
‘মুগ্ধবোধ’ ব্যাকরণখানি রচন। করিয়াছিলেন। লৌকিক সংস্কৃত অনুশীলন করিবার ভন্ত 
বাংলাদেশে এই গ্রন্থখানি বিশেষভাবে আদৃত। কাশ্মীরে জয়াদিত্য ও বামন এই 
দুইজন পণ্ডিতের যৌথ সম্পাদনায় 'বৃত্তিসূত্র রচিত হয়। পণ্ডিত সমাজে গ্রন্থথানি 
“কাশিকা' বলিয়া পরিচিত। 

হেমচন্দ্ৰ ( ১৮৮-১১৭২ ) জৈন ধৰ্মাবলম্বী ছিলেন তিনি তাহার রচিত 'শব্দানু- 
শাসনে ব্যাকরণের মূল স্থত্ৰগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের চতুৰ্থ 
খণ্ডে জৈন প্রারুত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে । তাঁহার রচিত “দেশীনামমালা!। 
গ্রন্থে প্রায় চারি হাজার শব্দের টাকা সঙ্কলিত হইয়াছে। 

যাস্ক, পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্চলি, বোপদেব, হেমচন্দ্ৰ প্রমুখ প্রতিভাবান বৈয়াকরণদের 
সাধনার সংস্কৃত ভাষা বিস্ময়কর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল ৷ 


ভাষাসম্বন্ধীয় আলোচনার প্রথম পর্যায়ের ইতিহাসে গ্রীক পণ্ডিতগণের নাম সর্বাগ্রে 
উল্লেখযোগ্য । তাহাদের মধ্যে কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা ছিল যে ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত । 
প্রকৃতির নিয়মেই উহার বিকাশ ঘটে। কিন্ত সক্রেটস, প্লেটো প্রমুখ দার্শনিক পণ্ডিতদের 
মতে ভাষা নিয়মিত নয়। উহা! কতকগুলি প্রতীকের সমষ্টি। ডায়নিয়াস থাক, 
হিরোডিয়ান প্রমুখ পণ্ডিতগণের ব্যাকরণে দার্শনিক তত্বই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল) 
লাতিন পণ্ডিতগণ ও গ্ৰীক ব্যাকরণের আদর্শে লাতিন ভাষার ব্যাকরণ রচনা! করিয়াছিলেন । 
পরবর্তীকালে ইংরেজী ব্যাকরণে ও লাতিন ব্যাকরণের আদর্শ অনুহ্থত হইয়াছিল। 

গ্রীস দেশকেই পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্ৰন্থল বলিয়| অভিহিত করা হয়। আৱিস্টটন 
(Aristotle) দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ভাষার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহার শব্দ বিন্তাস- 
রীতি কর্তা 6৮1০০), ক্রিয়া (predicate) এবং অব্যয় (০০019) পরবর্তীকালে 
বৈরাকরণগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। প্লেটো (21900) তাহার দার্শনিক আলোচনায় 
ভাষার সংজ্ঞা নির্দেশ করিরাছেন। ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে তাহার অভিমত হইতেছে__ 
“Thought (dianonia) is the conversion of the soul with herself which 
takes place without voices, while the stream Which, accompanied 
by sound, flows from thought through the lips, is called language: 
(0'605)”। প্লেটো স্পৃষ্ট ব্যঞ্চনধ্বনিগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন (ক) অঘোষ 
(5191); থে) সঘোষ (069); (গ) মহাপ্ৰাণ (৫2568) | ধ্বনিবিভীগের এই 


, 
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রীতি পরবর্তীকালে ইউরোপের অন্যান্য দেশে ও গৃহীত হইয়াছিল। প্রেটার ভাবতত্বকে 
(Thery of Ideas) ‘ডায়ালেক্‌টিক’ বলা যার । শব্দটি ‘dial০gue? হইতে উদ্ভূত ৷ 
বস্তু অপরিবর্তনীয়। তাহার প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভের উপায়কেই বল! হয় ‘ডায়ালেক্টিক’ ৷ 


ইউরোপে সংস্কৃত ভাবার চর্চা 

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের 
. সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন এবং তাহারই ফলশ্ৰুতি স্বরণ তুলনামূলক ভাষাতত্বের 
(Comparative Philology) প্রথম উত্তৰ ও বিকাশ ঘটে। ভারতীয় পণ্ডিতগণের 
বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে ভারতবর্ষই আর্য সভ্যতার কেক্তস্থল। কিন্তু ইউরোপের মনীবীর। 
তুলনামূলক ভাষাতত্বের সাহায্যে প্রমাণ করিলেন যে ভারতীয়-আর্ধ ভাষা, অধিকাংশ 
ইউরোপীয় ভাষা, পারসীক-আবেন্তীর ভাষাসমূহ একটা সাধারণ উৎস হইতে উদ্ভুত 

হইয়াছে। যাহাকে প্রত ইন্দো-ইউরোপীর ভাষাগো্ঠী নাম দেওয়া হইয়াছে। 


ভারত বিদ্যাবিদ্‌ স্তার চার্লস উইলকিন্স (Sir charles wilkins )। 


ইংরেজদের মধ্যে প্রাচ্য ভাষাসমূহের চর্চার স্বত্রপাত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ 
হইতে । ইংরেজ সিভিলিয়ানদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষার জন্য হালহেড সাহেব বাংল:- 
ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিলেন। কিন্তু তখন বাংলা লিপির সমস্ত৷ দেখা দিল। চালস 
উইলকিন্স ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সামান্য চাকরি নিয়া ভারতে আসেন। এই 
হদক্ষ পরিশ্রমী যুবক অক্লান্ত পরিশ্রমে একপ্রস্ত বাংল! হরফ প্রস্তুত করিলেন। এই 
টাইপের সাহাযোই ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হইল। পরবর্তী 
কালে উইলকিন্সেরই চেষ্টায় দেবনাগরী, ফারসী, যারাঠী প্রভৃতি ভাষার ও বর্ণমাল!, 
তৈয়ারী হয়। ভারতীয় ভাষার মুত্ৰণ-শিল্পের ইতিহাসে তাহার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মৰ্তব্য । 
পরবর্তীকালে উইল্কিন্স ভাগবদগীতার ইংরেজী অনুবাদ করেন। তিনি কয়েকটি প্রাচীন: 
শিলালিপি ও তাম্জলিপির পাঠোদ্ধার করেন | ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিতোপদেশের 
ইংরেজী অঙ্গবাদ বাহির রুরেন। মহাভারতের অন্তৰ্ভুক্ত শকুন্তলা আখ্যান অংশটি তাহার 
ছারা অনুদিত হয়। 

স্যার উইলিয়াম জোন্স (Sir william Jones) [১৭৪৬-১৭৯৪ ] ৷ 

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই জান্গুয়ারী প্রাচ্য-বিদ্যা গবেষণাকেন্দ্রের পীঠস্থান ‘এশিয়াটিক 
সোসাইটি অব বেঙ্গল’ কলিকাতায় স্থাপিত হয়। ১৭৮৬ খ্ৰীষ্ট প্রাচ্য বিদ্যাবিদ্‌ স্তার 
উইলিয়াম জোনদ্‌ এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাহার এতিহাসিক ভাষণে বলেন 


‘““The sanskrit language, whatever be its antiquity, is of wonderful 
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বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 
9০৮2৩, more perfect than the Greek, more copious than the 
Latin, and more exquisitely refined than either ; yet bearing to both 
a stronger affinity, both in the roots of verbs and inthe forms of 
grammar, than could have been produced by accident—so strong 
that no philologer could examine all three without believing them 
to have sprung from some common source, which perhaps no 
longer exists. There is a similar reason, though not quite so forcible, 
for supposing that both Gothic and Celtic, though blended with a 
different idiom had the same origin with the sanskrit, and the old 
Persian might be added to the same family”. 

পরবর্তীকালে বপ, রাল্স, গ্রীন, ক্রগমান প্রমুখ ভাষাতাত্বিকদের সাধনার ফলে 
উইলিয়াম জোন্সের এই স্থচিন্তিত অভিমতটি স্বীকৃতিলাভ করে। উইলিয়াম জোন্স 
ভারত বিদ্যাবিদ্‌ স্তার চার্লস উইলকিন্সের নিকট সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন। তাহার 
শকুন্তলার অনুবাদ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তিনি গীতগোবিন্দ ও মানব-ধর্মশান্ত্রের 
ও অনুবাদ করিয়াছিলেন। তুলনামুলক ভাষাতত্ব নামক বিজ্ঞানশাখার প্রতিষ্ঠাত| 
হিসাবে জোন্দের নাম যে-কোন ভাষাবিজ্ঞানী অদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিবেন। 


হেমরি টমাস কলিব্ৰুক (Henry Thomas Colebrooke) 
| (১৭৬৫-১৮৩৭) - 
ংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে বে সমস্ত ইংরেজ ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহাদের 

মধ্যে কলিক্রকের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । সংস্কতে তাঁহার পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ গবেষণায় 
সমস্ত প্রাচ্য ভাষাবিদ্ই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ছাড়াও তিনি প্রাকৃত, ফারসী ও 
আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন । ' তিনি ভারতের বিভিন্ন গাছপাল। ও 
প্রাণীজগত সম্বন্ধেও গবেবণা করিয়াছিলেন। হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ এবং অন্ধশাস্ত্ৰ সন্বন্ধেও 
তাহার গভীর আগ্রহ ছিল। 


ফ্রেডারিক বল সিগেল্‌ ( Friederich Von Schlegel) 
(১৭৭২-১৮২৯) 


_ ফ্রেডারিক সিগেল জার্মান দেশের অধিবাসী ছিলেন। আলেকজাণ্ডার হামিলটন 
নামক একজন ইংরেজ দৈনিকের নিকট তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তীহার 


ভারতবর্ষে ও ইউরোপে ভাষাতব্বের বিবর্তনের ইতিহাস ২৮৯ 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “On the language and the wisdom of the Indians’? ১৮০৮ খ্ৰীঃ 
প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি সৰ্বপ্ৰথম “তুলনামূলক ব্যাকরণ”__এই শব্দটি প্রয়োগ 
করেন। প্রকৃতপক্ষে সিগেলই সৰ্বপ্ৰথম সংস্কৃত ভাষার এশ্বধ সম্বন্ধে জাৰ্মান পণ্ডিতগগের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ৷ জাৰ্মাণীতেই তুলনামূলক ভাষাতত্রের সর্বাধিক কাজ হয়। 

সিগেল পৃথিবীর সমস্ত ভাষাগুলিতে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রথম 
শ্রেণীতে পড়ে__সংস্কৃত এবং সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত ভাষাসমূহ ৷ অন্যান্য ভাষাগুলি "হইল 
দ্বিতীর শ্রেণীভুক্ত । প্রথম শ্রেণীভুক্ত ভাষার ধাতুর আভ্যন্তরীন পরিবর্তন হয়। দ্বিতীয় 
" শ্রেনীর ভাষার পরিবর্তন বহিরার্দিক। ইহাই ভাষাবর্গের ব্যাকরণগত শ্ৰেণীবিন্যাস-- 
Organic ও Affix | 


চু উইল্হেল্ম বন হামবল্ট (Wilhelm Von Humboldt) 
(১৭৬৭-১৮৩৫) 

'_ হামবল্ট তুলনামূলক ভাষাতব্বের প্রধান প্রধান সুত্রগুলি লিপিবদ্ধ করেন। তাহার 
মতে ১387৬ কেবলমাত্র মধ্যবর্তী স্তর সন্বন্ধেই ধারণা করা 
যায়। তিনি মনে করেন সমস্ত শব্দের মূলে রহিরাছে ধাতু (70018) ৷ প্রত্যয় বিভক্তি- 
গুলি শব্দের অংশ বিশেষ ৷ 


ফ্ৰেন্‌জ্‌ ৰূপ (Franz 890০) ( ১৭৯১-১৮৬৭) 
বপ কর্তৃক লিখিত সংস্কৃত, আবেস্তা, গ্ৰীক, লাতিন, লিথ্য়ানীয়, গথিক ও জাৰ্মান 
ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ ১৮৩৩ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি তুলনামূলক 
বিশ্লেষণের মাধ্যমে ও ভীষাগুলির পূর্বরূপ পুনর্গঠনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৫৪ 
খ্ৰীঃ সংস্কৃত ও গ্ৰীক ভাষার স্বরাঘাত সম্বন্ধে আলোচনার অংশটি বাহির হর। ভাষাতে 
স্থপণ্ডিত বপ মনে করিতেন বে প্রত্যয়গুলি শব্দের অংশ বিশেষ ৷ 


জেকব শ্রিম (Jacob-Grimm ) (১৭৮৫-১৮৬৩) 
জাৰ্মান ভাষায় গ্রিমের এতিহাসিক ব্যাকরণ ১৮১৯ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। তাহার মতে 
মানবজাতির উন্নতির সন্ধে ভীষারও উন্নতি হয়। ভাষার পরিবর্তন স্বাভাবিক নিয়মেই 
খটে। 'জার্মানিক ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের দুইটি সুত্র আবিষ্কার কিয়া তিনি প্রসিদ্ধ 
হন। এইগুলি গ্রিমের সুত্র (G1১৷%’5 1৭) বলিয়া পরিচিত ৷ 
১৯ 


২৯০ বাংল। ভাষাতব্বের ইতিহাস 


- বাস্ক (85) 
* ( ১৭৮৭-১৮৩২ ) 


উনবিংশ শতাব্দীর তুলনামূলক ভাবাতত্বের প্রথম. শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের মধ্যে রাস্ক 
অন্যতম ৷ তিনিই সর্বপ্রথম জার্মানিক শাখার ধ্বনি-পরিবর্তনের সুত্রগুলি সখন্ধে আলোচনা 
করেন। পরবর্তীকালে গ্রিমের পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে রাস্কের নাম উল্লিখিত হয়। 
আইসল্যাণ্ডের ভাবার উৎপত্তি সম্বন্ধে তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ১৮১৮ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। 
“Anglo-Saxon’’-র ব্যাকরণ লিখিয়া তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। জেন্দ 
আবেস্ত৷ সম্বন্ধেও তাহার গবেষণ| বিশেষ মূল্যবান। রাস্ক সর্বপ্রথম পথিবীর ভাষা- 
সমূহের বংশান্ুক্রমিক শ্ৰেণীবিন্যাস করেন। 


ম্যাক্স মুলার (Max-miiller ) 
(১৮২৩-১৯০০) 

ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে, ম্যাব্সমূলারের বক্তৃতাগুলি পণ্ডিতমহলে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ 
করিয়াছে।- বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শায়নের টাকাসহ খঞ্েদের সংস্করণ তীহার প্রশংসনীয় 
কাজ। তুলনামূলক ধর্মত্ব-নামক বিজ্ঞান শাখায়ও তাহার প্রতিভার পরিচয় মিলে। 
পূর্বাঞ্চলের ধর্মীর গ্রন্থগুলির ৫০খণ্ডে সম্পাদন| করিবার গুরু দায়িত্বও তিনি গ্রহণ 
করিরাছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি ভারতের ভাবাগুলি সম্বন্ধে আলোচন৷ 
করিরাছিলেন। দ্রাবিডীর ভায়াগোষ্ঠীর সঙ্গে . মুণ্ডাগোষ্ঠীভুক্ত ভাবাগুলির পার্থক্য 
নিৰ্ণয় করেন। 


রুডল্ফ রোথ (Rudolf Roth) 
(১৮২১--১৮৯৫) 
_ বৈদিক সংস্কৃতে রোথ পাণ্ডিত্য অৰ্জন করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে 
আবেস্ত! ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য সংস্কৃতির জ্ঞান অপরিহার্ধ। রোথের সম্পাদিত 
সংস্কৃত ভাষার অভিধান খানি যে কোন ভাষা বিজ্ঞানীর নিকট অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ৷ 


কার্ল ক্রগমান (Kar! Brugmann) 
আধুনিক যুগের নব্য ভাষাতাত্বিকদের মধ্যে ক্রগমান হইলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । “ভাষার 
ইতিহাস” বিষয়ক মূল সুত্রগুলি সম্বন্ধে তীহার লিখিত “Prinizipien der sprachges- 
0110০” নামক গ্রন্থ পণ্ডিত সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত ৷ 


ভারতবর্ষে ও ইউরোপে ভাষাতব্বের বিবর্তনের ইতিহাস ২৯১ 


হুইট্‌নি (W. D. Whitney) 
(১৮২৭-১৮৯৪) 


আমেরিকার ভাষাতাত্বিকদের মধ্যে হুইট্‌নির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি 
সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি মনে করিতেন, কোন ভাষার মধ্যেই সেই জাতির 
চিন্তাধারার প্রতিফলন হয়। তিনি বপ ও রোথের ছাত্র ছিলেন। রোথের সঙ্গে 
তিনি যুক্তভাবে ১৮৫৬ খ্ৰীঃ অথর্ব বেদের সম্পাদন! করেন। লৌকিক ও বৈদিক সংস্কৃতের 
জন্য লিখিত ব্যাকরণ খানি (A Sanskrit Grammar) তাহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 
এতিহাসিক ভিত্তিতেই এই ব্যাকরণ খানি লিখিত হয়। ভাষাতত্তের মূলতত্ব ও 
সাধারণ স্ুত্রগুলি সম্বন্ধে তাহার লিখিত দুইটি গ্রন্থ “The life and growth of 
language” এবং “Language and its study” ভাষাবিজ্ঞানীর নিকট সমাদার 
লাভ করিয়াছে। 


বি, ডেলক্রক (B. Delbriick) 
ডেলক্রুক সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি ভাষার স্থপত্তিত ছিলেন। তাহার ইন্দো- 
ইউরোগীয় ভাষাবর্গের তুলনামূলক ব্যাকরণ খানি (Outline of the Comparative 


Grammar of the Indo-European Languages) ভাষার ইতিহাস একটি মূলাবান 
সংযোজন ৷ 1 y 


জুলিয়াস জোলি (Julins Jolly) 
জোলী সংস্কৃতে স্থপণ্ডিত ছিলেন। হিন্দু আইন এবং রীতিনীতি সম্বন্ধে তিনি বিশেষ 
জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আইন বিষয়ে “টেগোর 
বন্তৃতামালা” দেওয়ার জন্য আমন্ত্ৰিত হইয়াছিলেন। তিনি গ্রীক ভাষার উপর একখানি 
তুলনামূলক ব্যাকরণ ও রচন| করিয়াছিলেন। 


জর্জ বূযুলার (Georg Biihler) 
(১৮৫৭-১৮৯৮ ) 


বুলার একজন ভারতবিগ্ভাবিদ ছিলেন। তিনি বোম্বাই এ প্রাচ্য ভাষ৷ বিভাগে 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পুণায় তিনি ভারতীয় পণ্ডিতগণের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন ৷ 
তাহার রচিত “ভারতের প্রাচীন লিপিবিজ্ঞান” (Indian ৮৪19৩০87821) গ্রন্থের 
প্রথমখণ্ড ১৮৯৬ খ্ৰীঃ প্রকাশিত হ্য়। লিপিবিজ্ঞান সম্বন্ধে ইহা নিঃসন্দেহে একটি 
প্রামাণ্য গ্রন্থ। 


২৯২ বাংল। ভাষাতৰ্বের ইতিহাস 
সিল্বী লেভি (Sylvain Le'vi) 
(১৮৪৩-১৯৩৬) 
সিল্বা লেভি বিশ্বভারতীতে পরিদৰ্শক-অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারতের 
অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিত তাহার সংস্পর্শে আসিয়া বিভিন্ন প্রাচ্য ভাষ! সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ 


করেন। সংস্কৃত, ইরানী, নেপালী, চীনীর, তিব্বতীয় প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় তাহার 
প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওরা যায়। 


আর পিশেল (R. Pischel) 
(১৮৫৬-১৯০৬) 
পিশেল সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাবাতব্বে স্থপণ্ডিত ছিলেন। মধ্য ভারতীয়-আর্ধ 
ভাষার পিশেলের পাণ্ডিত্যপূৰ্ন গবেষণা উল্লেখবোগয । তিনি জিপসীদের ভাষাগুলির 
উপরেও মূল্যবান কাজ করিরাছেন। গ্রন্থখানির নাম ‘Materialen zur Kenntnis 
der Apabhrams’a’ ৷ 


হারমেন ওলন্ডেনবার্গ (Hermann Oldenberg) 
ওন্ডেনবা্গ পালি এবং বৌদ্ধনাহিত্যের একজন বিশেষজ্ঞর্ূপে পরিচিত। তাহার 
লিখিত বুদ্ধের জীবনী বিষয়ক এন্থখানিও পণ্ডিত মহলে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে ।' খ্রেদের 
সুক্তগুলির উপরে তিনি একটা প্রামাণ্য টাকা রচন| করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত গদ্য 
সাহিতোর ও ইতিহাস লিখিয়াছেন। 


হারমেন য়াকোবি (Hermann Jacobi) 


যাকোবি প্রান্ত ভাষাগুলির সম্বন্ধে গবেবণ| করিয়াছেন। মহারাষ্্রী প্রাকৃত ও 
প্রাচীন মারাঠী ভাষার উপরই তাহার কাজ সমধিক প্রশংসনীর । 


য়াকোব ওয়াকারনগেল (Jacob Wackernagel) 
(১৮৫৩-১৯৪০) 


ইউরোপে যে কজন শ্ৰেষ্ঠ ভারত বিদ্যাবিদ্‌ ছিলেন, তাহাদের মধ্যে ওয়াকারনগেল্‌ 
অন্যতম। ইরানীর ভাষাগুলি সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে আলোচন| করিয়াছেন। ভীহার 
সর্বাপেক্ষা মূলাবান কাজ হইতেছে সংস্কৃত ভাবার একটা ূর্ণা্ ব্যাকরণ রচনা'। ইহার 
প্রথমথণ্ড ১৮৯৬ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। 


ভারতবর্ষে ও ইউরোপে ভাবাতত্বের বিবর্তনের ইতিহাস, ২৯৩ 


বিশপ কলডওয়েল (Bishop Coldwell) 
(১৮১৪-১৮৯১) 
কলড্‌ওয়েল দক্ষিণ ভারতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। ভ্রাবিড়ীয় 
ভাষাগুলি সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচর পাওয়া বার। তাহার রচিত দ্ৰাবিড়ীয় 
ভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণ (Comparative Grammar of the Dravidian 
Languages) ১৮৫৬ গ্ৰীঃ প্রকাশিত হর । 


জন্‌ বিমস্‌ (John Beames) 
বিমদ্‌ ভারতের ভাষাগুলি নিষ্ঠার সন্দে অধারন করেন। তাহার ভারতীয় ভাষাতত্বের 
রূপরেখ! (Outlines of Indian Philology) নামক পুস্তিকাখানি ১৮৬৭ খ্ৰীঃ প্রকাশিত 
হয়। তাহার সম্পাদিত ভারতের আর্য-ভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণের (A Com- 
parative Grammar of the modern Aryan Languages of India) 


প্রথমখণ্ড ১৮৭২ খ্ৰীঃ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি তিনখণ্ডে সমাপ্ত । ইহা মৌখিক ভাষার 
উপর প্রতিষ্ঠিত । পরবর্তীকালে এই গ্রন্থখানির উপর ভিত্তি করিয়| আধুনিক ভারতীয়- 
আৰ্য ভাষাগুলি সম্বন্ধে আর ও ব্যাপকভাবে অনুশীলন হয়। 


ডঃ হোর্নল (Dr. Hoernle) 
ভাষাতত্ব সম্বন্ধে হোর্ণল-এর, প্রথম প্রবন্ধ এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ১৮৭২ খ্রীঃ 
বাহির হয়। ১৮৪০ খ্ৰীঃ তাহার রচিত পূর্বী-হিন্দীর ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় ৷ 


জুলস্‌ ব্লক (Jules Bloch) 
আধুনিক ভারতীয়-আৰ্ধ ভাষাগুলির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ জুলস্‌- 
ব্লকের লিখিত প্রবন্ধগুলি অতিশয় মূল্যবান। মারাঠী ভাব! এবং দ্রাবিডীয় ভীষাগুলি 
সম্বন্ধেও তিনি প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন। 


গ্ৰিয়াৰ্সন (Sir George Abraham Grierson) 
গ্রিয়াসনের কর্ম-জীবনের অধিকাংশ সময়ই বিহারে অতিবাহিত হয়। বিহারের 
বিভিন্ন ভাষাগুলি নিয়া তিনি, গবেষণা করিয়াছেন। তাহার রচিত ‘Behar Peasant 
Lie’ একখাদি উপাদেয় গ্রন্থ । তাঁহার সুপ্ৰসিদ্ধ গন্থ হইতেছে ‘Linguistic Survey 
০1001" । এই গ্রন্থে তিনি ভারতের ভাষ! সমীক্ষার দুরহ কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। 


২৯৪ ৷ বাংল! ভাষাতত্বের ইতিহাস 


গ্রন্থখানি কতকগুলি খণ্ডে প্রকাশিত । ইহাতে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাবা ও উপ- 
ভাষার নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে। ভাষাতত্বের গবেষকের নিকট এই গ্রন্থটি অপৰিহাৰ্য৷ 
বস্তুত ্রিয়াননের পূর্বে ভারতের ভাষাগুলি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে, এইরপ বিরাট _ 
গবেষণামূলক কাজ হর নাই। Sten Konow এবং শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চটোপাধ্যার 
প্রমুখ বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ ভাষাতত্ব সম্বন্ধে গ্রিযাসনের সঙ্গে 
কাজ করিরাছেন। 


বারথোলে।মে (38610107726) 


বারধোলোমে আবেস্তা, প্রাচীন পারসীক এবং পহলবী ভাষাগুলি নিয়া কাজ 
করিয়াছেন। আবেন্ত! ভাবার উপর রচিত তাহার অভিথানখানি গবেষকদের নিকট 
স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। 


মরিস ব্লুমফিল্ড (Morris Bloomfield) 
তিনি সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্বে স্থপণ্ডিত ছিলেন। ১৮৮১ খ্রীঃ মরিস ব্লুম 
ফিল্ড জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য বিদ্য| বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ভারতীয় 
ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও ধৰ্মতত্ব সনবন্ধে তাঁহার বহু নিবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ খ্ৰীঃ তিনি “লিঙুইস্টিক সোসাইটি অব আমেরিকা'র সভাপতি 
নিযুক্ত হন। 


বৰ্ণনামূলক ব্যাকরণ * 
উনবিংশ শতাব্দীর শেবপাদে ভাষাসমূহের গবেষণার ক্ষেত্রে বৰ্ণনামূলক বিশ্লেষণ 
পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইউরেপের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ফাডিনাণড 
দূসহ্গার গ্রন্থে (Course de Linguistique Generale) তাহার পৰিচয় মিলে । 
মাকিন মুকতরা্ বর্তমানে বৰ্ণনামূলক ভাষাতত্ব সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে গবেষণা চলিতেছে। 


এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া যে সমস্ত ভাষা বিজ্ঞানী স্থনাম অর্জন করিয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যে লিওনাড বুমফিল্ড, এসওয়া্ স্যাপির, গ্লিদন, ফ্ৰাঞ্জ বোয়াস প্রমুখ পণ্ডিতগণের 
নাম উল্লেখ্য ব্রমফিল্ড সংস্কৃত ভাষায়ও স্থপণ্ডিত ছিলেন। তাহার মতে বৰ্ণনামূলক 
পদ্ধতির সাহাযোই এঁত্হানিক ও তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক আলোচন|৷ সাৰ্থক হইতে 
পারে। তিনি তাহার Language’ নামক গ্রন্থে বৰ্ণনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির বিভিন্ন 
দিক নিয়া আলোচনা . করিয়াছেন। বৰ্ণনামূলক ভাষাতত্বে দুইজন রুশ পণ্ডিতের 
(বাউদুইন দ্‌ কুরতিনে এরং ক্রুজেস্কি ) অবদানও উল্লেখযোগ্য | গ্রিসনের ‘An [ntroduc- 


ভারতবর্ষে ও ইউরোপে ভাষাতত্বের বিবর্তনের ইতিহাস ২৯৫ 


tion to Descriptive Linguistics’, জন কেরলের “The study of Language,’ 
প্টরটাভেণ্টের ‘An Introduction to Linguistic Science’ এবং চার্লল হকেটের 
রচিত ‘A manual of Phonolggy' ও ‘A course in modern Linguistics’ 
প্রভৃতি গন্ধে বৰ্ণনামূলক বিশ্লেষণ রীতি অন্তস্থত হইয়াছে। আমেরিকার গঠন 
বিন্ঠাসমূলক ভাষাতত্ব (Structural Linguistics) নামক ভাবা-বিজ্ঞানের আর একটা 
নৃতন শাখায় বর্তমানে নানা প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে। এ বিষয়ে এস. হারিসের 
5. Harris) ‘Methods in Structural Linguistics’ একখানি মূল্যবান গ্রন্থ । % 


ভারতে ভাষাতাত্বিক আলোচনা 

পাশ্চাত্য দেশের ভাঁষাতন্বিদ্গণের অনুপ্রেরণার ভারতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভাষা- 
তত্বের চৰ্চা আরন্ত হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে । এই দেশে ইংরেজ শাসন 
সুপ্ৰতিষ্ঠিত হইবার পর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজ! রামোহন রায় প্রমুখ বিশিষ্ট 
পণ্ডিত পাশ্চাত্য শিক্ষার ও ভাবধারার অন্ুপ্ৰাণিত হন। স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল 
ভাণ্ডার কর পাশ্চাত্য আদর্শে সর্ব প্রথম ভীষাতত্ব' নামক নূতন বিজ্ঞান শাখার প্রতি 
শিক্ষিত জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৭৭ খ্ৰীঃ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার প্রদত্ত 
ভাষাতত্ব বিষয়ক বক্তৃতাগুলি ‘উইলসন ফিলোলজিক্যাল লেকচারদ্‌” (Wilson Philo- 
logical Lectures) নামে খ্যাত। ভাষাতত্ব ছাড়াও তিনি সংস্কৃত, দর্শন, প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাস, প্রত্বতবব প্রভৃতি বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাহার গবেষণামূলক 
প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্রিকার প্রকাশিত হর। ডঃ বূলার-এর “ভারত বিদ্যা সম্বন্ধীয় কোষ- 
গ্রন্থেও তাহার. প্রবন্ধ প্রকাশিত হইরাছে। তীহারই নামানুসারে ১৯১৭ খ্ৰীঃ পুণাতে 
গ্রাচাবিদ্ঠার গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ইহা ‘ভাণ্ডারক্র ওরিয়েন্টাল রিসার্চ 
ইন্‌ষ্টিটিউট’ নামে পরিচিত। সর্ব ভারতীয় প্রাচ্য বিদ্যার প্রথম অধিবেশন পুণাতে 
অনুষ্টিত হয় এবং এই অধিবেশনের প্রথম সভাপতিরূপে ভাণ্ডার কর মনোনীত হন। 
ভারতের বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি ভাণ্ডাৱকরের পদপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষালাভ করার সৌভাগ্য 
অজন করেন। 

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, তখন 
স্নাতকোত্তৰ শ্রেণীতে পঠন-পাঠনের জন্য “তুলনামূলক ভাষাতত্ব’ (Comparative 
[%0101089) নামক নৃতন বিভাগের স্থষ্টি হয়। এই বিভাগের: প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন 
আই. জে. এস. তারাপোরওয়ালা (].].5. Taraporewalla) | তীহার ভাষা 
বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থথানি “Elements of the Science of Language” কলিকাতা 


বর বাংলা ভাবাতত্বের ইতিহাস 


বিশ্ববি্ালর হইতে প্রকাশিত হয়। তাহার পরে ভাবাচার্ধ শ্রীযুক্ত স্থনীতি কুমার 
চট্টোপাধ্যায় এই বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বাংলাভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 
সম্বন্ধে তাহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ (The origin and development of the Bengali 
Language) ১৯২৬ খ্ৰী £ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। গত বংলর 
( ১৯৭২ খ্ৰীঃ ) এই গ্রন্থখানি ৩ খণ্ডে পুনমুত্ৰিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ড অবশ্য নৃতন 
সংবোজন ৷ ভারতের আধুনিক ভাবাগুলির বৰ্ণনামূলক, এঁতিহাসিক ও তুলনামূলক 
আলোচনার জন্য এই গ্রন্থখানির সম্যক অনুশীলন প্রত্যেক অন্সন্ধিতস্থ গবেষকের পক্ষে 
অপরিহার্য । আধুনিক ধ্বনিতাত্বিক পদ্ধতিতে তিনি ‘A brief sketch of Bengali 
Phonetics’ ও "Bengal Phonetic Reader’ গ্ৰন্থ দুইখানিতে বাংলার ধ্বনিমূলগুলির 
(Phonemes) বিশ্লেষণ করিরাছেন। তাহার রচিত ‘ভাষ| প্রকাশ বাঙ্গল। ব্যাকরণে’ 
'ও ধ্বনিতাত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সুষ্ঠ রীতি অন্ুস্থত হইরাছে । এতদ্যতীত তাঁহার লিখিত 
‘Indo-Aryan and Hindi’, “ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্ত৷’, ‘বাংলা ভাষা তত্বের 
ভূমিকা’, ‘Bengal Self-Taught’ প্রভৃতি গ্ন্থগুলি তাহার মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয়, 
বহন করে। 


তুলনামূলক ভাষাতত্ব বিভাগের পরবর্তী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বাংলা ভাষায় 
সর্বপ্রথম ভাষাতববিবয়ক গ্রন্থ রচনা করেন' (ভাবার ইতিবৃত্ত )। তাহার রচিত 4 
- Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan’ ডেকান কলেজ, পুণা 
হইতে ১৯৬০ খ্ৰী: প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত 0910 Persian Inscriptions of 
the Achaemenian Emperors’ পুস্তকখানি ১৯৩৯ খ্ৰীঃ কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে প্রকাশিত হয়। গত বংসর (১৯৭২ ) তাহার ‘Etymological Dictionary 
of Bengali’ নামক গ্রন্থথানি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । 


এই বিভাগের অন্যতম খ্যাতনাম অধ্যাপক শীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
‘Calcutta Oriental Journal’ নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন ৷ 

তাহার রচিত গ্রন্থদ্ম ‘শব্দকথা’ ও “Technical terms and technique of 
Sanskrit Grammar’ ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক । কবি 
গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘শব্দতত্ব ও “বাংলা ভাষা পৰিচয়’ এই গ্রন্থ দুইখানিতে বৰ্ণনা- 
মূলক ভিত্তিতে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ডঃ মনোমোহন ঘোষ, অধ্যাপক 
গোপাল হালদার, অধ্যাপক বসম্তকুমীর  চট্টোাধ্যায়, অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার, 
ডঃ বাণ ঘোষ, শ্রীশশধর বায় প্রমুখ শিক্ষাব্রতীগণ এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া 
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ভাষাতত্ব বিষয়ে প্রশংসনীয় গবেষণা করিয়াছেন। মহাঁমহোপাব্যার বিধুশেখর শাস্ত্ৰী, 
ঢাক| বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ স্থনীলকুমার দে, বাংল! বিভাগের 
অধ্যক্ষ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভাবাতত্বে স্থপণ্ডিত ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের 
বহু ছাত্র-ছাত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ব বিভাগে অধ্যয়ন করিরা 
নব্য ভারতীর-আর্ধ ভাবাগুলি সম্বন্ধে মূল্যবান কাজ করিরাছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার 
পর, ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্সাতকোত্তর ক্লাসে ভাষাতত্ব (0.175015109) পড়াইবাঁর 
ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্তমানে পুণার ডেকাঁন কলেজে এই বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে গবেষণা চলিতেছে । ভারতে ভাষাতত্ব বিষয়ে লিখিত নিয়ে উদ্ধৃত গ্রন্থ এবং 
প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 


১ ৷ শ্ৰীগোপাল হালদার_-% brief Phonetic sketch of the Noakhali 
Dialect of South-Eastern Bengali’—[Journali 


of the Deptt of Letters—1929, Calcutta 
University.] 


‘A skeleton Grammar of the Noakhali 
Dialect of Bengali.” 
[ Do ] ) 
২। শ্রীসিদ্দেশ্বর বর্ম000602] studies in the Phonetic observations 
of Indian Grammarians’— London, 1929. | 


“The Phonetics of Lahnda’’ [Journal 
of the Royal Asiatic Society of 
Benga'— 1936] 4 


৩।  শ্রীবাণারসী দাস জৈন-_ “A phonology of 0: [Lahore, 


1934] 
৪। ডঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ-_ “Linguistic Introduction to Sanskrit’ 
[Calcutta—1937] 
৫। এ. এম. ঘাটগে-_ (A. M. Ghatage)—‘“‘Introduction to 


Ardha magadhi’* [Kolapur, 1938] 


“The Formation of Konkani’” 
, এম. কাটৱে--(9. ৬. Katre) 
সু [Bombay, 1942] 


“Some. problems of Historical 


Linguistics in Indo-Aryan” [Bombay 
1944] 


2 


২৯৮ 


| 


৮। 


১৪ | 


১৭। 


১৮. 


বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 


এস. এম, কাটরে__ 


ডঃ কুঞ্চপদ গোস্বামী__ 


ডঃ স্থভদ্ৰ৷ ঝা__ 


শ্রীবাণীকান্ত ককটি-- 


শ্রীবামচন্ত্র নারায়ণ বালে = 


ভরীউদরনারারণ তেওয়ারী__ 


ডঃ সত্যন্বরূপ মিশ্র 


মুহম্মদ আবদুল হাই__ 


রফিকুল ইসলাম__ 


ডঃ ভক্তিপ্রপাদ মলিক__ 


১১ 


শ্রীকামিনী কুমার রার__ | 


আর. এল. টার্ণার 


Prakrit Languages and their contribu- 


tions to Indian Culture” [Bombay, 
1945] 


“Linguistic notes on Maimansingh 
dialect [Indian Linguisties, 1939] 

“Linguistic notes on Chittagong 
Bengali” [Indian Linguistics, 1940-41] 


“Maithi'i Phonetics” [Indian 
110501501০5 1940-41] 
“The formation of the Maithili 


Language” [London— 1958] 
“Assamese, its formation and develop- 
ment” [Gauhati, 1941] 

“‘Verbal composition in Indo-Aryan * 
[Poona, 1948] 

An Introduction to 
Philology [Poona, 1958] 
“‘The origin and development of the 


Bhojpuri Language” [Asiatic Society, 
Calcutta, 1960] 


comparative 


“A comparative grammar of 
Greek and Hittite” 
1968] 


“ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংল| ধ্বনিতত্ব” [Dacca, 
1964] 


Sanskrit, 
[World Press, 


“A Phonetic and Phonological study 
of Nasals and Nasalization in Bengali”. 


“ভাষাতত্ব” [Dacca, 1970] 
“অপরাধ-জগতের ভাষ” [Calcutta, 1971] 
“অপরাধ-জ্রগতের শব্দকোষ” [ 


22 55 ] 
লৌকিক শবকোব” [0৪100009, 1968] 
0০5 Turner) “A comparative 
dictionary " of the Indo-Aryan 
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Languages: Indexes Compiled” 
[Oxford, 1969] 


১৯। শ্ৰীউপেন্জনাথ গোস্বামী__ “A study of Kamrupi, A dialect “of 
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এতদ্বতীত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ কালীপ্রসাদ সিংহ “বিষ্ণুপ্রিয়া বাংলা ও মেই 
খেই ভাষা", ডঃ নির্মলেন্দু দাস “সুন্দরবন অঞ্চলের ভাষা?’ এবং ডঃ কনক সেন “পূৰ্ববঙ্গের 
উপভাষ|” সম্বন্ধে প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিগ্ালরগুলিতে 
আঞ্চলিক ভাবা ও উপভাষা নিরা কিছু কিছ গবেষণা হইয়াছে । আীরা্সনের 
“Linguistic Survey of India” নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন 
ভাষা ও উপভাষার নমুন| সংগৃহীত হইয়াছে । কিন্তু আধুনিক ধ্বনিতাত্বিক রীতিতে 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কথা ভাষা গুলির বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন এখনও রহিয়াছে। 
তরুণ ভাষাবিজ্ঞানীর| বদি আধুনিক বৰ্ণনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ভারতের বিভিন্ন 
আঞ্চলিক ভাষা, উপভাষা ও বিভাষাগুলির যথাযথ অঙ্গুশীলনের গুরু দায়িত্ব বহন করেন, 
তাহা হইলে ভারতের ভাবা সমীক্ষার ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইবে । 


__ বাংল। ভাবায় রচিত ব্যাকরণ 
পৌতৃগীজ পাদরী মানোএল-দা-আস্-হম্প্জাম ১৭৩৪ ্রষ্ীবে সৰ্বপ্ৰথম বাংলা ভাষার 
ব্যাকরণ রচনা করেন। পোতুৰ্গীজ ভাষার লেখা এই গ্রনথথানি ১৭৪৩ খ্ৰীঃ রোমান অক্ষরে 


৩০০ 


বাংলা ভাৰাতত্বের ইতিহাস 
লিসবন শহরে ছাপ। হয়। ইহার পরে নাথানিরেল ত্রাসি হালহেড নামক একজন ইংরেজ 
একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। 

ইংরেজী ভাষায় রচিত" তাঁহার বইখানি” “A Grammar of the Bengali 
Language” ১৭৭৮ খ্ৰীঃ হুগলী হইতে প্র 1শিত হয়। এই ব্যাকরণে সৰ্বপ্ৰথম বাংলা 
টাইপ ব্যবহৃত হয়। উইলিরম কেরীর ইংরেজী ভাষার লিখিত বাংলা ব্যাকরণ ১৮০১ খ্ৰীঃ 
প্রকাশিত হয়। ভাবাতাব্বিক রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী ভাষার রচিত বাংলা ব্যাকরণ 
১৮২৬ খ্ৰীঃ মুদ্রিত হয়। পরবর্তীকালে ১৮৩৩ খ্ৰীঃ তাহার বাংলার লেখ! “গৌড়ীয় ভাব! 
ব্যাকরণ” কলিকাতা স্থল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হর। 

১৮২০ খ্ৰীঃ জে. কীথ, বাংল! ভাষার প্রথম ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। বইখানি 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত হইয়াছিল। এই হেতু, ইহা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন 
করিয়াছিল। রেভারেণ্ড ডব্লু, ইয়েট্‌সের ‘Introduction to the Bengali Language 
in 2 volumes.” ১৮৪৬-১৮৪৭ খ্ৰীঃ লিখিত হয়। 

ডানকান ফরবেসের “Grammar of the Benga'i Language’ ১৮৬১ খ্ৰীঃ 
লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। জন বীমন্‌ ১৮৯৪ খ্ৰীঃ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা 
করেন । ( Grammar of the Bengali.. Language literary and colloquial ) 
এই বইখানি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পণ্ডিত মহলে বিশেষ আলোড়নের 
সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৯২০ খীঃ জে. ডি. আাগ্ডারসনের বাংলা ব্যাকরণ 
(A Manual of the Bengali Language) এবং এলেক্স ম্যাক্‌ডোনান্ডের বাংল! 
ব্যাকরণ (An Easy Introduction to Colloquial Bengali) ১৯৩৩ খ্ৰী: 
প্রকাশিত হয়। নকুলেখর বিদ্যাভূষণ তাহার 'ভাষাবোধ বাঙ্কাল| ব্যাকরণ’ 


১৮৯৮ খ্রীঃ 
রচনা করেন। আচার্য যোগেশ চন্দ্ৰ বিদ্যানিধির “বাঙ্গাল! ভাষা” ১৯১২ খ্রীঃ প্রকাশিত 
হয়। শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৯ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 


'ভাবা-প্রকাশ বাঙ্গাল ব্যাকরণ’ প্রকাশ করেন। 
রচিত। ইংরেজীতে লিখিত তাঁহার 
প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। 


ইহা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির উপর 
‘Bengali Self-Taught’ এন্থখানিও বিদেশে 


উনত্ৰিংশৎ অখ্যায় 
ভারতের রাষ্ট্রভাষা! ও বাংলা 


বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গঠিত ভারতের ভাষাগুলিকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 
(১) আধশাখ।, (২) দ্ৰাবিড় শাখা, (৩) অষ্টিক বা কোল শাখা, (৪) ভোট- 
চীনীয় ভাষ! গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভোট-বমী শাখা । অষ্টিক বা কোল গোষ্ঠীর প্রধান ভাষাগুলি 
হইতেছে সীওতালী, হো, মুণ্ডারী, শবর, ভূমিজ, কৌরকু, গর্দা প্রভৃতি । মধ্যভারত ও 
ছোট নাগপুরের আদিম অধিবাসীরা এই ভাষাগুলি ব্যবহার করে। আসামের খাসিয়া 
ভাষাও এই গোষ্ঠীভুক্ত। সুপ্রাচীন কাল হইতে এই ভাষাগুলি উত্তর ভারতে প্রচলিত 
থাকিলেও ইহাদের বিশেষ কোন সাহিত্যিক মূল্য নাই 1 

ভোট-বর্মী শাখার প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে মণিপুরী, মেইতেই, কো, টিপুর, গারো, 
লুশে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । প্রায় ৭৫ লক্ষ লোক এই শাখার শতাধিক ভাষ| ও 
উপভাষা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে। কিন্তু এই ভাষাগুলিরও কোন 
সাহিত্যিক মূল্য নাই। স্থতরাং ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে ইহাদের প্রভাব একেবারেই 
নগণ্য । তবে সম্প্রতি অরুণাচল, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের 
মধাদ| প্রাপ্ত হইয়াছে। আশা করা বার, এই সব .পার্বতা রাজ্যের অন্-আর্ধ ভাষাগুলি. 
বা্ট্ৰীয় প্ৰয়োজনে অন্যান্ত উন্নত ভাষার সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশই সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে। 

দ্রাবিড় শাখার মুখ্য ভাষাগুলি তামিল, তেলুগু, কাঁনাড়ী ও মাঁলয়ালাম্‌ দাক্ষিণাত্য 
প্রচলিত! ভারতের প্রায় এক-চতুৰ্থাংশ লোক মাতৃভাষা হিসাবে দ্রাবিড় শাখার ভাষাগুলি 
বাবহার করে। ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাষা হিসাবে সংস্কতের প্রভাব দ্ৰাবিড় গোষ্ঠীর 
ভাষাগুলির উপর যথেষ্ট পরিমাণে পড়িরাছে। সেইজন্য মৌল পার্থক্য সত্বেও আৰ্য ও 
দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। দ্ৰাবিড় শাখার 
ভাষাগুলি সাহিত্য গৌরবে সমুদ্ধ । | 

ইন্দো-ইউরোপীর ভাবাগোর্ঠীর যে শীখা ভারতে আর্য ভাষারপে কথিত, সেই শাখার 
উল্লেখযোগ্য ভাবাগুলি হইতেছে__ূর্ব অঞ্চলের বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া ও মৈথিলী ; 
মধ্যাদেশের হিন্দী (ও উদ); উত্তর অঞ্চলের কাশ্মীরী ; উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পাঞ্জাবী; 
দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের গুজৱাটী ও মারাঠী। 


৩০২ ধল। ভাবাতব্বের ইতিহাস 


ভারতীয় সংবিধানে আবগোষ্ঠীর প্রধান নয়টি ভাবা_ বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী, 
উদ, কাশ্মীরী, মারাঠী, গুজরাটা, পাঞ্জাবী; দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রধান চারিটি ভাষা-- 
তাখিল, তেলুগু, কানাড়ী ও মাঁলরালাম এই তেরটি আঞ্চলিক ভাবা, তত্সহ সংস্কৃত ও 
ইংরেজী মোট এই পনেরটি ভাষাকে প্রশাসনিক কাজের জন্য ভারতের জাতীর ভাষা 
হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছে ৷ | 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সংযোগ রক্ষা করিবার জন্য একটা সাধারণ ভাষার প্রয়োজন । 
সেই জন্য সংবিধানে সংযোগকারী ভাব| বা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে 047৪৫ 7০8) হিন্দীর 
দাবী স্বীকৃত হইরাছে। ভাষা কমিশনের স্থপারিশ গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার স্থির 
করিয়াছেন যে আগামী কয়েক বংসরের মধ্যেই ইংরেজী ভাবার স্থানে হিন্দীকে ভারতের, 
সরকারী ভাষারপে গ্রহণ করিতে হইবে ৷ 

সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে উত্তর ও মধাভারত ব্যতীত ভারতের সর্বত্র এক 
অসন্তোষের বহ্ধি ধৃমারিত হইয়া উঠিয়াছে। অ-হিন্দী অঞ্চলের অধিবাসীগণ ইহার 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। অনেকে সাত ভাড়তাড়ি করিরা ইংরেজীর 
পরিবর্তে হিন্দীকে ভারতের সমাজ-জীবনের সবক্র প্রবর্তনের চেষ্টাকে কেন্দ্রীয় সরকারের 
একদেশদর্ী মনোভাবের পরিচায়ক বলিয়া! মনে করেন। তাহাদের মতে এইরপ প্রচেষ্টা 
আত্মঘাতী নীতিরই সামিল। প্রবীণ রাজনীতিবিদ্‌ চক্রবর্তী রাজাগোপালচারী ভারত 
সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। ভাষা কমিশনের 
দুইজন বিশিষ্ট সদস্য অধ্যাপক স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর স্থববারায়ন স্বতন্ত্র 
রিপোর্টে বর্তমান অবস্থার হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষারপে গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে তাহাদের 
সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ৷ 

অবশ্য হিন্দীর উৎকট সমর্থকরা ইহাতে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছেন। কেননা, 
কেন্দ্ৰীয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের আইন প্রণন হিন্দীতে হইবে। অ-হিন্দী অঞ্চলের সরকারী 
কর্মচারীদের হিন্দী শিখিতে হইবে । রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উক্ত প্রদেশের 
নাগরিকগণ বিশেষ স্থযোগ স্থবিধ| ভোগ করিবেন। কিন্তু ইহা কোন গণতান্ত্রিক বা 
সমাজতান্তিক রাষ্ট্রে কাম্য নহে । 

এখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মাতৃভাষা, হিন্দী ও ইংরেজীর মধ্যে পারস্পরিক 
সম্পর্ক কিরূপ হইবে, তাহা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া আমাদের একটা সিদ্ধান্তে 
আনিতে হইবে । জাতীয় জীবনের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদিগকে 
অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতের আর্য ও প্রাগ্‌-আর্ধ ভাষাগোষ্ঠীর যতগুলি উন্নত 
প্রাদেশিক ভাষা আছে, তন্মধ্যে বাংল| ভাবীর সংখ্যাই সর্বাধিক। আসাম, 
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বিহার বাংলাদেশ এবং ভারতের অন্তান্ত স্থানের ৰা্জালীকে ধরিলে এই সংখ্যা 
দাড়ায় প্রায় এগার কোটি। পৃথিবীর এগারটি সমৃদ্ধশালী ভাষাগুলির অঙ্গ তুলন| _ 
করিলে সংখ্যার দিক হইতে ইহার স্থান হইল ষষ্ঠ :-(১) উত্তর-চীন, (২) ইংরেজী; 
(৩) হিন্দুহ্বানী; (৪) রুশ; (৫) স্পেনীয় ভাষা; (৬) বাংলা; (৭) জাৰ্মান; 
(৮) জাপানী; (৯) ইন্দোনেশীয় ভাষা; (১০) আরবী ; (১১) ফরাসী ৷ 

(১) উত্তর-চীনীয় ভাষা প্রায় ৩০ কোটি লোকের মাতৃভাবা। সমগ্র চীন দেশে 
৭৫ কোটি লোকের ইহা রাষ্ট্রীয় ভাষা । 

(২) ইংরেজী__গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলাও ও দক্ষিণ 
আফ্রিকার প্রায় ২৫ কোটি লোক ইংরেজী ভাষা বাবহার করে। বর্তমানে ইংরেজী আন্ত- 
জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করিরাছে। 

(৩) হিনদুগ্থানী_উত্তর ভারতে ও ভারতের অন্যান্ত অঞ্চলে প্রায় ১৬ কোটি লোক 
সামাজিক, আৰ্থনীতিক ও রাষ্ট্রীয় প্ররোজনে এই ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে ৷ 

(৪) স্পেনীয় ভাষা--স্পেন ও লাতিন আমেরিকায় ১২ কোটির বেশী লোকের 
মধ্যে এই ভাষা গ্রচলিত। 

(৫) ক্লুণীয় ভাষা--১১ কোটির বেশী লোকের মাতৃভাষা । তবে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে 
সমগ্র রাশিয়ায় প্রায় ২৫ কোটি লোক এই ভাষ! বাবহার করে। ) 

(৬) বাংলা--পশ্চিম বাংলা, পূর্ব বাংলা (বাংলাদেশ ) ও ভারতের অন্তান্য অঞ্চলে 
প্রায় ১১ কোটি লোকের মাতৃভাব| | 

(৭) জার্মান__জার্মানী, স্থইট্‌জারল্যাও ও অষ্টিয়াতে ১০ কোটির বেশী সংখ্যক, 
অধিবাসী এই ভাষা ব্যবহার করে । 

(৮) 'জাপানী- প্রায় ১৭ কোটি লোকের মাতৃভাষা রূপে ব্যবহৃত হয়। 

(৯) ইন্দোনেশীয় প্রার ৮ কোটি লোকের মধ্যে প্রচলিত ৷ 

(১০) আরবী-__আরব, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, মিশর, সুদান, আলজেরিয়া 
প্রভৃতি দেশের ৬ই__কোটির বেশী লোক এই ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে । 

(৭১) ফরাসী_ ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং অন্যান্য কিছু অঞ্চলে প্রায় ৬ কোটির মত 
অধিবাসীর ইহা জাতীয় ভাষা। 

আঁবার ভাষার সম্পদ এবং প্রাণশক্তির দিক হইতে চিন্তা করিলে সমগ্র ভারতের মধ্যে 
বাংলা ভাষার স্থান সর্বপ্রথম। ভারতে মানসিক উৎকর্ষের সহায়ক ভাষা হিসাবে 
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ইংরেজীর পরেই বাংলার স্থান। এমন কি, সমগ্র এশিয়া মহাদেশের মধ্যে বাংলাকে 
শ্ৰেষ্ঠ ভাব| বলিলে অত্যুক্তি হইবে ন|। বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে বাংলা অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ 
ভাবা ও সাহিত্য রূপে মর্বাদা লাভ কৰিয়াছে । 

অপরদিকে হিন্দী বাহাদের মাতৃভাষ| তাহাদের সংখ্যা আট কোটির মত। স্বতরাং 
এখানে প্রশ্ন উঠিবে বে সম্পদ ও সংখ্যার দিক হইতে বাংলা ভাবার স্থান যখন প্রথম, 
তখন সেই ভাষাকে রাষ্্রভাষ৷ ন| করিয়া হিন্দীকে রাষ্টরভাষারপে স্বীকৃতি দেওরা হইল 
কেন? এখানে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে দেশ বিভক্ত হওয়ার বহু পূর্বেই 
ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীবিবৃন্দ হিন্দী বা হিন্দুস্থানীকেই রাষ্ট্রভাষা করিরার অনুকূলে মত 
দিয়াছিলেন। তাহাদের যুক্তি হইল এই, উত্তর প্রদেশ ছাড়াও ভারতের কোন কোন 
অঞ্চলের (বথ।__বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ ও পাঞ্জাব) অধিবাসীগণ তাহাদের নিজন্ব 
স্বতন্ত্ৰ মাতৃভাব| থাকা সত্বেও শহরে, গঞ্জে বা ব্যবসায়িক কেন্দ্রে, এক কথার বৃহত্তর 
জীবনে সংস্কৃতি-বাহক ভাষা হিসাবে (cultural 1905192) হিন্দী ব্যবহার করেন। 
এই সমস্ত অঞ্চলের লোকদিগকে ধরা হইলে অবশ্য হিন্দী (উদ্সমেত) ভাষা-জানার 
সংখ্য! দাড়ায় ১৫1১৬ কোটি। ভারতের সমগ্র অধিবাসীর শতকরা প্রায় চল্লিশ জন লোক 
হিন্দী জানে বলিরাই ভাষা কমিশনের অধিকাংশ সদস্ত হিন্দীকে আন্তঃপ্রাদেশিক 
সরকারী ভাষ! হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্ত মত দিয়াছেন। তাহাদের আর একটা যুক্তি 
হইল হইল এই যে, মৌলিক সাদৃশ্যের জন্য ভারতের জনসাধারণের পক্ষে ইংরেজী অপেক্ষা 
হিন্দী শিক্ষা করা সহজ হইবে ৷ 

কিন্ত কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে হইলে সেই ভাবার সম্পদ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে 
অবহিত হওয়া প্রয়োজন। নিজের অন্তনিহিত শক্তি (Inherent strength) দ্বারাই 
একটা ভাষ! রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। কৌন ভাষায় যদি শিক্ষণীয় 
বিষয়ের প্রাচ্য থাকে, তাহার বদি সঞ্জীবণী শক্তি থাকে, তাহা হইলে সেই ভাষা লোকে 
আগ্রহ নহকারে শিথিবে। জোর করিয়। চাপাইয়| দেওয়ার প্রশ্ন আসিবে ন|। তাছাড়া, 
জোর করিয়া চালাইতে গেলে অনেক সমর হিতে বিপরীত হয়। ভারতের আঞ্চলিক 
ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা, তামিল ও মারাঠী সাহিত্য-গৌরবে শ্ৰেষ্ঠ। ইহাদের তুলনায় 
হিন্দী ভাবার দৈন্য স্পষ্ট । হিন্দী ভাষার চর্চা দ্বারা এই সমস্ত ভাষাগুলি ভাবের দিক 
হইতে লাভবান হইবে না। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাঁবাগুলির কথা বাদ দিলেও বাংলা, 
ওড়িয়া, অসমীয়া, মৈথিলী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষাগুলির সন্ধে হিন্দীর শব্গগত ও ব্যাকরণগত 
ষণে পার্গক্য রহিগাছে। লিদভেদের জন্যও সহজে হিন্দী ভাষ| আয়ত্ত কর| যায় ন|। 
তদুপরি হিন্দী রাষভাষ| হইলে অ-হিন্দী অঞ্চলে অধিবাসীদের ইংরেজী নিয়। তিনটি ভাষ! 
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ও তিনটি লিপি শিখিতে হইবে। ইহাতে সময় ও শক্তির যথেষ্ট অপচয় ঘটিবে। 
সুতরাং বর্তমান অবস্থার পৰিপ্ৰেক্ষিতে ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দীকে রাষ্টভাষ| করিবার 
সিদ্ধান্ত বজায় রীথিলে ভারতের এক্য ও সংহতি রক্ষা করা স্থকঠিন হইবে ৷ 

তাহা হইলে এখন. আমাদের করণীয় কি? অনেকে বতদিন না হিন্দী ইংরেজীর 
সমকক্ষ হইয়া উঠে ততদিন পর্যন্ত ইংরেজীকেই ভারতের সরকারী ভাষারপে রাখার 
পক্ষপাতী । আবার কেহ কেহ সংস্কৃতকে ভারতের রাষ্ট্রভাবারপে প্রবর্তন করিতে ইচ্ছুক ৷ 
তাহাদের বক্তব্য হইল এই যে, সুপ্রাচীন কালে সংস্কৃত ছিল ভারতের সরকারী ভাষা। 
আধ-গোঠীর ভাবাগুলির মূল উৎস হইল বৈদিক সংস্কত। সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই 
ভারতের আৰ্য ও প্রাগ-আৰ্য ভাষাগুলির মধ্যে একটা যোগস্থত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই ভাষা- 
গুলিতে উচ্চকোটির শব্দ সমূহ সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে । এই ভাষাই হইল ভারতীয় 
সংস্কৃতির ধারক ও বাহক । ' সুতরাং সংস্কৃত ভাবার ব্যাকরণ একটু সহজ করিয়া নিলেই এই 
ভাষার মাধ্যমে সরকারী কাজ-কর্ম চালানো যাইতে পারে এবং ভারতের রাষ্ট্ভাষ! নিয়| যে 
জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহারও একটা সহজ সমাধান হয়। কিন্তু প্রাকৃত যুগের সময় 
হইতেই সংস্কৃত সুপ্ত ভাষায় পরিণত হর । এই ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া রাইভাষ| করার 
অনেক বাস্তব অস্থবিধ| রহিয়াছে । তা ছাড়া, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে অ-হিন্টু অবিবাসীদেরও 
ইহাতে আপত্তি থাকিবে, অতএব সংস্কৃতের প্রসঙ্গ উত্থাপনও কলাগব্রতী রাষ্ট্রের পক্ষে 
সমীচীন হইবে না । মানবজাতির একোর সেতু হইতেছে ভাবা ও ধৰ্ম ৷ প্রকৃত প্রস্তাবে 
ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশেই এই দুয়ের আশ্চৰ্য সমন্বয় ঘটিয়াছে। ইউরোপের যে কোন 
দেশ অপেক্ষ| ভারতে ভাষাতাত্বিক বন্ধন অনেক সুদৃঢ় । 

ভারতের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক সমস্যার ন্থঠ সমাধান করিতে হইলে ভারতের মত একটা 
উপ-মহাদেশে আঞ্চলিক ভিত্তিতে হিন্দী, বাংলা, মারাঠী ও তামিল-_এই চারিটি প্রধান 
ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্ধাদা দেওয়া উচিত। এই ক্ষেত্রে আমাদিগকে কোন বিশেষ ভাষার 
প্রতি অঙ্গরাগ বা বিরাগের ভাব পোষণ না করিরা সংস্কার মুক্ত হইতে হইবে এবং জাতির 
বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে । এই সম্বন্ধে ডক্টর পরফুলচন্দর 
€ঘোষের মন্তব্যও বিশেষভাবে অবধানযোগ্য। তিনি উপরিউক্ত চারিটি ভাষাকে চারি- 
প্রান্তের প্রতিনিধি-স্থানীর রাষট্রভাষারপে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী । 

খ্ৰীষ্ট-পূৰ্ব প্রায় ৬০০ অবে ভারতে চারিটি প্রধান উপভাষা-গোষ্ঠী ছিল। (১) উত্তর- 
পশ্চিম অঞ্চলের উপভাষ| ; (২) মধ্যদেশীয় উপভাষা; (৩) গ্রাচা ব পূরবী অঞ্চলের 
উপভাষ| ; (9) দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উপভাবা। উত্তর-পশ্চিম অফলোর উপভাষা 


হইতে সিন্ধী ও পাঞ্ছাবী ভাষ| হইয়াছে। মধ্য দেশের উপভাষ| শৌরশেনী প্রাক্বতে 
২০ 


৩০৬ বাংলা ভাষাতন্বের ইতিহাস 


'রপান্তরিত হইয়া আধুনিক হিন্দী ভাষার পরিণত হইয়াছে। পূর্বা অঞ্চলের উপভাষা 
মাগধী প্রাক্ৃতের মধ্য দিরা বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী, যগহী প্রভৃতি 
ভাবার পরিণত হইরাছে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উপভাষা হইতে মারাঠী ভাষা 
হইয়াছে। স্থৃতরাং আঞ্চলিক ভিত্তিতে পূর্ব-ভারতের জন্য বাংলা, উত্তর ও মধ্যভারতের 
জন্তু হিন্দী, দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের জন্য মারাঠী এবং দক্ষিণ-ভারতের জন্য দ্রাবিড় গোষ্ঠীর 
অন্তর্গত সমৃদ্ধশালী ভাষা তামিল__এই চারিটি ভাষাকে রাষ্্রভাবার মর্যাদা দেওয়। হইলে 
সমন্তার সহজ সমাধান হইতে পারে ৷ 
পূর্ব অঞ্চলের ভাষাগুলির মধ্যে অসমীয়া ও ওড়িয়াকে বাংলার উপভাষ| বলিলে অত্যুক্তি 
হর না। বরং দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের ( নোয়াখালি-চট্টগ্রাম ) বাংলা অপেক্ষা ওড়িয়া ও 
অদমীয়| সহজবোধ্য । মৈথিলী ভাবার সঙ্গেও বাংলার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। একসময়ে 
মৈথিলী ভাবার হরফ বাংলার মত ছিল। স্বৃতরাং বাংল।, ওড়িশা, আসাম ও বিহারের 
দ্বারভাঙ্গ। প্রভৃতি অঞ্চলে বাংল! ভাষার মাধ্যমে সরকায়ী কাজকর্ম চালাইলে একদিকে 
যেমন প্রাচীন এতিহ৷ ও ধারাবাহিকতা রক্ষিত হইবে, তেমনি পরম্পরের মধ্যে ভাব- 
বিনিময়ের ক্ষেত্রেও প্রশস্ততর হইবে। ইংরেজী ভাষার সংপর্শে আসিয়া যেমন ভারতীয় 
ভাষাগুলি সমৃদ্ধ হইয়াছে, শক্তিশালী বাংলা ভাষার সাহচর্যে ওড়িয়া অসমীয়া| প্রভৃতি 
ভাষাগুলিও শক্তি অর্জন করিতে সক্ষম হইবে। এতদ্বাতীত মৌল সাদৃশ্যের জন্য পূর্ব 
অঞ্চলের অধিবাসীদের হিন্দী অপেক্ষা বাংল! শিক্ষা কর! অনেক সহজ ও সুবিধাজনক 
হইবে। 
সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারতের জন হিন্দী হইবে একমাত্র রাষ্টরভাবা। ভারতের দক্ষিণ 
অঞ্চলের জন্য মারাঠীই হইবে সরকারী ভাষা। দক্ষিণ ভারতের তামিল হইল একমাত্র 
ভাষা, যাহা গৌরবের উচ্চাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত | সংস্কৃত ভাষা ছারা পুষ্ট মালয়ালাম্‌ প্রাচীন 
তামিল হইতে উদ্ভৃত। দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীগণের হিন্দী অপেক্ষা তামিল শিক্ষা কর| 
যে সুবিধাজনক হইরে, সেই বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে ন| ৷ স্থতরাং সমগ্র ভারতের 
আঞ্চলিক ভাষাগুলির স্বাতঙ্া রক্ষা করিয়া পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চারিটি 
অঞ্চলের প্রধান চারিটি ভাষাকে স্বীকৃতি দান করিলে ভারতের রাষ্ট্রভাষা সমস্তার একটা 
বাস্তববুদ্ধি সম্মত সমাধান হইতে পারে। বৈচিত্র্য রক্ষা! করিলেই ভারতের কয স্বদৃঢ় ভিত্তির 
উপর স্থাপিত হইবে প্রস্তাবিত এই চারিটি অঞ্চলের যোগস্থত্ৰ রক্ষা করিতে হইবে ইংরেজী 
ভাষার মাধ্যমে । ইংরেজী ভাষার কল্যাণেই ভারতের বিভিন্ন অংশে এক্য স্থাপিত হইয়াছে । 
ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক চেতনা 


ও শিক্ষারক্ষেত্রে অগ্রগতি 
সম্ভব হইরাছে। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মৰ্তব্য । ইংরেজী ভাষাই হইল পৃথিবীতে, 


ভারতের রাষ্ট্রভাবা৷ ও বাংলা ৩০৭ 


সবশ্রেষ্ঠ আন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাব৷। অধিকাংশ দেশেই ইংরেজী প্রধান বৈদেশিক 
ভাষাক্লপে ব্যবহৃত হয়। এই ভাষার মাধ্যমেই জগতের চিন্তাধারা সুর্ত হইরাছে। ইংরেজী 
ভাষা ও সাহিত্যে যে বলিষ্ঠতা আছে, তাহা অন্ত কোন দেশের ভাষায় নাই । স্থতরাং জ্ঞানের 
সম্যক অন্ননীলন করিতে হইলে এবং বৃহত্তর জগতের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে 
ইংরেজী ভাষাকে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সমাজ-জীবনে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্থান দিতে 
হুইবে ৷ সহসা যদি ইংরেজীর সঙ্গে আমরা সম্পর্ক ছেদ করি, তাহা হইলে একদিকে যেমন 
আমর! অন্য দেশের তুলনায় পিছাইয়| পড়িব, অন্যদিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও 
আমাদের অপমৃত্যু ঘটিবে। দেড়শ বছরেরও অধিককাল ভারতীয় নাড়ীর সঙ্গে ইংরেজী 
ভাষার সংযোগ ঘটয়াছে। যতদিন পর্যন্ত ভারতের. কোন আঞ্চলিক ভাষ! সবভারতীয় 
ভাষারপে গৃহীত হইবার যোগ্যতা অর্জন না করিবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন 
জীবনের প্রয়োজনে ইংরেজীকে সংযোগকারী ভাষা হিসাবে রাখিলে ভারতের বেশীর ভাগ 
অঞ্চলের অধিবাসীদের দুইটি ভাষা ও দুইটি লিপি শিখিলেই কাজ চলিবে ৷ 

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাগুলি নিয়া আলোচন| করিলে দেখা যায় যে, অনেক-দেশেই 
একাধিক ভাষা রাষ্ট্রের শাসন কার্ধে ব্যবহৃত হয়। ৷ স্থইট্জারল্যা্ডে চারিটি ভাষা 
জারমান্‌, ফরাসী, ইতালীয় ও রেতো-রোমান রাষ্ট্রভাব। হিসাবে ব্যবহৃত লয়। কানাডায় 
দুইটি ভাবা__ইংরেজী ও ফরাসী, আফগানিস্থানে দুইটি ভাষা__ফারনী ও পশতে৷! 
রাষ্টরকাধে ব্যবহার কর! হয়। স্থতরাং ভারতের মত প্রকাণ্ড দেশে আঞ্চলিক ভিত্তিতে 
চরাটি ভাষাকে রাষ্ট্রের কাজে ব্যবহার করিলে দেশের অখণ্ডতা ব| এক্য বিনষ্ট হইবে না 
কিংবা একরাষ্ট্রীয়তার অন্তরায় হইবে না। ভারতে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ভাষা থাকা 
সত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা কখনও ব্যাহত হয় নাই । এই প্ৰসঙ্গে বাংলা 
ভাষার কথা| একটু স্বতন্রভাবে চিন্ত। করিতে হইবে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফলে দেশ বিভক্ত 
হওয়ায় বাংল| ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্ৰ অনেকট| সঙ্কুচিত হইয়াছে। সাড়ে সাত কোটি 
লোকের অধ্যুষিত এবট| বিরাট অঞ্চল বর্তমানে স্বাধীন বাংল| দেশের অন্তভূক্ত হইয়াছে । 
দ্বিতীয়ত সঙ্কীৰ্ণ প্ৰাদেশিক মনোবৃত্তির ফলে আসাম ও বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলির 
প্রতি' স্থবিচার হইতেছে না । সেইসব স্থানে বাংল! ভাষ! ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের জন্ত 
উপযুক্ত পরিবেশও সৃষ্টি কর! হয় না। সম্প্রতি বিহারের বাঙ্গালী অধিবাসীরা এক নৃতন 
সমন্ার সন্মুখীন হইয়াছেন। বিহার ' সরকারের আদেশ অনুযায়ী বাংলার পরিবর্তে 
তাহাদের লেখাপড়া এবং অন্যান্ত যাবতীয় সরকারী কাজ হিন্দীতে করিতে হ্ইবে। 
সমস্তাবহুল পশ্চিমবঙ্গ আজ অর্থ নৈতিক দিক দিয়া বিপধস্ত। দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফলে 
বাঙ্গালীর সমাজ জীবনও পধুদস্ত হইয়াছে। সুতরাং আঞ্চলিক ভিত্তিতে পূর্ব-ভারতের 


৩৮ বাংলা ভাবাতন্থের ইতিহাস 


জন্য রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলার দাবী স্বীকৃত হইলে ইহার প্রসারের ক্ষেত্র বর্ধিত হইবে এবং 
অদূর ভবিষ্তেই উহা! সমগ্র ভারত তথা পৃথিবীর অন্ততম শ্ৰেষ্ঠ ভাষারপে পরিগণিত 
হইবার যোগাতা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে ৷ 

আজ পূর্ব দিগন্তে নব স্থ্ব উদ্ভাসিত। পাকিস্তানের কবলমুক্ত হইরা বাংলাদেশ 
ধৰ্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্ৰিক ও সমাজতান্ত্ৰিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রপে আত্মপ্রকাশ করিরাছে। 
১৯৪৪ খ্ৰীষ্টাব্বের দেশবিভাগজনিত অদূরদখিতার ফলে উভয় বন্ধের মধ্যে যে দুৰ্ভেদ্য 
প্রাচীর গড়িয়| উঠিয়৷ছিল, তাহারও পরিসমাপ্তি ঘটিল । পাক শাসকবর্গ বাংলাদেশের 
জনগণের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আশা ও আকাঙ্কাকে নির্মূল করিতে বদ্ধপরিকর হইরাছিল। 
বাংলার পরিবর্তে উধূকে রাষ্ট্রভাষা করিবার হীন বড়বন্ত্ৰ জন্গণ-মন-অধিনারক শেখ 
মুজিবের তীব্র আন্দোলনের ফলে ব্যর্থ হইয়া বায়। বাংল! ভাষার মর্ধাদা রক্ষার জন্য 
কয়েকজন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা আস্মাহুতিও দিরাছেন। অতঃপর বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, 
শিক্ষক ও ছাত্রমমাজ বাংলাভাষার সাবিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইলেন। তাহাদের 
চিন্তাধারা ও ভারসাধন। কাব্য, কবিতার, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে এককথায় সাহিত্যের 
সবস্তরে প্রতিফলিত হইতে লাগিল । বাংল! পরিভাষা রচনার কাজেও তাহাদের গভীর 
নিষ্ঠার পরিচয় মিলে । বাংল! উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ক 
শব্দের পরিভাবা করেক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । পরিভাষা রচনার কাজ এখনও 
পুরাদমে চলিতেছে। _বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণের কাজে বাংলা! 
আকাদামির ভূমিকাও বিশেভাবে উল্লেখ্য প্রাচীন লোকসঙ্গীত, জারিগান, বাউলগান, 
কবিগান, ভাছুগান, গাথা, রূপকথা, .বারমাস্তা ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার 
পরিমাণও অকিঞ্চিৎকর নহে।: অন্লঙ্ব্প শিশুাহিত্য ও নাটক্‌ প্রকাশিত হইয়াছে। 

ব্দবন্ধ শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গঠিত নৃতন সরকার প্রথমেই বাংলাকে রাষ্ট্র 
ভাষার মর্ধাদা দিয়াছেন। বাংলার আকাশ বাতাস আজ রবীন্দ্র-নজ্ররুল-জীবনানন্দ 
দাশের সঙ্গীতে মুখর । বাংলাদেশের জাতীর সঙ্গীত হইল-ৰবীন্দ্ৰনাথের, ‘আমার সোনার 
বাংলা, আমি তোমার ভালবাসি” গানটি। এই গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় বঙ্গদশন’ 
পত্রিকায় । বাংলাদেশে গণ-আন্দৌলনের সময় হইতেই এই গানটি জাতীয়তাবোধের 
গ্রতীকরপে নির্বাচিত হর। বাংলাদেশের মানুষ প্রমাণ করিয়াছে ‘বাংলা ভাঁষার একটি 
অক্ষর বাঙ্গালীর জীবন ৷’ বাংলাদেশের আবির্ভাব আমাদের সামনে এক নৃতন সম্ভাবনার 
দার খুলিয়া দিয়াছে। ছুই বাংলার মধ্যেকার প্রাচীর অপসারিত হইয়াছে। ওপার 
বাংলার আদর্শে এপার বাংলার বুদ্ধিজীবি, শিক্ষক ও ছাত্রসমাজকে উদদ্ধ হইতে হইবে। 
জাতি, ভামা ও সংস্কৃতির দিক হইতে উভয় বঙ্গের বাঙ্গালীই এক। বিগত ২৫ বংসরে 


ভারতের রাষ্ট্রভাষ! ও বাংলা ৩০৯ 


বাংলা দেশের সাহিত্য ও শিল্পে যে উল্লেখরোগা অগ্রগতি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে পশ্চিম 
বঙ্গবানীর অবহিত হওয়! প্রয়োজন । আবার পশ্চিমবাংলার সাহিত্য ও শিল্পকর্ম সম্বন্ধে 
যাহাতে বাংলাদেশের অধিবাসিগণের ওংস্থক্য জন্মে, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। ফলে দুই বাংলার মধ্যে সাংস্কৃতিক এক্য বজায় রাখা সম্ভব হইবে ৷ পশ্চিমবঙ্গের 
সরকারী কাজে বাংলাভাষা এখনও অপাংক্তের । আমলাতন্তরের অনেকেরই সরকারী 
স্তরে বাংলা প্রবর্তনের সম্বন্ধে তীব্র অনীহা । কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল! বিভাগে 
ভাবাতব্গত প্রশ্নগুলি এখন পৰ্যন্ত ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে কর] হইর়! থাকে । ইহা 
অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। বাংলাদেশে “বাংলা” সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করার 
ইহার সৰ্বাঙ্গীণ উন্নতি ত্বরান্বিত হইবে। ওপারের আদর্শ অনুসরণ করির! যদি এপারেও 
বাংলাভাষা ও সাহিত্যের স্থষ্ঠ অনুশীলন ও গবেষণা হয়, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে 
উহা সমগ্র ভারত তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ট ভাষারূপে স্বীরুতি-লীভ করিতে 
সক্ষম হইবে। 

পরিশেষে আমাদের, বক্তব্য এই যে, একমাত্র হিন্দীকেই রাষ্ট্রভাবারপে স্বীকার না 
করিয়া ভারত সরকার যদি আঞ্চলিক ভিত্তিতে উপরিউক্ত চারিটি প্রধান ভাষাকে রাষ্ট্র 
ভাষার মর্যাদা দানের সিদ্ধান্ত করেন, তাহা! জল তি বাবে দেশের সববাহ্গীন 
উন্নতি সম্ভব হইবে । 


হিন্দুস্থানী (হিন্দী. উর্দু“ ও চলতি হিন্দী) 


প্রাচীন ভারতীয়-আর্ধ বা সংস্কৃত ভারতের হিন্দু জনসাধারণের বর্ম ও সংস্কৃতিবাহক - 
ভাষা ৷ ভারতে উপনিবিষ্ট আর্যগণ বে সমস্ত উপভাষায় কথাবার্তা বলিতেন, তাহাদের 
সংস্কৃত বা মাজিত রূপটি বিধ্বত হইয়াছে চতুর্বেদে। সেজন্য বৈদিক সংস্কৃতই আর্ধ ভাষার 
প্রাচীনতম সাহিত্যিক রূপ । খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় ৬০০ শত বংসর পূর্বে মধাদেশে গুচলিত 
আর্য ভাবার ও বৈদিক ভাষার উপর ভিত্তি করিয়া “লৌকিক সংস্কৃত'-এর সৃষ্টি হয়। 
পাণিনি লৌকিক সংস্কতের (0195509! 5915718) বিশুদ্ধ রূপটি রক্ষা করিবার জন্ত 
তাহার স্বপ্ৰসিদ্ধ‘অষ্টাধ্যায়ী’ ব্যাকরণ রচন| করেন। স্বৃতরাং আদি ভারতীয়-আৰ্য ভাষার 
নিদর্শন হইতেছে বৈদিক ও সংস্কৃত ৷ 

কালক্ৰমে লোক-মুখে ভাষা পরিবতিত হইয়া যে নৃতন রূপ প্রাপ্ত হইল তাহাকে বল! 
হয় মধ্য ভারতীয়-আর্ধ বা প্রাকুৃত। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৬০০ হইতে খ্ৰীষ্ট-পর ৬০* পর্যন্ত পালি এবং 
মহারাষর, শৌরসেনী; মাগবী, অর্ধ- মি পৈশাচী প্রভৃতি প্ৰাকৃত ভাষার উদ্ভব হইল। 


৩১০ বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 


- খ্ৰীষ্টীয় ৬০০-এর নিকটবর্তী সমরে প্রারুত ভাবাগুলি আরো পরিবর্তিত হইয়া “অপভ্ৰংশ” 
নাম প্রাপ্ত হ্য়। 
মধ্যদেশ হইতেছে লৌকিক সংস্কৃত ও শৌরসেনী-অপভ্ৰংশের জন্মভূমি। দেবভাষা 
সংস্কৃতের পরেই স্থান হইল 'শৌরসেনী-অপত্রধশের ৷ বাংলা ভাষার মতই খ্ৰীষ্টীয় ১০০০ 
হইতে ১২০০-র মধ্যে শৌরসেনী-অপভ্রংশ হইতে হিন্দী ভাবার উৎপত্তি হয়। পরবর্তী- 
কালে মুমলমান সম্রাটদের রাজত্বকালে পাঞ্জাব ও দিলীঅঞ্চলের ভাষার ( খড়িবোলী ) 
আধারের উপর হিন্দুস্থানী ভাষার সৃষ্টি হর। কালক্রমে পাঞ্জাবী, ব্ৰজভাষ| ( মথুরা- 
উজ্জয়িনী অঞ্চলের ভাষা ), অবধী ( অবোধ্যায় প্রচলিত ভাব) প্রভৃতি ভাষাগুলির প্রভাব 
স্াসপ্রাপ্ত হইতে থাকে এবং সমগ্র উত্তর-ভারতে হিন্দুস্থানী ভাবার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 
, পাঠান ও মোগল আমলে যে সকল হিন্দু ও মুসলমান যুদ্ধ বা অন্তান্ত কাৰ্ধোপলক্ষে দক্ষিণ 
ভারতে গিরাছিলেন তাহার! সেখানে হিন্দুস্থানী ভাষার প্রতিষ্ঠা করেন। 
. খ্ৰীষ্টীম বোডশ শতকে ভারতীয় মুসলমানগণ ফারসী সাহিত্যের আদৰে হিন্দুদ্ধানী 
ভাষার নবরূপ দান করেন ৷ ফলে বহু ফারসী শব্দ (এবং তত্সহ কিছু পরিমাণে আরবী 
শব্দ ) এই ভাষায় প্রবিষ্ট হয়। খৰষটীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান লেখকগণ এই নৃতন 
সৃষ্ট ভাষ! আরবী-ফারসী হরফে লিখিতে আরম্ভ করেন। তখন এই ভাষার নাম দাড়ায় 
উৰ্দু এই উদূ” ভাষাই সমগ্র উত্তর-ভারতের মুমলমানগণের সাহিত্যের ও সংস্কৃতির 
ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্ররূপভাবে উত্তর-ভারতের হিন্দগণ দেবনাগরী 
লিপিতে হিন্দুদ্বানী ভাষ| লিখিতে আরম্ভ করেন এবং সংস্কৃত হইতে উচ্চ-ভাব-গ্যোতক 
শব্দাবলীও এই ভাবায় গৃঠীত হয়। হুতরাং হিন্দুস্থানী ভাষার দুইটি সাহিত্যিকরপ হিন্দী 
ওউদ। ইহাদের ধ্বনিতত্ব, রপতত ও বাকাগঠন রীতি অভিন্ন শুধু বর্ণমালা এবং 


উচ্চকোটির শব্দ সমূহ পুথক। আবার সমগ্র উত্তর-ভারতে (এবং দক্ষিণ ভারতেও ) 


সাধারণ জনসাধারণ তাহাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় যে হিন্দ্থানী ভাষা ব্যবহার করে, তাহ| 


সপেক্ষাক্ৃত সহজ ও সরল। ইহাই “চলতি হিন্দুস্থানী” বলিরা পরিচিত। 


কিন্তু এই 
চলতি হিন্দীর কোন নিয়ম সম্মত ব্যাকরণ নাই বলিয়া এই ভাষার কোন সাহিত্য সৃষ্টি 
হয় নাই বর্তমানে এই সরল হিন্দীই কাষত ভারতের সত্যিকার জাতীয়ভাষ|. 


(National language) ইংরেজীর মত প্রসার 
জন-জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সক্ষম হইয়াছে । 

ল সংস্কৃত ও ইংরেজী 
+ ইংরেজী আদি ইন্দো-ইউৰোপীয় ভাষ| গোষ্ঠীর অন্তৰ্গত টিউটনিক-( Teutonic ) 
শাখার অন্যতম ভাবা।. স্বতরাং ইহা. মূলত সংস্কৃত, আবেন্তীয় ও পারসীকের সহিত 


শক্তির জন্যই এই ভাষা ভারতের 


৷ 
| 
| 


সংস্কৃত ও ইংরেজী 


৩১১ 


সম্পৃক্ত। এইভাবে ইংরেজী ও বাংলা উভর ভাষাই একই উ৯স হইতে উদ্ভুত হইয়াছে। তবে 
আধুনিক ইংরেজী ও বাংলার মধ্য ব্যবধান থাকিলে ও বাংলার মূলস্থানীয় বৈদিক সংস্কৃত 
ও প্রাচীন ইংরেজীর মধ্যে শব্দ, ধাতু ও প্রত্যর-বিভক্তিতে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে। 


যেমন, সংস্কৃত 


ইত্যাদি ৷ 


ইংরেজী 


foot 


mouse 
brow 
eye 
widow 
thirst 
nose 
otter 
thou 
kin 
red 
bind 
feather 


eat 

smile 

beareth 
est>is 
threis> three 
Six 


niun>nine 
hundred 


ইংরেজী 
father 

mother 
brother 


daughter 
sister 

*tanth> tooth 
cow 

udder 

OXS> 0X 

bear 

Who . 


wolf 


quick 

bear 

man 
naeg-el>nail 
loud 
twai>two 
finf>five 


sibun> seven 
eight 
tehun>ten 
wit 


সংস্কৃত বিশেষ্যের বহুবচনে--"অস’ এবং ইংরেজীতে 4-৪১-৪৪, প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়৷ 


সংস্কৃতে ষষ্ঠীর একবচনে ‘-স্য’ এবং ইংরেজীতে ‘-$’ বিভক্তি যুক্ত হয়। 


ত * বাংলা ভাষাতব্বের ইতিহাস 


সংস্কৃতে বিশেষণের তারতম্য বুঝাইতে শব্দের সঙ্গে ‘-ইয়স্‌,-ইষ্ট’ আর ইংরেজীতে 
4680, ০৪ প্ৰত্যয় যুক্ত হয়। সংস্কৃতে নঞ্থক উপসৰ্গ হইতেছে ‘-অ,-অন’, ইংরেজীতে 
00" | এ ছাড়া, আরো বহু বিষয়ে সংস্কৃত প্রাচীন ইংরেজীর মধ্যে মিল রহিয়াছে। 
খ্ৰীঠীম্ব সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর কতকগুলি লেখার প্রাচীন ইংরেজী ভাষার নিদর্শন মিলে ৷ 
এ সময়ের ইংরেজীকে 010 English (Anglo-Saxon ) বলা হর। খ্ৰীষ্টীয় একাদশ 
শতকে নরমান-জাতি কৰ্তৃক ইংলাও অধিক্ৃত হয়। তখন হইতে ইংরেজির উপর ফরাসী 
ভাষার প্রভার পড়িতে থাকে। ভারতীয় ভাষাগুলি যেমন সংস্কৃত হইতে নান! উপকরণ 
গ্রহণ করিয়| শক্তিশালী হইয়াছে তদ্ৰূপ ইংরেজী ভাষা ও গ্রীক হইতে আবশ্তকমত শব্দ ও 
অন্তান্ত উপাদান আহরণ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে। বোড়শ শতাব্দীতে ব্যবসায়-বাণিজ্য 
এবং রাজকাধের ভাবারূপে ইংরেজী পথিবীর নানা অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর সংস্পর্শে 
আসিরা আরো শক্তিশালী হইতে থাকে । ভারতীয় ভাষার ও কতকগুলি শব্দ ইংরেজী 
শব্দ ভাণ্ডারে আনিয়াছে। 
বেমন, রাজা, রাণী, গুরু, পণ্ডিত, সন্ধি, গুণ, বৃদ্ধি, অহিংসা, ধৰ্ম, কর্ম, লুট, জঙ্গল, 
গাকা, লঙ্কর, সেপাই, খাকি প্রভৃতি। 
বর্তমানে ইংলণ্ড ছাড়াও আমেরিকা, নিউ-জিলাও, কানাডা, অষ্ট্ৰেলিয়া এবং দক্ষিণ_ 
আফ্রিকায় মাতৃভাষারূপে ইংরেজী ব্যবহৃত হয়। এতদ্যতীত চীন, জাপান ও আফ্রিকার 
অন্তান্ত অঞ্চলে ও ইংরেজী ভাষার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে। ইংরেজীর সংস্পর্শে 
আসিরা ভারতের শিক্ষিত জনসাধারণ এক অভূতপূর্ব অন্প্রেরণা লাভ করিয়াছে । ইংরেজী 
বাক্ভঙ্গী, ইডিয়ম ও “শব্দসমূহ ভারতীয় ভাষাসমূহ ক্রমশই গৃহীত হইতেছে । ভারতবর্ষে 


1 পৃথিবীর নানা অঞ্চলের জন সাধারণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের উদ্দেশ্য 
কয়েকটি কৃত্রিম ভাষার (Artificial Language ) কৃষ্টি করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে 
এস্‌পারেণ্টো-ই (Esperanto) প্রধান | কিন্ত কতকগুলি কারণে এই ভাষাগুলি জনপ্রিয়তা 
অর্জন করে নাই। বর্তমানে ইংরেজী ভাষাই আন্তর্জাতিক ভাষা ( International 
Language ) হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। 


সমগ্র মানব জাতির সম্মিলিত চেষ্টার ফলে একমাত্র ই 


জী ভাষাই পৃথিবীর আধুনিক 
নিভাতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বাহন। ভারতবর্ষে হিন্দী ভাষা রাষ্ট্রভাষার মৰ্যাদা প্রাপ্ত হইলেও 


সমাজ-জীবনে ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য বর্তমানের মতই অক্ষুণ্ণ খাকিবে। 


ভিংশ= অধ্যায় 


ভাষায় বিবর্তনের ধারায়, বৈদিকসংস্কৃত হইতে প্রাকৃত ও অপভ্ৰংশের মধ্য দিয়া৷ 
বাংলা ভাষায় যে সমস্ত শব্দ আসিয়াছে তাহাদের কতকগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইল £-_ 


সংস্কৃত প্রাকৃত অপভ্ৰংশ 
অঙ্ুষ্টিকা '_ অনঙ্গুট্‌ঠিআ অনুট্ঠি 
*অচ্ছতি (*এস্‌কোতি ) অচ্ছই অচ্ছই 
অতসী অতসী, তদী তসি 
অন্য অজ্জ, অজ্জিং অজ্জি 
অবস্থাৎ অহেট্ঠা, হেট্ঠা হেণ্ট 
অৰ্ধ-চতুৰ্থ অডচুট্ঠ, অড্উউট্ঠ - 
অর্ধ-তৃতীয় = ক*অড্‌ঢ-তিতীর, অড্‌চতহঁঅ 
অড্ঢঅইঅ 
অন্তঃকুট অন্তউড অন্তউড 
অপর অবর অবর 
অপুত্র অবৃত্ত কঅবুণ্ট 
[আঁট+ কুড়া কুট = আট কুড়ে ] 
অপশ্মরতি অপদ্সরতি, পস্সরই পদ্সরই 
অবিধবা অবিহবা, অইহঅ। অইহঅ 
অলক্ত অলত্ত অলন্ত 
অলাবু লাউ লাউ 
অশীতি অসীদি, অপীই - অপীই 
অষ্ট অট্ঠ অট্ঠ 
অষ্টাদশ অট্ঠাদস, অট্ঠারহ অট্ঠারঅ 
অস্থিক অট্ঠিঅ *অন্টি 
অস্বে অম্হে অম্হি 
অক্ষবাট অক্থরাট, অক্খবাড অক্ধআঁড় 


প্রা-ব| 


আ'-ব! 
আংটি 

আছে 

তিসি 
আইজ, আজ 
হেট 

আউট 
আড়াই 


প্রা অপ 
অচ্চব্ভুঅ - 
লাই, 
আঅরসিআ৷ আঅরসিঅ 
আদিচ্চ, আইচ্চ আইচ্চ 
আইস-বন্রিঅ। আইস-বটিঅ 
অন্বাডঅ অদ্বাডঅ 
আব্ধবিঅ আব্‌বিঅ 
ইন্দাআর ইন্দার 
ইস্টঅ *ইণ্টঅ 
উ্নজ্জদি উগ্নজ্ছই 
উল উল 
উচ্ছাস = 
উআরিঅ! উআরিঅ 
উবইসই বইসই 
পঙ্গঁত পইত 
(পিজ্বা উঅজ্বাঅ 
উতঅ্জ্বাতঅ 
উন্হাবণ উন্হাঅণ 
উঠ 
উদ্ধ উ্ভ 
*অজ্জবুঝূঅ = 
এক এক 
কথেতি, কহেই কহেই 
কপাল, কঠআল কঠঅল 
কবিখ, কইথ করেখ, 


কুম্হাণ্ডঅ 
কচ্ছহরিঅ 
কন্দতি, কন্দই 
কীণতি, কীণই 
কেদগড, কেঅঅড 
কণহ 


খণ্ড, খড্ড 


খইআ 


৩১৬ 

সং প্রা 
গোমিক গোমিঅ 
গোবিষ্ঠা গোইট্‌ঠা 
গ্রথতেগঠতে গঠই 
গ্রন্থয়তি গরন্থেই 
ঘুণ্টিক ঘুটিঅ 
এথক>>ঘটক ঘটঅ 
গ্ৰন্থি গনি 
চততি>চটতি চডই 
চলতি চলই 
চন্দ্র চন্দ 
চক্ষতি চক্খই 
চিহ্ন চিণহ 
চিরাতিতিক্ত চিরাইইত্ত 


কিরাত+তিজ্ত চিলাইত্ত, চিরাইত 


ছদিদ্‌ 

ছন্দদ্‌ 

ছন্ন 

ছেদনিকা 
জরহার 
*জাগ্রতি 

( =জাগৃতি) 
জাতপত্ৰিক! 


চাখে 


চিন, চিন! 


চিরতা, চিরাতা। 
চিরতা, চিরাতা 


০ 


শব্দের বিবর্তন > ৩১% 
অং প্রা অপ পাবা আৰ৷ 
তুণ্ড টুণ্ড FT = ঠোট 
ত্ৰয়োদশ তেরস, তেরহ তেরঅ ততে তের 
ভ্রোটয়তি তোডেই ক টি, তোড়ে 
ক্ত্ৰিত্য তিতীয়, তিইজ্জ ত টু তেজ 
€ = তৃতীয় ) 
ত্রীণি তিমি তিম্নি তীনি তিন 
দংশ ডংখ ৰ ন ৷ ভাশ 
দলপতি - দলবই দলঅই দর দলুই (পদবী) 
দক্ষিণ দক্‌খিণ, দাহিণ - দাহিন = ডাহিন, ডান 
দীপবতিকা * = দিঅবটিঅ] দিঅবটিঅ দিরটি দেউটা 
দীপৰৃক্ষ দীবরুক্খ দীঅরুক্খ দিঅরখ! দেরখো 
দুহিত৷ ধিতা, বিআ বিজ নি বিবী 
দাত জু, জু ভু ০45 
দেবগৃহ দেবঘর, দেবহর হরি দেহর। 
ভ্ৰম্য দন্ম লম দঃ ঢ় 
(গ্রীক দ্ৰাখনে) 
পা ম্বাদশ বারহ বার 
দ্বাবিংশতি বাবীসতি, বাঈিসঈ বাইসই চৰ বাইশ 
ধাতৃক| ধাইআ ধাইঅ ধাই 
ধূমক ধূমঅ ধুবঁঅ ধোয়া 
নখহরণিকা ণহহরশিআ রনী, ১২ ২৯, চত 
শীত '._ নবনীঅ নবনীঅ নঅনী ননী 
ও র ৯ণঙ্গ-বট ক্নঙ্গ-অট মক নাংটা 
নঞ্চুক ণত্তিজ ৰ ন 
নষ্ট নট্‌ঠ ন্ঠ ণা$ নট, নাট 
লি নিদ্দ| *নিন্দা নিন্দ নিদ,নীদ 
পঞ্চদশ পন্নরস, পন্নরহ পন্নরঅ পা, পনর, পনে। 
ee পড়ই, পড়ই পড়ই পঢ়ে গড়ে 
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সংক্রম 
সংদংশিকা 
সঞ্চতি 
অপ্তপর্ণ 


রি 


ছাব, ছাঅ 


সিঙ্গাডঅ 
সুণদি, স্থণই 
স্থুক্ষিআ 


সংকম 
সণ্ডংসিঅ| 
সত্তপঞ্ন, ছত্তপঃ৷ 


৩১৯ 


রাখোয়াল, রাখাল 
= রাশ, রাস 
রাহী রাই 

০১ ছাতু 
সেজ সেজ 

সি, শেল 

ঢ় সজারু 
কন ছা 

> সিঙ্গাড়। 


শুণই শুনে, শোনে 
লি শুকি, সিকি 
সুখ! শুখা, শুকো 
ডঃ মোছ 

সাঙ্গ সঙ, 

সাঙ্কব সীকো| 


ধূল। ভাষাতৰ্বের ইতিহাস 


সমগ্লেদি, সনঞ্েই _ সংগ্লেই সঁঅপই সঁপে 
সঞ্ঝা সঞ্ঝ চক. সীঝ 
2৬ নাবস্তরাঅ সাবন্তরা $সীতরা (পদবী) 
সামন্তআল সাবন্তজাল — সাঁওতাল 
কন্ধ বন্ধ ১০ কাধ 
১:১5 ২৯ - খামার 
সীহ সীঅ নৰ সী*( পদবী ) 
সিজ্বাই = তা সিবে 
= সীমন্তিঅ| সিঅন্তিম __ লচ 
স্থতধর, ছুতহর ছতঅর == ছুতার 
সণেহবষ্ট ণেহঅষ্ট চিপ নেওট। 
সোভগগ, ৰ 
{ সোহগ্জ লে সোহাগ 
সোহগগ 
টা পর = জাত৷ 
যুঝই = 3 জুঝো 
রচ্ছা; লচ্ছা লচ্ছ। ৯4 দাবা 
রত ক এ হালকা 
টি হ্খ হাথ হাত্‌ 
হিদয়, হিঅঅ, হিয়া হি = 


| হিআ হিরা 


একত্রিংশৎ অধ্যায় 
বাংলায় প্রচলিত ফারসী-আরবী শব্দ 


(তৎসৎ তুরকী শব্দের ) একটি তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল £-_ 


অছি-ওঅসী (৫5) 
অছিল1-ওঅসীলহ, (wasilah) 
অক্ত-৫ওঅকৃত, (01) 
আহ্ুুর-অন্ধুর (7807) 
আন্নীজ-অন্দীজ (2782) 
আগশোশ-অফ্শোস (8১০১) 
_আবোয়াব-অব্‌ওরাব (8১৮৪) 
আলব২-অলবত্তহ্‌ (albattah) 
আসল-অন্ল্‌ 91) 
আক্কেল অক্ল্‌ (8৭1) 
আরীস-অর্জ'-দন্ত,(872-0951) 
আরন1-অ ইনহ্‌, (৫1001) 
আমেজ-অমেজ (21062) 
আশনাইএআশনা'ই (8১০৪০) 


আতর-অতরু 0৪0) 
আখনী-ইঅখনী (808) 


আচকান-অচ্কন ৫০190) 


আদব-আদব (৪৫9৮) 
আনারএঅনার (৪081) 
২১ 


আলাদা- অলাহিদিহ, Calahidah) 


আখুঞ্জি<্আখন্দ-জী (GXwand-ji) 


আকছার-আকথর (21027) 
আইনএআণইন (9১10) 
আচকান-অচকন (9010) 
আগ্জীর-অগ্জীর (21) 
আমানৎ-অমানৎ (৫781081) 
আবলুস-অবনূস (30008) 
আনারএঅনার (21087) 
আলা-অল্লাহ (Allah) 
আহাম্মক অহ মক্‌ (1)7790) 
আরজ- অনুজ' (272) 
আবা-'অবা (188) 
আরমা-আইন্মভ্‌ (01717021) 
আজব-৫অজব (8189) 
আফিম-অফয়ুম্‌ (9010) 
আত্তে<আহিস্তহ, (5115121) 
আরেশ-অইশ 0৪১5) 
আখেরএআখির (ইস) 
আগ্তমশ্অগ্জাম (10151) 
আতর-ইত্ব্‌ 00) 


আতশবাঁজী-আতশ-বাজশী (8085-6321) আমল-অমল (91001) 


আন্গুর€অন্ুর (0801) 
আমদানী-আ!যদনী। হেথা) 


৩২২ বাংলা ভাষাতন্বের ইতিহাস 


আলেম আলিম (lim) 
আবকারী১আবকারি ভেতর?) 
আমিন-অমীন (৪070) 
আদমী-এআদমী (৪৫৫77) 
আবরু-আবর (8৮-7০) 
আবলুশ-এঅবনূন 00005) 
আমেজআমেজ (115) 
আফশোশঅফ সোন্‌ (৫১০১) 
আক্কেলঅ কৃল্‌ (৪01) 
আজব-অজব (918৮) 
আওরাজ-অওআজ' (৪৮৪2) 
আন্দাজ<<অন্দাজ, (800৪2) 
- আসবাব-অদ্বাব (25626) 

'_ আপিং<অফইয়ম (ay ০m) 
আসমানএঅশআন (৫5150) 
আকছার-অক্শর (aksarakear) 
আশরকী-অশ্রকী (৪5788) 
আহাম্মকঅহ মক্i(ahmaq) 
ইজার, এজার-ইজশার (1281) 
ইজারা-ইজারহ, (গা) 
ইজ্জং<’ইজ্জত (15280 
ইদ, ঈদ ’ঈদ (1) 
ইমামইমাম (i151) 
ইয়াদ-<ইয়াদ 05) 
ইরান-ঈরান (৷) 
ইল্লাং='ইন্লাং (illat) 
ইশাদী-ইশাদী (95৫7) 
ইশারা-ইশরহ, (5812) 
ইন্তকা-ইদ্ত' ফা (5688) 

ইস্তাহার-ইন্তিহার (5018) 


উজবুক-উভ*বক (2৮10 
উকীল-৩এঅকীল (০151) 
উজীর-ওঅজনীর (সহ) 
উমেদারএউন্মেদ্বার (ঘ]া0]]0] 20 81), 
ওক্ত <=ওক্‌ত, (201) 
ওকাল২-ওকালৎ (৪1519) 
ওজনএবওজ'ন্‌ (৪20) 
ওজর-এউজরু 042) 

ওজু-ওজু ৪20) 
ওজুহাত-্ওয়ভ্হাৎ (৮/2)01151) 
ওমরাহওমরা’ (0757): 
ওয়াজ-ওয়'জ (৪2) 
ওয়াককওক্ফ, (aq) 
ওন়াকিকএওয়াকিফ (Wai). 
ওয়াদ| <ওয়’দহ্‌, (wa’dah) 
ওয়াপন-<ওয়াপস (৬৪145) 
ওয়ারিশএওরারিশ (875) 
ওরান্তাএওয়াদ্তহ্‌ (85021) 
ওন্তাদ-উস্তাদ্‌ (8515) 
ওন্তাগর-উত্তাদ্-গর (ustd-gar) 
ওসমান, উহ্মানএউপমান (9৩780); 
ওয়ালীএওর়লী (৮৫7) 
ওরাশীল-ওরাশিল (সনা) 
ওরফে-উর্ফ্‌ (ur) 
একরার-ইক্রার (0081) 
এক্তিয়ার<ইখতিয়ার 0:81), 
এজমাল-ইজমাল (0081) 
এজলাস-ইজ্লাঁস (৪৪) 
এজারএইজশার (1281) 
এজাহারইজ'হার (12818), 
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এভালা-ইতলা” (10818) 
এলাহী-ইলাহী (হম) 
এলাকা-ইলাকহ, (18191) 
এলেম ইল্ম্‌ (i!) 
কদম-্তকদম (40877) 
কদর-কদ্র্‌ (09৫1) 
কবচ-্কব্জ' (৭০2) 
কবর-কব্রু (297) 
কম-্একম্‌ (ka) 
ক্জ-কর্জ' (Karz) 
করার-্করার (78787) 
কন্ছরএকুস্থর (qusur) 
কসম-কস্ম্‌ (08577) 
কয়েদ-<কইদ (0910) 
কলাই-কল"ই (0819) 
কসাই-<কসা’ই (08581) 
কলমা-কল্মহ্‌ (ka'mah) 
কমবক্ত-কমৃবখতত (kam-baxt) 
_ কৰুলকব,ল (৫4৮01) 
কসরং<কসর২ৎ (1581) 


কারেম-কাইম (08:10) 
কারদা-কইদহ (a’idah) 
কাবুলী-কৰুলী (kabuli) 
কালিয়া-কল্যহ্‌ (kalyah) 
কারিগর-কারীগর (karigar) 
কাহ্গন গো<কান্ধন-গো৷ (8050-66) 
কাচিএতুরকী কৈঞ্চী (ain) 
কারদানী-করদনী (kardani) 
কিন্লাকল্‌ অহ (19191) 
কিজ্থাব-কম্খাৰ (kam-Xwab) 
কিনারা-কিনারহ, (1708741) 
কিম্মৎ=কিমৎ (qimat) 
কিশমিশএকিশমিশ (81500715) 
কিন্তী <কিন্তী (0056) 

কুরনিশ শ (15015) 
কুদরৎ-কুদরৎ (00181) 
কুলুপ-কুল্ফ (081) 

কুচকুচ 055০) 

কুস্তীএকুন্তী (05855) 
কেচ্ছা-কিশ্শহ্‌ (quissah) 


কাঁওরালী-কওওরাল+ঈ (19%%/5814-8) কেতাবএকিতাব (Kit) 


কানাংশকন২ং (02091) 
কাবাব-কবব, (182) 
কালন্দর-কলন্দর (qalandar) 
কাগজ-কাগজ- (54582) 
কামানএকমান (kamএn) 
কাদের-কাদির (dir) 
কান্ুনএকানুন নেহা)00) 
কাফেরএকাফির (111) 
কাঁজী-কাজী 25) 


কেন্লা-কিল্ঠঅহ্‌ (1117) 
কৈফিয়ং=কৈফিয়ৎ (kaifiyat) 
কোধ্চা-কোফ্তহ (koftah) 
ক্রোক-তুরকী কুরক্‌ (0879) 
কোরবানী-একুর্বানী (৫7৮) 
কোমর-“্কমর (kamar) 
খঞ্জরএখঞ্জর (৪0187) 
খতএখত্ত (81) 
খদ্দেরএখরীদার (স্রাণণে না) 


৩২৪ 


খবরএখব্র (81) 
খবীনএখবীন (52073) " 
খরচএখর্চ (৯৪1০) 
খয়রাতখইরাত (1581) 
খরিদখরীদ্‌ (৪০৫) 

খয়ের খ' -খইর-থ, 2০] 
এরগোসএখর-গোদ্‌ (১৪1-৪০5) 
খসড়া <বস রহ (8831810) 
খলিকাখলীফহ, (৷ ]18])) 
খসম <খন্ম্‌ (8০10) 

খাতা খত্তহ। (80415) 
খাজা<=<গ[জহ্‌, (Xwajah) ৷ 
খাজন।এখজানহ্‌ (Xazanah) 
খালাস-খলাস (59155) 
খাসএ্খান (৪5) ) 
খাতিরখাতির (5101) ) 
খানকীএখানহ-গী (Xanalh-g।) 
খাকএখাক্‌ (1) 


খামকাখ্যাহ্‌-ম-খাহ XWah-ma-xwah) 


খাজাঞ্চি<খজান-চী (Xazনn-0i) 
খাস্তা<খ্যাসতহ (মইতো) = 
খারিজখারিজ (Xi) 
খানপামাএখান-ই-লামম্ফেই0--587020) 
খাগ্ম৷ <খফ| (এনি) 
খাসীএখদ্দী (৪৩5) 
খারাপ-খরাব (8218) 
খ'<খান (ব্রা) 

খুদ্ষি-খুদ্ক (50 

খুব খুব (০০) 

খুনএ্খুন (আয়) = 


বাংল! ভাষাতত্বের ইতিহাস - 


খুশীএখুশ 1 সুজ) 
খেজমতখিদ্মৎ (10771) 
থেরাল-খির়াল (21) 
খেলা২এখিল'অৎ (71) 
খেসার২এখিনারৎ (2180 
খোদ-খুদ (8৭) 
ধোদাএখুদা (মুই) 
পোব্ার-খুআর (মনা) 


 খোয়াবখ্আব (8৮) 


খোস, খুৰী খুন, খুশী (6৬, মনা) 
খোসা একুন্হ 08591) 
োসামোদ-খোশবআমদ্‌ (65-81790) 
খবোলস।<খুলাদহ (rul5sah) 
খোন্দকার-খুন্দকার (Xwand-kar) 
গজ-্ঙগাজ- (882) 

গজল-খগজ-ল (88281) 

গরজ-্গরজ- (৪৭12) 

গলদ-্গল্ত্‌ (5210 

গরম-গর্ম্‌ (৪8170) 

গরীব-গরীব (৪৫০) 

গদা গহ, (gardah) 
গাওয়া<গুওয়াহ (guwah) 
গাজীএগাজী (৪221) 
গালিচ৷<গালীচহ, (31101) 
গজরান-গুজরান (gujran) 
গুনোগার-গুনাহ-গার (0811.831) 
গুদ্বজ<ণ্ুন্বজ (৪010.682) 
গৈবীনতগৈবী ৫47) 
গোমতাগুমান্তহ, (৪003318]0) 
গোসা-গুদ্মহ্‌ (gussah) 
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গোতাব্গউৎ (2৪81), 

গোস্ত গোস্ত, (৪০১০ 
গোলাম-্খগুলাম (gulam) 
গোমর!শ্গহ ওয়ারহ, (gahwarah) 
গোর-্গোর (৪০1) 

গোলব্গোল (৪6!) 
গোলাপ-্থগুলাব (801-836) 
গোণাএিগুনাহ্‌ (gunah) 
চকমকী-তুরকী-চক্মাক্‌ (0807719) 
চরখাএচরখহ, (০5211) 
চবী-চরবী (০77) 

চশম-চশআ্‌ (০4570) 

চাকু-্চাকু (০৪৪) 

চাকর-চাক্র্‌ (০8৪10) 
চাকরান-চাকরান (cakaran) 
চাপকান-চপ্কন (81120) 
চাবুকএ্চাবুক (০৪৮০1) 
চীজ-চীজ (2) 

চেহারাএচিহ রহ্‌ (cihrah) 
চেরাগ-চিরাগ (01758) 
চোগাএচোগহ্‌ (০6881) 
চোস্ত-চুস্ত (cust) 
চৌবাচ্চ৷<চৌবচ্চহ্‌, (caubaccah) 
ছবিশবীহ্‌ (9711) 
ছয়লাপ-<সইল-আব (৪৪01-80) 
ছানি-সানী, (5515) 

ছিরকা, শিরক৷|<সিরকহ্‌, (51091) 
ছিলিম-চিলম্‌ (190) 

জখম জখ ম্‌ (2800) 
জবানজবান (2৭০5) 


জবাব-জওয়াব্‌ (8৮5৮) 
জমা<জম্‌ 0817) 
জমারেত্<=জমাঅ’ত (2800.391) 
জনী জমীন্‌ ৫৪77) 
জবাই-জবিহ্‌ 0901) 
জরিমানা-জর্-মানহ্‌ (Jar-manah) 
জরীএজরী (Zari) 

জলদী-জলদী (19107) 
জলদ-জল্দ্‌ (87) 

জহর-জওহর (1801007) 
জহরং-জওআহিরাৎ (Jawahirat) 
জন্ন-<জঙ্গ (108) 

জব্-জবত্‌ (2800) 

জলুশ-জলুশ (18155) 
জরুরী-জরুরী (Zar) 
জাহীজ-বজাহাজ (19105) 
জাহান্নম-জহন,ম (12101010010) 
জাফরান-জা ফরান (78772) 
জায়গ| <জাএগাহ, (88211) 
জায়গীর€জীএগীর (]ন&্1') 
জাস্তি-জিরাদতী (2iy২dati) 
জাহিরজাহির (25) 
জান-এজান (1580) 

জামা-্জামহ্‌ 0817791) 
জাল-জ'ল (৫97) 
জালা-জর্রহ. (Jarrah) 
জায়এজায় (8) 
জাায়দ|<জিয়াদহ, (51920) 
জালিয়া-জ'আলিয়াৎ (2’8liyat) 
জিগির-জিগন্র 08.) 
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জিনজীন (0) 
জিনিষ-জিন্স (ins) 
জিদ-জিন্দ, ৫100) 
জিঞ্জির <জিঞ্জির (21011) 
জিলা-জিলা” (11) 
জিম্মা_জিম্মহ, (211001011) 
জুলুম-জুল্ম্‌ (170) 
জুলপী-জুল্ক, (201) 
জের-জের (2৪1) 
জেন্ল৷ <জিল্ল৷ (1015) 
জেরা-জরা। (2878) 
জেনানাএজনান্হ (Zananah) 
জেব-জর ব্‌ (18) 
জেহাদ-জিহাদ (175৫) 
জৌব্বা-জুব বহ্‌ (Jubbah) 
জোলাপ-জুলাব (8189) 
জোয়ান্জওয়ান (awn) 
জোর-জোর (201) 
ডিহি-দিহ, (di) 
ডেকচী-তুরকী দেগ্ডী (8-০) 
ডেগএখদেগ (deg) 
তকরার-তকরার (1081) 
তকমা-তুরকী তম্গভ, (tamgah) 
তকলিব-তক্লিক, (9101) 
তক্ত-তিখ ত্‌ (৪50) 
তদারক-তদারুক (tadaruk) 
তন্কাতন্থাাহ (tanxwah) 
তবলা-তবলহ, (tabla) 
তবক-তবক্‌ (86৪0) 
তরফ-্তরফ (৪1) 


তফদীল-তফীল (৪91) 
তর, তারা-তরহ, (08721) 
তবিরত-তবীসঅৎ (2৮72) 
তভবিল-তহওঈল্‌ (ta) 
তরাজুতরাজু (81820) 
তফাৎতফাওউৎ (৪01) 
তছরুপ-তদ্সব্রুক, (tassarruf) 
তছনছ-তহপুনহ (tahs-nabs) 
তলব-তিলব (18186) 
তমঃস্থক=<তমস্স্থক (tamassuk) 
তহশীলতহ শীল (ta৷5;1) 

তক্তা তথ তহ (1917) 
তম্বি<এতন্বিহ্‌, (tanbih) 
তাকাবী-তকাবী (185) 
তাকিরা-তক্যহ (911) 
তাহাম-তমাম্‌ (tamam) 
তালাকতালাক (08180) 
তামাদী-তমাদী (12155) 
তাজ|<তাজহ (৪2211) 

তাজিয়া “<তজ্যহ্‌ (tazyah) 
তালিমত'লীম, (0৫111) 
তাপুং, তাকৎতাকৎ (৪081) 
তাবিজ-তওইজ (1১12) 
তালাশ, তন্লাস-=তলাশ (8189) 
তাগিদ-তাকীদ (৫59) 
তাগাদ'-তকাদা (80803) 
তাবেবতাবি, (8৮1) 
তামিল-ত'মিল (81) 
তাউস-তাণউস (৫৪:03) 


. তাজ-তাজ (যু) 
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তাজ্জব-ত অজ্জুব (ta .৪]]06) 
তারিখএতারিখ (8715) - 
তাইৎএতা'ঈদ্‌ ৫) 
তামাসাতমাশহ্‌ (870.388]1) 
তাঞ্চ। তক তহ, ৫9121) 
তীর-ভীর (মা) 
তুরপুন-এতুরফান (turfan) 
তুরুক-তুরক্‌ (৮৪7) 

তুফান (0৪17) 

তৈয়ারতইয়ার (1557) 
তোবক-তোশক (95910) 
তোরাক1-তওঅকৃকু' (tawaqqu’) 
তোবা-তোবহু. (০০1) 
তোক-৫তোক (০) 

তোত৷ <তোত৷ (tot) 
তোপশতোপ (579) 
তোড়।-তুর্রহ (turrah) 
তৌজি-তিউজীহ 02077) 
দফ1-দফ'হ্‌ (৫8911) 
দরকার-দরকার (darkar) 
দরিয়|<দরিয়| (৫8198) 
দরাজ-দরাজ (08182) 
দরগ| < দরগাহ (dargah) 
দরদ-দরদ(8%) 
দরখাস্তএদর্-খাস্ত (dar-xwast) 
দরবেশশদ্র্ওয়েশ (darwes) 
দন্তখতশদস্ত-খত্ত (dast-xatt) 
দন্তরদসতুর (dastur) 


দজ্জাল-দজ্জাল (91181) 
দস্তাবেজএদস্তাওয়েজ (dastawez) 
দাবী-দওঈ (৫27) 
দামামাদমামহ, (damamah) 
দালালশ্দল্লাল্‌ (01181) 
দারোগ৷<দারোগহ, (৪5891) 
দায়েরশদাৰের (dyer) 
দাদখানিদাো’উদ-খানী (du’d-xani) 
দানাদাোনহ, (৫517) 
দাওৱাই-<দওয়|” (dawএ’) 
দার-দার-(518) 

দিলএদিল (৫11) 

দীনএদীন (din) 

দুনিয়| <দুন্যা| (৫0098) 
দুরবীন-<দূর-বীন (00-60) 

দুঙ্বা <দুম্বই, (dumbah) 
দুবমন-<দুশমন (dusman) 
দেওয়ানএদীগয়ান (৫757) 
দেওরাল-্দীওয়াল (051) 
দেমাকদিমাগ, (৫1758) 
দোকান+ছুকীন (মা) 
দোরা-ছু'আ (৫৭+5) 
দোরস্তএদুরুস্ত (durust) 
দৌলং-<দৌল২ (daulat) 

নকর, নোকর-নউকর (08017) 
নকাশীনক্‌কাশ_ + ঈ (188541) 
নজরএনজরু (00821) 
নবাবনওয়ীৰ (1880) 


দহরম মহরমদর-হম বর-হম্‌ (91-1807, নমাজনমাজ (09082) 


bar-ham) 


নহ্বংনউবং (naubat) 
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নরমণ্নর্ম্‌ (08102) 
নবিশএনকীশ (৪.5) 
নহর-ন্হ্র (0810) 
নজদিক-নজদিক (192৫1) 
নগদ-্নক্দ্‌ (020৫) 
নদীবনসীৰ (0859) 
নলীপুরএবনসীবপুব (nasibpur) 
নাকচনাকিস (08015) 

নাজির নাজির (nazir) 
নালিশনালিশ (00215) 
নাবালক-নাবালিগ (086318) 
নায়েব-<ন৷’ইব (05719) 
নাজেহাল <নজ'-হাল (0082’-]]1) 
নাগর <নক্করাহ, (naqqarah) 
নাশপাতিএনাশপাতি (naspati) 
নিক নিকাহ, (01811) 
নিশাদলনউশাদুর (nausidur) 
নিশাননিশান (55) 
নিরিখনির্খ, (nix) 
নিয়ামংএ<নি’মং (n:mat) 
নিমকীনমকীন (aman) 
নূর্বনূর (01) 

নেমক<<নমক (namak) 
নেকর।প্বনক্রহ, (1axrah) 
নেক্নেক (00) 
নোক্ত৷<হুকৃতহ (nugtah) 
পছন্দস্পসন্দ, (Pasand) 
পনীরপনীর (panir) 
পরমাল-পইমাল (৭-51) 
পয়গন্বর-<পইগন্বর (paigambar) 


পরওরান।এপরওয়ানহ্‌ (parwanahy 
পশম্পশ মূ (9852) 
পাজা<পজাওহ, (pazawah) 
পাইকারপাইকার (7৪18) 
পারাস্পারহ্‌ (95591) 
পারথান।এপই-খানহ্‌ (pai-x5nah) 
পিয়াজপিয়াজ (078) 
পেশোয়াজপেশওয়াজ (13557) 
পিলখানা-পীল-খানহ্‌ (pil-xanahy 
পিলস্থজ-ফতিল-সোজ (fatil.soz) 
পীর-পীর (pir) 

পেঁচপেচ (260) 

পেশব্বপেশ (26১) 

পেশ৷</পেশহ (psa) 
পেযালাপিরালঃ, (piyalah) 
পোক্তএপুখ্ত্‌ 00 

পোলা ৩-পলাও (pal) 
পোস্তাএপুশতহ্‌ 08391) 
পোদ্দার-ফোতহদার (1801.081), 
ককির-ককীর (807) 
কতেএফত্হ্‌ (802) 
কতুইএকতোই (পিট) 

ফদ-ফর্দ্‌ (0) 

ফ্যান (farman) 
ফরমাসফরমাঈ’স (1875) 
ফরিয়াদ-র্ইয়াদ (815) 
ফলানাস্রলান (টিনা?) 

ফন্ত <ফন্দ্‌ (85) 

ফলসাএকাল্সহ (ছি1ঙাঃ) 

ফয়সল| -ফইসলহ্‌ (faisalah). 
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ফসল-ফস্ল্‌ (851) 
ফাজিল-ফাঁজিল (121) 
ফারদাএকাইদহ, (5301) 
ফান্তস <ফানূৃস (ছি005) 
ফারাক-ফরুক্‌ (farg) 
ফিকির-<কিক্রৃ (801) 
ফিরিস্তি<ফিহরিস্ত (1115) 
ফিরোজা <ফীরোজহ্‌, (95221) 
ফুরসংদূর্সৎ (fursat) 
ফেরার-ফিরার (2757) 
ফেরেবএফরেব (87০০) 
ফেসাদ-ফসাদ (858৫) 
ফোয়ারা-ফওওয়ারহ্‌ (82121) 
ফৌজ-ফউজ (৪1) 
ফৌ২-কউত (au) 
বকশিশএবখীশ্‌ (885১) 
বখেরাবখ রহ. (baxyah) 
বগল-্€বগল (9৪591) 
বজায়“বজাএ (৮৪]8-2) 
বন্দুক বন্দুক (927000) 
বকৱীদ-বক্রু-’ট্দ (6901-'1]) 


বৰ্গী <বাগির (৮৪11) 
বন্দোবস্ভবন্দোবন্ড (bandobast) 
বহর-<বহ র্‌ (bal) 
বরবাদবরবাদ (9275) 
বস্তাবন্তহ (basta) 
বঙ্জাৎবদ্-জাৎ (080-281) 
যাগিচাবাগ চহ, (b৪gca) 
বাগানশবাগওয়ান (63850) 
বাবুরচী (8৮৪70) 
বাহাদুর-<বহাদুর (99150) 
বাকী-বাকী (৮৪0) 
বাবদ-বাবং (৪৮৪1) 
বাদব’দ ৮80) 
বাজুবাজু (৮৪20) 
বাজ-বাজ (032) 
বালাপোষ-বালাপৌশ (0৪187955)) 
বালাই-বলা (০218) 
বান্দা-বন্দহ্‌ (bandah) 
বাহারএবহার (bahar) - 
বায়ন| <বহানহ, (bahanah) 
বায় <বায়ি’ (9৪১7) 


বরকন্দীজ-বরকৃ-অন্দীজ (৪৮-৭৭82) বিদ্লায়<বিদা) (wida’) 


বরফ-্বৰ্ফ্‌ (bar) 

বল্লম বহ লম (bahlam) 

বহাল বহাল (68181) 
বক্তিয়ারবখত্যার (bakhtyar) 
বক্‌সিম <বথ্‌নীশ, (0৫৩5) 

বদল বদল (9281) 
বরদাস্ত-বরূ-দাস্ত, (8681-0850) 
বয়েদ <বইত (bait) 


বিলাত-বিলায়ৎ (wilayat) 

বীমা <বীমহ, (bimal) 
বুনিয়াদ-<বুন্ইয়াদ্‌ (98055) 
বুলবুল<বুলৰুল (০০1০1) 
বুজক্লক-<বুজুবুগ, (90218) 
বুরজ-বুর্জ, (9০) 
বৌচকা-তুরকী বুগচহ_(bugcah)’ 
বেকুবএবে-ওউকৃফ, (ট0১-ম00) 


তং 
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বেহুশ<বে-হোশ ৮271০) 
বেমক্ক৷<<বে-মউক্‌’অহ্‌, (06-771800’811) 
বেচারা<<বেচারহ, (becarah) 
বেলোয়ারী <বিন্লউরী (0118) 
বৌচকা-তুরকী বুগচহ্‌ 0০৫1) 
মক্দ্মস্ক্‌ (00850) 
মকনল-ক্নাল-0299001) 
মগজব্মগজ্‌ 07252) 
মজুর-মজদূর (Mazdir) 
মঙ্কেল<মু"অক্কল (U৭!) 
মনিবএসুনীব 070016) 
মজুদ-মউজুদ (0]80}00) 
মরদা-মইদহ, (maidah) 
মরদানএমইদান (01108) 
এফ নএবমুফদ্নল্‌ (musa!) 
মতনন্তমতম্‌ (0900) 
মক্ষর|এমদ্খরহ. (masxarah) 
মহল গহ ল্‌ (0911) 
মশল|<<মসালহ্‌, (07858101)) 
মশাল মশ্‌’অল (৭58’!) 
মহকুমা এবমহ কুমহ্‌ (07911080121) 
মলন-বমর্হম (narham) 
মছলন্দ“<মছ নদূ (masnad) 
মজ|<<মজ।" (11423) 
মজবুদমজবুং (mazbit) 
মগজ<মগ্‌জ্‌' (07888) 
মর্লিচা <মূৰুচহ, (71801) 
মর্দ-মর্দ্‌ (ma) 
মনক্কা<মুনক্‌ক| (munaqqa) 
মান|= মন’ (00802) 


মানেএমাআনী (8 না) 
মালাএমলীহ, (]]গ]]দ]]) 
ম’ত-<<মঅ’অত (7787812) 
মাতিবরএ্মু অতবর (1U’atbar) 
মামলাস্সু জামলহ (mUu’হm’ah) 
মাহিনা৷ <মাহ-আনহ্‌, (]!-ন্ল৷8]}) 
মাফিক নুণয়াকিক্‌ (৮3৭) 
মারফংম'রুফং (ma’rat) 
মালেকএ্মালিক (malik) 
মাসুলযমস্ডন্‌ (nashur) 
মিছিল-নিন্ল্‌ (0191) 
মিহিএমহীন্‌ (nahin) 
মিয়।<মিয়ান্‌ (00927) 
মূচ্ছুদ্দী <মুতসদ্দী (mutasaddi) 
মুন্দই এমুন্দ'ঈ (muddai) 
মুরোদ-্দুরাদ (0818৭) 
মুর্দাকরাস-যুদহ+ফরোশ 
10700700114 8165) 
মুন্সেকল্বনুন্সিফ্‌ (000 01151) 
মুফত্মুকৎ 0701) 
মুলুক্মূল্কৃ 0011) 
মুক্লব্বী <মুর্ব্বী (71001) 
মৃহরী-নুহর্রির্‌ (muharrir) 
মুল্লাবিদ৷ <মুসব্বদহ_ (musavvadah) 
মুনাফা’ (munafa’) 
যুলতবী-<মুলতৰী (mutavi) 
মেজাজ (01681) 
মেরাম২এমরম্মং (01812101721) 
মেহন্ন২মিহনৎ (mihnat) 
মেহেরবাশীএমিহর্বাণী পো) 


বাংলার প্রচলিত ফারসী-আরবী শব্দ ৩৩১ 


মেথরএমিহতর (11121) 
মেরাপমিহ রাব 00108) 
মেওয়াএমেওরা। (॥ewah) 
মোকাম-মুকীম 0700571) 
মোকন্দম|এমুকন্দমহ, (mugqaddamah) 
মোকরুরী-মুকর্-ররী (muqar-rari) 
নোক্ষম মুহ কন (muhkam) 
মোরগ-মুর্গ 00019) 

মোহম্মদ মুহম্মদ (muhammad) 
মোদ্দাযমুন্দ'অ| 000৫2 2) 
মোনফাএএসুনফা। 00790) 
মোহর-মুহ্‌র (00107) 
মোলাএমুজা (mulls) 

মোম<<মোম (70177) 
মোহরম-সুহর্রমূ (nuharram) 
মোকরর-মুকর্ররূ (muqarrar) 
মোকুব-মউকুক (80000) 
মৌজ|<মৌজ’ 09022) 
মৌলবী <মউলবী (maulavi) 
মৌন্্ম<মউসিম (mausim) 
মৌরুলীএমৌরশী (mauriisi) 
রপ্ত৷<বব্ত, (0860) 

রফারফ, (8) 

রমজান-রমজান (ramazan) 
রসদ-এবদদ্‌ (950) 

রসীদ-রদীদ 08510) 

রদ্দী্রদ্দী (80৫1) 

রবাবশরবাব 04080) 

রাহাএরাহ (51) 
রাহাজানী-রাহ-জানী (rah-z5ni) 


বায়-<বরার (25) 
রার২হএর'অররৎ (7৪980) 
বিপু-রফ্‌ (1৪00) 
ক্ুমাল<ক্পমাল (70781) 
রুজু্রুজ্ু! (৮0]0') 
রেশম-এরেশন (75510) 
রোজ-রোজ (752) 
রোরাক-এরওরাক্‌ (10৮20) 
রোশনী-্রোশনী (55201) 
রোশনাইএরোননাই (1659035) 


. লকব্তনথ, (085) 


লঙ্গরএ্লন্গর (]811981) 
লবেজানএলব্নঁজান্‌ (1804-28) 
লঙ্কর-লশকর (18911) 
লহম৷<লম্হ্হ, ((amhah) 
লাগাম-লগাম (lag&m) 
লাগাংশলগায়ং 0958591) 
লারেকএখলা'ইক (1870) 
লাল<ল’ল (1811) 

লানএলাশ (189) 
লোকদান-ন্কসান্‌ (]]}00581]) 
শৃক্তএসকৃত (580) 

শতক সর্ত্‌ (sar) 
শরম-্শর্ম্‌ (৫৪17) 
শহরএ্শহ্র (sal) 
শরতানএশইতান (58188) 
শরাপশশরাব (5918০) 
শনাক্তএশিন্কৃত্‌ (Ginx) 
শাএশাহ, ডগা 
শানাইএশহবাই (81-087) 


৩৩২ বাংল! ভাবাতত্বের ইতিহাস 


শামিয়ান৷<শাম্‌-আনহু, (55-5nah) 
শিরপেঁচএসর-পেচ 85০) 
শিল্নি<শিরনী (sirni) 
শেখ্শইক্‌ (১8130) 
সই-সহীহ্‌ (sahih) 
সৎগাৎসওগাং (১৫0৪0) 
সওদা-সওদাহ্‌ (52851) 
সওয়ার্অসবারি (85861) 
সকলাত-্এদকলাত (৪৫151) 
সওয়াল সওয়াল (581) 
সখ-সউক্‌ (১৪০) 
সফেদএএসফেদ (৪96৫) 
সনসন (৪7) 

সন্দসন্দ (saad) 
সনাক্তএসিনাকৃত (Sin) 
সদরসদ্রু (১৪07) 
সতরঞ্চিত্শতরঞ্জী (80800) 
সরকার-<সরকার (sarkar) 
সরবৎসরবৎ . (sarbat) 
সরাইসরা'ঈ (sara’i) 
সরবরাই-নর-বরাহ, (sar-barah) 
সরধখেল<<সর-খেল (৪80-১61) 
সদার-সরদার (১৪101) 
সহবৎস্থহ্‌ বং (01090 
সবুর-সব্রু (১৪৮1) 
সাজা<সজা (5828) 
সাফদাফ (5) 
সাবুদশবুৎ 68001) 
সানক্সহ নক (sahnak) 
সানকী<সহ্‌নক (sahnak) 


সারেবএসাহিব (581৮) 
সারেংনর-হঙ্গ (sar-hang) 
সাবেকএসাবীক (5870) 
নাবাশ্শবাশ (5০55) 
সালিসশালিশ (5115) 
সিকএসীক (5x) 
নিনদুক-সিন্দুক (sin-duk) 
স্থন্< সদ (500) 
স্থবা|<স্সথবহ, (50681) 
স্থরকিএস্থরখ্‌ (540 
সৃরাক-্ক্থরাগ (8785) 
স্থপারিশ-সিকরিশ (51875) 
সেপাইএসিপাহী ডা) 
সেরেন্তাএসর্রিশতিহ্‌, (sarristahy 
সেরেফসিরফ, (171) ৰ 
সেলাম-সলাম (581810) 
সোপদ-স্থপুদ (supurd) 
সোৱাই-<সুরাহী (871) 
সৌখীন<সৌকীন (১৪৮), 
হক-্ইক্‌ক্‌ (॥৪) 
হজম-ইজ্‌ ম্‌ (14201) 
হদ্দদহদ্দ, (70৫) 
হরফ-্হর্ফু (80) 
হাউই-হওআইঈ (hawaii) 
হাওদ|<হউদহ্‌ (haudah) 
হাওর।<2ওয| (108৮8) 
হাকিম হাকিম (18101 ) 
হাজৎ-হাজং (1৪) 
হাজাম-্হজ্জাম (1ম) 
হাভারএহজার (1088) 


বাংলার গৃহীত পোতুগীজ শব্দ ৩৩৩ 


হাজির-হাজির (5517) 
হাঞ্ধামা-্হঙ্গীমহ (]18]]58778]1) 
হাফেজ (৫2825) 
হাবলী-হওয়েলী (8511) 
হাবসীএহাব্সী (1,8৮5) 
হামলএহম্লহ (1875121) 
হামেশাবহামেশহ্‌ 03977065911) 
হামান দিস্তা-হাওন-দসতহ্‌ 

(hawan-dastah) 
হারামহ্রাম (haram) 
হালাল-হলাল (110121) 
হালবহাল (31) 


হালদার-হওয়ীলহ-দার (hawalabh-dar) 
হালুইএহল্ওয়াই (হাস) 
হিসাব-হিসাব (18586) 
হিসাবীএহিসাবী (]ম5দ্9) 
হকা-হকৃকহ্‌ (hua) 
হুকুমহুক্‌ম্‌ (10107) 
হুজুর-হ্জুর (18205) 
হুলির।-হুলাহ্‌ (hulyah) 
হুসহোশ, (155) 
হুসিয়ারহোশ্যার (]1ট597) 
হেস্তনেস্তহস্ত-নীস্ড, (hast-nist) 
হৌজ-হউজ, (1০৪) 


বাংলায় গৃহীত পোতুগীজ শব্দ 


আচার (achar) 

আতা (ata) 

আনারস (annanas) 
আলকাত্র! (alcatrao) 
আলপিন (৪0602) 
আলমারী (a!mario) 
আয়! (৪18) 

ইম্পাৎ (65808) 
ইন্তিরি (6১081) 
ওলন্দীজ (Hollandez) 
কপি (০০০৮০) 
কাকাতুয়| (৪০৪৮০) 
কাজু 6৪8) 

কাতান (০8190) 
কানান্তার। (canastra) 


কাফি (cae) 
কাফরি (cafe) 
কাবার (৪৮৪1) 
কামরা (camara) 
কাপ্তেন (capita) 
কালাপাতি (০8182) 
কেদার| (cadeira) 
কেরানী (carrane) 
খানা (28000) 
গরাদে (গ্া80০) 
গস্ত (856০) 
গামলা (881719112) 
গুদাম (৪৮৫৪০) 
চাবি (018৬০) 
জানালা (18010118) 


৩৩৪ 


জোলাপ (12199) 
ট্রোকা (00008) 
তামাক (৪০৪০০) 
তিজেল (18618) 
তোয়ালে (toalha) 
তোলা (8008), 
নীলাম (1618০) 
নোনা (20004) 
পরাত (17819) 
পাউ (০৪০) 
পাচার (28558) 
পারি (padre) 
পিপ৷ (3109৫) 
পিরিচ (91753) 
পিস্তল (pisto'a) 
পেঁপে (papaia) 
পেয়ার! (peara) 
পেরেক (prego) 
ফর্মা (forma) 
পেরু (peru) 
ফিতা (269) 
ফাল্তে। (8100) 
বরগা (০18৫) 
বাণ্ডেল (Bande!) 
বালতি (৮80০) 


বাংলা নাহিত্যের ইতিহাস 


বারান্দা (৮2708) 
বাসন (basa) 
বিন্তি (vinte) 
বিস্কুট (biscoito) 
বেনালি (vasi!ha) 
বেহালা (৩1012) 
বৈয়াম (00130) 
বোতল (boteiha) 
বোতাম (9০৪০) 
বোম। (০72৫) 
বোন্বেটে (bombardeiro) 
মস্কর! (Mascara) 
মার্ক! (marca) 

মা ্ল (mastro) 
মিস্রি (mestre) 
মেজ (mesa) 

রেস্ত (resto) 

লবেদ| (199৪4789098) 
সীাতর| (cintra) 

সাগু (১৪৪0) 

সাবান (8৪০৪০) 

সায়| (5818) 

সালস| (58158) 

স্থরতি (5০7৫০): 
হারামদ (৪7800) 


দ্বাত্ৰিংশ২ অধ্যায় 


স্পল্লিব্ভাস্স৷ 


A 
Ablaut—অপশ্ৰুতি 
Accent— কোক, স্বরাঘাত 
Accentuation—্বরচিহ 
Acute— উদাত্ত 
Acoustice—তিগত 
4১0০08501০5 শ্রুতিবিজ্ঞান 
Adam’s apple—কমণি 
Affirmative—অত্িৰ্থক 
Aflix—প্রত্যয় 
Affricate— - 
Agglutinating—সংযোগমূলক, 


সমাসাত্মক 


Allophone—অন্তরধ্বনি, সহধবনি, 


পূরকধ্বনি 


Allophonic—পূরকধ্বনি জাত, সহধ্বনি 


জাত 


4১119770110 সহরূপমূল 
4201970911৩ সহরূপমূলীয় 
Alphabet—বৰ্ণমাল| 

Alphabetic Script—্ধবনিমূলক লিপি 
£১1০০1৪-_দন্তমূলসমূহ 
Alveolar—reমূলীয় 
Alveolo-palatal——দন্তমূলীয-ভালব্য 


Alveolo-retroflex—sমুলীয মূৰ্ধন্ত 
Analogy— সাদৃশ্য 
4১021951081 সাদৃশ্য জাত 
4১0819515_ বিডেষেণ 
4১081511০91 বিশ্রেবণমূলক 
4১102001205 বিপ্রকর্ষ, স্বরভক্তি 
4১015০6৫০01 পুবপদ 
4১000০199- নৃতত্ত 
£১101951১__আদিক্বরলোপ 

412০॥- জিহ্বাগ্র 

Apical—জিহ্বামুখ্য 
Apocope—অন্ত্যবর্ণলোপ 

Archaic— অপ্রচলিত 
Archeology—পুরাতত্ব 
Article—পশণব্ 

4১00019110- উচ্চারণ 

44700019101 উচ্চারক 

45519119110] সকারীভবন ৷ 
Assimilation—সমীভবন; সমীকরণ । 
455০9০18600- _অন্রষঙ্গ 
4১55000০০-_ধ্বনিসামা 
Aspirate—মহাপ্ৰাণ 
Aspirated—ন্হাপ্ৰাণিত 

Attributive U$€-_বিশেষণমূলক প্রয়োগ 


B 

Back Vowel—প-চাৎ শ্বরধবনি 

Back of the tongue—পণ্চাং জিহব। 
8৪5০-_পদমূল, শব্দমূল 

1881 পর্ব 

78০৪ _পরবাংশ 

81186181---ওষট্য 
7811105081 দ্বিভাবী 

Blade of the [0708702-_জিভের ডগা 
Barrowed—কৃতণ, অন্ুরুত 
Breathed—অখোষ 

Broad transcription—- বানি প্ৰতিলিপি 
Bronchial tubes— 

Cc 

Cacumina'—ৰg 

Cesura—যতি 

Cardinal Vowel মৌলিক স্বরধ্বনি 
Central Vowel——কেন্দীর় স্বর 
‘Cerebral—ৰ্বন 
Cerebralization—ৰ্ব্ঠীভবন 
Chronological—কাণানক্মিক 
Circeumflex— স্বব্রিত 

Ciear sound—শ্বচ্ছধ্বনি 
011015__থীংকার, কাকুধ্বনি 
€10360--সংবৃত 

Close sequence—বন্তব্তী ক্রম 
0105157- গুচ্ছ 
০০৫7৪/০-_সমগোত্রজ 
‘Cognate 0৮1৩০_সম-ধাতুজ কর্ম 
Colloquial কথা 


বাংল! ভাষাতত্বের ইতিহাস 


(00171751097:9- ভাষ্য 
সংহতি 
Comparative Grammar—ভুলনl- 
মূলক ব্যাকরণ 
Comparative Philology তুলনা- 
মূলক ভাষাতত্ব 
Compensotory lengthenins— 
পরিপূরক দীর্ঘত্ব 
Compound— যৌগিক, সমাসবদ্ধ 
597009০07৩0 roots—লংযোগমূলক 


Compactness 


ধাতু 
Copulative Compound—সংযোগ- 
মূলক সমাস 
০০171077৩71 পরিপূরক 
Complementary distribution 
পরিপূরক অবস্থান 
Compound ঘ০৮6ঃ3- যৌগিক ক্ৰিয়া 
Comprehensive— সামগ্ৰিক 
Concave —অবতল 
Concord —সলমন্বয় 
Conditional—iপেক্ষিক 
Connected 92১০০ বাক্‌ প্রবাহ 
Conjuncts— সংযুক্ত বৰ্ণ 
Consonant Cluster—rt 


০০71901 সংস্পর্শ 


যুক্ত ব্যঞ্জন 


00770910109107- মিশ্ৰণ 
০০7০7 প্রসঙ্গ 

€০0160- বিষয়বস্ত 
5০071100201 পরলম্বিত ধ্বনি 
Continuous—সম্পন্ন বর্তমান 


পরিভাষা 


‘Contour—্বনিরেখ ভঙ্গী 
Contraction—সংকোচ 
Copula—সংযোজক 
Cuneiform—বাণমুখ লিপি 
D 
Dark sound—গভ্তীর ধ্বনি 
De-aspirated—মহাপ্ৰাণ-হীনত| 
Definite article—নিদেশক সংখ্যা 
Dental—yন্্য 
79900185101 দ্তৌষ্ঠ্য 
Derivative 10054 সাধিত ধাতু 
Descriptive— বৰ্ণনামূলক 
Descriptive Compound—কৰ্ণধারয় 
এলৰ 
Descriptive 01977}]}181-_বৰ্ণনামূলক 
ব্যাকরণ 
Determinative Compounds— 
ব্যাখ্যানমূলক সমাস 
7০০০৪11221107-_অঘোধীভবন ] 
Diachronic 11000151105 _বিবর্তন- 
মূলক ভাষাতত্ব 
70190100710 অতিরিক্ত চিহ্ন 
Dialectology—উপভাযাতন্ধ 
Dialect Geography—উপভায! সম্বন্ধীয় _ 
ভূগোল 
1911017011০ সংকোচক * 4 
19100701গ- সন্ধাক্ষব, যৌগিক স্বর 
Dissimilation—বিধমীভবন 
‘ Distich—দিচরণ শ্লোক 
17015112910 _্বাক্ষরিক 
২২ 


৩৩৭ 
Distribution of 5০100- ধ্বনির 

| অবস্থান 
Dorsalপণ্চজিহ্ব্য 
Dorso-Alveolar— প্রশস্ত দন্তমূলীর 
Doubling—দত্বীভবন 
Doublet—বমজ 
Double sound change—দ্িমুখী 

ধ্বনিপরিবর্তন 
E 


Element— উপাদান 
Elision— লোপ 
Epenthesis—অপিনিহিত 
Epigram— প্ৰবচন 
Ethonology— নৃতত্ব 
Etymology—ব্বৎপত্তি তত্ব 
Euphemism— ভাষণ 
Euphony—অন্তরণন মি 
Euphonic Combination—সন্ধি 
Explosion—স্ৃরণ 
External juncture—বহিঃলন্ধি 
Extension—Tসম্প্রশারণ 

F 
Falling—্বরিত ৰ 
Flapped sound—তাডনজাত ধ্বনি 
Flexion—বিভক্তি 


Flexional lan৪Uuage—সংশ্লেষণী ত্মক ঢ় 


ংশ্লেষণমূলক ভাষ| 


]700[=-পব 


Folk-entymology—লোক নিরুক্তি 
Form—রপ 


৩৩৮ 


Formative—গঠনকারী 
Free Variant<— ধ্বনি বা রূপ বিকল্প 
Frequency— পৌনঃপুনিক 
Fricative—উশ্ম 
Friction—উত্মতা 
Front ৮০৮৩] মুখ স্বরধ্বনি 
0100119]0- ব্যবহার 
Fusion 
1 G 
Germination—যুগীভবন 
Generator— উৎপাদক 
Genealogial—বংশান্ক্ৰমিক, বংশমুলক 
Glide— শ্ৰুতি 
010১5819-_ শব্দ তালিকা 
010001- কণ্ঠনালীয় 
0191511280107৮_কঠনালীয় ভবন 
01915 _কণতন্্রী 
07809010]- ক্ৰম, স্তর 
Grammatical feature—ব্যোাকরণগত 
বৈশিষ্ট্য 
Graphemics—পলিপিতত্ব 
Graphical—লিপিতত্ব সম্বন্ধীয় 
Groove সংকীৰ্ণ 
Guttural—কঠমূলীয় 
H 
Half closed—অৰ্ধs সংবৃত 
174101925- সমাক্ষর লোপ 
Hard 021866- শক্ত তালু 
Hard 50811৫-_-অঘোষবর্ণ, শ্বাসধ্বনি 


Harmony of ৮০৮/91__স্বরসঙ্গতি 


বাংল! ভাষাতত্বের ইতিহাস 


Heterogenic—অসমহান জাত 
Heteroclisis—ব্দমূল বিপধর 
71805 ফাক, স্বরচ্ছেদ 
Holophrase—ব-বাক্য 
Holophrastic—বাক্য সংহতিমূলক 
Homograph—সাদৃশযমূলক বিচ্যুতি 
Homophone—সম্ধ্বনি 
Homorganie—সমস্থান জাত 
Homonym—সমধন্যাত্মক শব্দ 
Hybrid_শক্কর শব্দ, মিশ্ৰ শব্দ 
Hypothetical—অনুমান সিদ্ধ 
51679515101০ প্রতীকলিপি 
ৰ I 
Ideogram—ভাবলিপি 
Idiom—বাগ্ধার! 
Idiomatic—বাগবিধি সম্মত 
Idiolet—ব্যক্তি বিশেষের বাক্যরীতি 
Imperative mood—আদেশক ভাব, 
অনুজ্ঞা 
170191051০-_-অবরুদ্ধ 
Inclusive—অন্তভূক্ত 
Incorporation—সংহতিমূলক, ংমোগ 


মূলক 
Indicative—নিদেশক 


]060800- সংক্ৰমণ 

10% বিকরণ, অন্তঃপ্রত্যয় 
]10160660- সাধিত 
]101608071- বিভক্তি 
Inflecting—সবিভক্তিক: 
109য100- প্রত্যয় 


পরিভাষা 


[010%21107- _আবিফার, স্বত্টি 
হ0]000116- নিবন্ধ 
[00759010 অশৃঙ্খলিত; আশ্রেষহীন 
প্রত্রলেখ 
Interword—আন্তর শাব্দিক 
Intervocal—=ান্ত:ব্বরীয় 
Internal juncture—অন্তবত্তী সন্ধি 
Intonation—ধ্বনিতরঙ্গ, স্বর তরঙ্গ 
International Phonetic Script 
(1.P.A.)- আন্ত জাতিক লিপিমালা 
Isolating languaSe—বিশ্লেষণমূলক 
ভাষা 


Inscription. 


]18081099--সমশব্ব রেখা 
Isograph—সমভাষ| চিত্র 
Isophone—সমধ্বনি রেখা 
Isomorph—সমরূপ রেখা 

J 
Jarg০n_অপভাষা 
Juncture—সংযোগস্থল 
Juxtaposition— সান্নিধ্য 

K 
Kymographic tracing—ধ্বনি-নির্ধারক 

যন্ত্ৰলিপি 

Keyword—মূলশব্ 

L 
Labialization—e ভবন 
Labio-dental—rস্তৌঠ্য 
Labio-velar—পশ্চজিহ্বৌঠ্য 
নর boundary—ভাষ। সীমারেখা 
Language 9716 ভাষা পরিবর্তন 


৩৩৯ 
Language 51918- ভা বাস্তর 
Larynx স্বর-যন্ত 
Laryngeal—স্বর-যত্রীয় 
Lateral—পাশ্বিক 
Law of differentiation—বিষমীকরণ 
স্থত্ৰ 


Lengthened ্া80০- বধিত ক্ৰম 
7,015 _কোমল 
Level of articulation— উচ্চারণ ক্রম 
Lexical category—অভিধানিক শ্রেণী 
বিভাগ 
Lexical form— অভিধানিক শব্দ 
].681200818])})স-_ অভিধান রচনা 
Lexicology——অভিধান-তত্ 
Lexicon—অভিপান 
Liaison— যোগাযোগ 
Linear Writing— সমান্তরাল লিপি 
Lingua franca— আন্তৰ্জাতিক ভাষা 
Linguist— ভাষাতাত্বিক 
Linguistic Geography— ভাষাতাত্বিক 
ভূগোল 
Linguistic minority—সংখ্যালঘু 
ভাষাভাষী 
Linguistic Palaceontology—ভাযা- 
তত্বগত প্ৰত্ববিদ্যা 
Linguistic typology—ভাযাতা ত্বিক 
রূপ পরিচয় 
Linguisticion—ভাষাতত্ববিদ 
Liquid—তরল ) 
110991- আক্ষরিক 


৩৪০ 


Literatursprache—দাহিত্যিক ভাষা 
1.08081310- খব্বলিপি 
Logography—শবলিপিতত্ব 
Logo-syllabic writing—ব্াক্ষরিক 
লিপি 
M 
Malapropism—অপপ্ররোগ 
Manner of Articulation— উচ্চারণ 
রীতি 
Mentalistic Theory—সনতাত্তিক 
মতবাদ 
11৩86119515 বিপর্ধাস, বিপর্যয় 
1$/০12110201501০5- _ভাষাতাঁত্বিক 
পরিভাব। 
11518081515 _বিষমচ্ছেদ 
Metonymy—ল্ণl 
Metrics—sন্দঃ প্রকরণ 
Microlinguistics— সুগম ভাষাতত্ব 
Mimesis— অনুকৃতি 
Mixed languase—মিশ ভাষা 
Monophone—একক ধ্বনি 
11011017110 একক স্বর 
Mono-syllabic—একাক্ষরিক 
%000-00-চন্দ্ৰবিন্দু 
1018. মাত্রা 
11০21৩11০-_নূপনূল 
Morphemic—কপমূলক 
Morphophonemics—পধ্বনি প্রকরণ 
[/01910102/-_রূপতত্ব 


11001101981 রূপতীত্বিক, রূপগত 


বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস 


Mutual 2551701186100- অন্যোন্ত 
সমীভরন 
N 
Narrative—বৰ্ণনামূলক 
Narrow 02050116100 সংকীর্ণ 
অন্ুলিখন 
Nasal—নালিক্য 
Nasalized ৮০৮/০1_ আন্তনাসিক স্বরধ্বনি 
Nasalisation—নালিক্যীভবন 
Naso-pharynx—নালাপথ 
Negative—-নঞর্থক 
Neutral vowel—নধ্যন্থন্থর, অতিহস্বস্বর 
Nominal—ন'মবাচক 
Nonphonemic— অধ্বনি মূলীয় 
Nonpersonal—tৰ্ৰক্তিক 
Non syllabic—অনাক্ষরিক 
Normal grade— সাধারণ ক্রম 
Nucleus—ূলাধার 
0 
06.0166 ড/০7৫-_অপ্রচলিত শব্দ 
Occidental 
Onomatopoetic word— 
ধ্বন্তাত্মক শব্দ 
Open vowel বিবৃত স্বৱধ্বনি 
Optional এচ্ছিক 
Oral cavity—ূখ গহ্বর 
Oral vowel মৌখিক স্ববুধ্বনি 
Organs of speech—বাগযন্ত 
Orthography— বৰ্ণ বিন্যাস 
Over-tense— সঢ় 


পরিভাষা 


ঢ় 
Palatal—তালব্য 
Palato-alveolar—তালব্য দন্তমুলীয় 
Palato-guttural—ক%-তালব্য 
Palatal law—তালব্য সুত্র 
Palatalization—তালব্যাভবন 
Paradizm—পদপ্রকরণ 
Paradismatice—পদপ্রকরণ জাত 
Paraphrase—ব্দান্তর 
Parent language— মূল ভাষা| 
Parenthsis—অন্তবাক্য 
Paronyms—সোচ্চারিত ভিন্নাৰ্থক শব্দ 
08101010101 দন্ত 
18701610191 post-position— 
অসমাপিকা অনুসৰ্গ 
Particle—িপাত 
15০__বতি 
Past 79070101016 নিষ্ঠা 
7০111318511 যৌগিক 
Pharyngeal—গল নালীয় 
Pharynx—গল নালী 
Phoneme-—মূলধ্বনি, ধবনিতা 
Phonemic—মূলধ্বনি জাত 
১170791171০ _ধবনি বিচার 
Phonemic 2001515_ ধ্বনি বিচার 
"বিশ্লেষণ 
Phonetics-—ধবনি বিজ্ঞান 
Phonetician—ৰনি বিজ্ঞানী 
Phonetic script—ধ্বনি লিপি 
Phonostam—শব লিপি _ 


৩৪১ 


160৮ স্থুর 


Plosive—স্পৃষ্ট ধ্বনি 
Point of 870108120107-_উচ্চীরণ স্থান 
7015101_বহ্ভাষী 
0155511291০ বহু আক্ষরিক 
১0155501101 বড সংহতি মূলক 
Porimanteau wWord— জোড় কলন শব 


“ Post 70218121_ পশ্চজিহ্বা, পশ্চাত্বালু জাত 


Post-position—অনুসগ, পরনর্গ, কর্ম 
প্রবচনীয় 

Pre-palatel—অগ্রতালব্য 

৮:০7 উপসর্গ 

১1619051009] Determination— 

প্রাদি সমাস 

Primary 10015-_ সিদ্ধ ধাতু 

Primary suffix গ্রতার 

Pronominal stem—সবনাম মূল 

Progressive &551771181107- _গ্রগত 
সমীভবন 

Prothesis—ব্বরাগম 

Prosody—_ছন্দ প্রকরণ 

Punctuation—যতি বিধান 

Psycho’ogy of ].80808862- দাৰ্শনিক 


বিচার মূলক ব্যাকরণ 
Q 
Quantitative—পরিমাণগত 
3010০ গন্ধি লিপি 


Quadrisy! 18012--চতুরাক্ষরিক 


_ ন হা, 


৩৪২ 


3091169- গুণ 
Quantity— মাত্রা! 
30101007791] বন্ধনী চিহ্ন 
R 
Radical মৌলিক 
Reciprocal assimilation— অন্যন্য 
সমীভবন 
Recursive— অবরুদ্ধ 
7২৪৫0702110 _-অতিরিক্ত, বাহুল্য 
7২০৫০1০8007 দিরুক্তি, আমেড়ন, 
অভ্যাস 
7২৪৫011০200, of words—ব্ দ্বিরুক্তি 
‘Reference— পল 
Regressive —পরাগত 
Regressive assimilation—পরাগত 
সমীভবন 
Relative—ন্বহ্ধযুক্ত 
Relative clause—সন্বন্ধ যুক্ত উপবাক্য 
Relative ৫০৪:০০__সম্পকিত পরিমাণ 
চ২০5০৪1০০- ব্যগ্জনা, অনুরণন 
Resonant—রণিত 
1ং6080060- প্রৰন্থত 
Retroflex—ৰ্ন্ 
Rhotacism—রকারীভবন 
Rhythm—sন্r: 
Rolled কম্পিত 
Root base—ধাতু মূল 
Root inflexion—ধাত সম্প্রসারণ 
Rotracted— প্রন্থত 


Rounded —বতুলাকার প্রাপ্ত, কুঞ্চিত 
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5 
9০01 লিপি, হরফ 
Secondary accent—অপ্রধান স্বরাঘাত 
Secondary ending—গৌণ বিভক্তি 
Secondary phoneme— আলিক 
ধ্বনিমূল 
Secondary 50৮ তদ্বিত প্রত্যয় 
Segmental phonerme— বিভাজিত 
ধ্বনিমূল 
Semantics—ব্াৰ্থতত্ব, বাগৰ্থতত্ব 
Semantic ০৯20.100 অর্থ সম্প্রসারণ 
Semantic 91210 _অর্থান্তর 
971109107- _অর্ধযতি চিহ্ন 
Sentence চ/010- শব্দ বাক্য 
Sequence—অনুক্ৰম 
Sequence utterance—উoত্তি ক্রম 
Sibilant—ণিশ, ধ্বনি 
Sign language—প্রতীক ভাষ| 
31978-_শিষ্ট বহিভূর্তি ভাষা, ইতর ভাষ! 
Slender consonant—তরল 
ব্যঞ্জনধ্বনি 
Slit [100৮৩ প্রশস্ত উষ্মধ্বনি 
Soft palate— কোমল তালু 
Soft sound কোমল ধ্বনি 
Solecism—ব্যাকরণের অপপ্রয়োগ 
Sonant— ঘোষ 
S5০norous—অন্তরণনশীল 
Souud attributes—ed 


Sound box ধ্বনি মঞ্জুয| 
Sound shift ধ্বনি পরিবর্তন 


‘Sound spectograph—ধবনি পরীক্ষার 
যন্ত্র 
‘Speech-community—ভাষ| সম্প্রদায় 
Speech sound—বাগধ্বনি 
Spirantization—উপ্নীভবন 
Spread— পৰন্ত 
Spontaneous cerebralization 
স্বতোষূ্বন্তীভবন 
Spontaneous nasalization— 
স্বতোনাসিক্যীভবন 
5poradic—অনিয়মিত, বিক্ষিপ্ত 
Standard colloquial—চলিত ভাষা 
Statistics—পরিলংখ্যান 
5৫m শব্মমূল বা ক্ৰিয়ামূল 
50০০৪--পৰ্শব্ণ 
Stream of speech— বাক্‌ প্রবাহ 
Stereotyped—রীতিসিদ্ধ 
5:955-_খ্বাসীঘাত, বল 


Strong 180০--সাধারণ বা গুণিত ক্রম 


পরিভাষা 


৩৪৩ 


Syllabic stress— আক্ষরিক বোক 
Syllabic Writing— আক্ষরিক লিখন 
প্রণালী 
Syllabication—অক্ষৰীকরণ 
Syllabification—অক্ষর বিভাজন 
957701- প্রতীক 
3৮70100101০ সমকালীন 
Syncope—মধ্যস্বর লোপ 
39019011091 পদক্রমিক 
Syntactic catesory—বাক্যরীতি শ্রেণী 
Syntactic construction—পদ গঠন 
বিন্যাস 
95719» বাক্যরীতি, পদক্ৰম 
T 
Tagmene—কপমূল 
ন৪_ মুছুষ্পর্শ 
Taxeme—অতি ক্ষুদ্ৰ রূপমূল 
Teeth ridge—দন্ত-মূল 
Tempo—গতি 


Structural Linguistice—গঠন বিন্যাস- Temporal affix—কালবাচক প্রত্যয়, 


9151০_শৈলী 
Subjunctive— অভিপ্ৰায় 
Supra segmental phoneme— 


বিকরণ 
Tetrapthong—চতু:স্বরিক 
Tetra-syllabic—চতুরাক্ষরিক 
Terminal stress—সন্ত্যাক্ষরিক ঝেণক 


অতিরিক্ত ধ্বনিমূল T০৷e_ স্বর 


Syllable— অক্ষর 

9511991০- অক্ষর ভিত্তিক 
Syllabic script অক্ষর লিপি 
Syllabic syncope—সমাক্ষর লোপ 
Syllabic sign— আক্ষরিক চিহ্ন 


Tone Languase—ব্বর প্রধান ভাষা 


Toneme— ্বরমূল 
Tongue 100--জিহব|-মূল 


Tongue 61১ জিহ্বাগ্র 
[180501179607-_প্রতিলিপি 


৩৪৪ 
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12750610100 meaning—পরিবতিতঅর্থ Voiced ঘোষ 


18751000- সংক্ৰমণ 


Transliteration—অলিখন 


Trill কম্পন জাত 
1]1|20.- কম্পিত 


701010101- ব্ৰিস্বরিক 
Triplets 
11159119910 ত্রাক্ষরিক 

U 
Ultimate constituent-—ত 


ৰ উপাদান 
Umlant—অভিশ্তি 


Unaspirated—অলপ্ৰাণ 
Unit— একক 
Unvoiced—অধঘোষ 
Unvoicing—অপোবভবন 


Uvu!la—আলভজিহ্ব! 
Uvular—আলজিহ্ব্য 
Vv 


11811 বিকল্প 

Variation—ধৰনি ব রূপ বিকল্প 
Vela _জিদ্বামূলীর, পশ্চান্তালু জাত 
Vibration—কল্পন 

৬০০৪০৪1৪:- শব্দাবলী 

Vocal 07891- স্বরযন্তৰ 
৬০০৪1128101 ঘোষীভবন্‌ 
Vocalic ০0115017010 অন্তঃস্থ ব্যঞ্চন্‌ 


০1০০1০$5__অঘোষ 
Voicing ঘোষীভবন 
৬০৯০] contraction— স্বৰ সংক্কোচ 
Vowel gradation—ণ-বুদ্ধি- 
সম্প্রসারণ, অপ্রশ্রুতি 
Vowel harmony—্বরলশ্তি 
Vowel in ০০০৪০ সনিকষ্ট স্বরধ্বনি, 
স্বরধ্বনি সংযোগ 
Vowel mutation— বর পরিবৰ্তন 
Vowel 56০] ন্বরান্ত শব্দ 
Vulgarism— গাম্যতা দষ্টি ০. ও 
দম 
Wave [011]; তরঙ্গ ভদ্গ 
Weak grade— ক্ষয়িত ক্ৰম 
কষণণ০1]08- হৃন্দীভবন 
Weak 5০৫ তরল ধ্বনি 
Whispered vowel-——অধোধষ স্বরধ্বনি 
Widened meaning—সম্প্রলারিত অর্থ 
Wind 7১1১০ বাযুনালী 
Word_Bui!lding—ব্দ গঠন 
Word ০1৫55 শব প্রকার 
Word 01021 শব্দ ক্রম 
Word ৮110105- শব্দ লিপি 
Writing system—লিখন প্রণালী 
Yotized_তালব্যীভবন 
Zero Affix—ৃনয বিভক্তি 


== = স্পা 


অকর্তৃক ক্রিয়া ১৯৭ 
অক্ষর ৭৯ 

অক্ষর মাত্রিক ছন্দ ২৩২ 
অক্ষর লিপি ৬ 
অঘোববর্ণ ৯১ 

অঘোধ স্বর্ধ্বনি ৮০ 
অঘোষী ভবন ১১৫ 
অগ্রভিহ্ব্য ধ্বনি ৮৭ 
অগ্র তালব্য ধ্বনি ৮৭ 
অগ্র দন্তমূলীয় ধ্বনি ৯৬ 
অতিরিক্ত রূপমূল ৭৭ 


অনিয়মিত ধ্বনি পরিবর্তন ১০৬ 


অনির্দেশক ২০৪ 


অনিশ্চ়সুচক সর্বনাম ১৭৪ 


অনুদাত্ত ২৩৪ 
অনুকার শব্দ ১২৪ 
অনুগামী শব্দ ১২৪ 
অনুজ্ঞা ১৭৯ 
অনুসৰ্গ ১৬৫ 
অন্তরঙ্গ বিভাগ ৬০ 
অন্তর ধ্বনি ৭৭ 
অন্ত্যস্বর লোপ ১১২ 
অপভ্ৰংশ ৫৫ 
অপশ্রুতি ৩৪ 
অপিনিহিতি ১১০ 
অপূর্ণরূপ ক্রিয়া ১৯৮ 


লাং লা ভ্বিভর্বন্উ 


অবধারক ১৭৯ 
অবধী ৬৩ 
অবহট্ঠ ৫৬, ২০৪ 
অবস্থানিক ৮ 
অবিভাজিত ধ্বনি মূল ২৩৭ 
অভিশ্রুতি ১১১ 

অর্থ বিস্তার ১২৯ 

অর্থ সঙ্কোচ ১২৯ 

অর্থ সংশ্লেষ ১২৯ 
অর্ধতসম ২২৪ 

অর্ধন্বর ৯৪ 
অযোগবাহবর্ণ ৯৪ 
অল্পপ্রাণতা৷ ১১৪ 
অল্পপ্ৰাণ বর্ণ ৯২ 
অশৃঙ্খলিত ৯ 

অশ্রেণীবদ্ধ ভাষ! ১৫ 
অষ্টাধ্ারী ২৮৫ 

অগ্নিক ১৬, ৩৫, ৬৮ 
অষ্ট্ৰো-এশিয়াটিক ১৮ 
অষক্ট্ৰোনেনীয়ান ১৮ 
অষ্ট্ৰেলীয় ২০ 

অসমাপিকা! ১৬৭১ ১৯৪ 
অসমাপিকা অনুসৰ্গ ১৬৭ 
অসমাপিকা ক্রিরা ১৯৪ 
অসমীয়া ৪০, ৬৪ 
অসম্পন্ধ কাল. ১৮৯ 
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অন্তাৰ্থক ক্রিরা ১৯২ উগ্ৰীয় ১৭ 

আংশিক যৌগিক ভাষা ১২ উটো-আজটেক ১৯ 

"আংশিক সংযোগমূলক ভাষা ১১ উত্তর-পশ্চিমা ৪৬ 

আদিম্বর লোপ ১১২ উত্তর-পূর্ব সীমান্তীয় ভাষা ১৬ 
আনুনাসিক স্বরধ্বনি ৮৫ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বর্গ ১৯ 
আন্দামানী ২০ উত্তরা ৭৩ 

আন্তৰ্জাতিক ধ্বনি নির্দেশক বর্ণমালা ৭. উদাত্ত ২৩৪ 

আবন্তী ৫২ উপনাগরক ৫৬ 

আবেক্তীয় ২৮ উপভাবাতন্ব ৪ 

আভ্যন্তর সন্ধি ১০৬ উপসর্গ-প্রত্যরযুক্ত যৌগিক ভাষা 
আরিন্টটল্‌ ২৮৬ উপসৰ্গমূলক যৌগিক ভাষা ১১ 
আৰ্য ২২ উৰ ৬৩ 

মে উষ্ম ধ্বনি ৯০ 

আৰ্মানীয় ২২ উন্নীভবন ১১৮ 

আলগনঙ্কধিন ১৯ এক্রক্কান ২০ 

আলজিহ্ব্য ৮৮ ৮৯৪ 

আলতাই বর্গ ১৫ এস্‌কিমো ১৬ 

আলবানীয় ২২ এস্োনীর ১৭ 

আশীলিন্গ ১৭৮ এতিহাসিক বিভাগ ৮ 
আগ্লেবযুক্ত ১০ এতিহাসিক ব্যাকরণ ৭৫ 
আশ্লেষহীন ৯ ওড়িয়| ৪০ 

আহোম ৭০ ওরাও্ড ৬৭ 

ইউরলীয় ১৫ ওষ্য ৮৯ 

ইতালিক ২২ ও্ঠাবর্ণ ৮৬ 

ইন্দো-ইউরোগীর ১৫, ২২ ওষ্ঠণিভবন ১২০ 

ইন্দোনেশীর ১৮ ককেশীর ১৬, ১৭ 
ইন্দো-ইরানীর ২২ কঠনালীর ৮৮ 


ইন্দো-হিট্টী ২৭৭ কণ্ঠনালীয় ভবন ১১৯ 
ইরোকোরীরান ১৯ কণ্ঠবর্ণ ৮৬ 


উইলিয়াম জোন্স ২৮৭ কণ্ঠ মূলীয় ৮৮ 


কথ্য ভাষ| ৩ 
কনৌজী ৬২ 
কন্নড ৬৭ 

কপটিক ১৭ 
কম্পিত ৯২ 
করিয়ান ২০ 
কর্তৃকারক ১৫৯ 
কর্তৃবাচ্য ১৯২ 
কর্ম কর্তৃবাচ্য ১৯২ 
কর্ম-ভাববাচ্য ১৯০ 
কাচিন ৭০ 
কাছাড়ী ৭০ 
কাত্যায়ন ২৮৫ 
কানাড়ী ১৮ 
কাফির ১৯ 
কামরূগী ২১৬ 
কান্বোডিয়া৷ ৬৮ 
কাশিক| ২৮৬ 
কিচুয়। ১৯ 
কিরাত ৭০ 
কিরান্তি ৭০ 

কুই ৬৭ 

কুকিচীন ৭০ 
কুচীয় ২৭ 

কুদী ৭২ 

কুরুখ ৬৭ 

কুশীয় ১৭ 

কং প্রত্যয় ২৩৮ 
কৃদন্ত কাল ১৮০ 
ক্ুদস্ত অতীতকাল ১৮৪ 


বাংলা নির্ঘণ্ট ৩৪৭ 


কুদন্ত ভবিষ্যং কাল ১৮৬ 
কেল্তিক ২২ 

কেন্তম শাখা ২২ 
কোডও ৬৭ 

কোড! ১৮, ৬৮ 
কোরকু ৬৮ 

কোল ১৮ ৰহ 
কোলামী ৬৭ 
কোলিংসের স্থত্র ৩২ 
কোশলী ৬৩ 

খস্কুরা ৬২ 

খরোষ্ঠী ধর্মপদ ৫০ 

খাসী ৬৮ 

গঠন বিন্যাসমূলক ভাষাতত্ব ২৯৫ 
গাড়োরালী ৬২ 
গাথাভাষা ৩৯ 

গারো ৭০ 

গ্রীমের সুত্র ২৪ 

গ্রীক ২২ 

গুণিতক ২০৩ 

গুরুং ৭০ 

গোণ্ডী ৬৭ 

গোষ্ঠী বহিভূ্ত ভাষ! ১৫ 
গৌণ কারক ৫৯,১৫৯ 
গৌড়ী ৫৬ 

গ্রান্মানের সুত্র ২৫ 
গ্রীক ২২ 

গ্রন্থিলিপি ৬ 

গ্রিন ২৯৪ 

ঘটমান অতীত ১১৮ 


চাণ্ডালী ৫২ 

চুক্‌চী ১৯: 
চিত্ৰলিপি ৬ 
চীনীয় ১৭ 
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